যুগাবতার। 


“গন্গুং লজ্ঘয়তে শৈলং মৃকমাবর্ভয়েচ্ছতিম্‌ । 
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণটৈতন্তমীশ্বরম্‌ ৮ 


অীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। 


শ্ীচৈতন্যাব্দ ৪১১। 
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বিজ্ঞাপন। 


_. এই পুস্তকে, কলিধুগ-পাবনাবতার শ্্রীমন্মহাগ্রভ্‌ শ্রীগৌরাঙ্গ 
চরিত এবং তাহার প্রধান প্রধান পার্ধদগণের ছুই চারিটা কথ 
বিবৃত করাই আমার উদ্দেশ্ত। গৌরাঙ্গচরিত বর্ণন অতি উচ্চ 
কথা কিন্তু তাহার চরিত লিখিতে হইলে তাঁহাকে প্রগাঢ়রূপে 
চিন্তা করিতে হইবে, এই আনন্দে উৎসাহিত হইয়াই আমি 
তদীয় চরিতাখ্যানে উদ্যত হইয়াছি। শ্ত্রীগৌরভক্তবুন্দের পদ- 
কমলে আমার নিবেদন যে, এই পুস্তক পাঠ করিয়া তাহার! 
যদি ইহাতে অনন্ত গৌরচরিতামূতসিন্ধুর একবিন্দুও পতিত 
হইয়াছে দেখিতে পান, তাঁহাতেই আমি জীবন সার্থক জান 
করিব। | 

উপসংহারে সাধারণ সমীপে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি- 
তেছি যে, গৌরগণান্গত পণ্ডিত শ্রীযুত কালীময় ঘটক মহাশয় 
এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। 


ি্নলিধত গ্রসথাবলী সমন্বয়ে এই পুস্তক 


লিখিত হইয়াছে। 

১। স্ত্ীমস্ভাগবত ১২। শ্রীসজ্জনতোধণী পত্রিকা 
২। শ্রীমন্গবাগীতা ১৩। শ্রীযুত কেদারনাথ দত্ত 
৩। শ্রীটৈতন্ত ভাগবত ভক্তিবিনোদ মহাশয় কৃত 
৪। শ্রীটচতন্য মঙ্গল শ্রীনবদ্ধীপধাম মহাত্মা,এবং 
৫। শ্রীচৈতন্ত চরিতাঁমূত টরিতামূত ভাষ্য 

৬। শ্রীচৈতন্চন্ত্রামৃত ১৪। শ্রীযুক্ত বাবু কালীগ্রমন্ন 
«| শ্রীভক্তমাল ঘোষ কৃত ভক্তির জয় বা হরি 
৮। শ্রীতক্িরত্বাকর দাস ঠাকুরের জীবন যন্ত 

৯। শ্রীপদসমুদ্ ১৫। শ্রীমুরলীবিলাস 

১০। শ্রীপদকল্পতর ১৬। শ্রীবদ্ষংহিতা। 


১১ 


শ্রবিষুপরিয়া পত্রিক! 


কলিকাতা, তালতলা 

২ওনং ডক্তার্দলেন বৈফবনাযাছুদাম 
গ্রচেত্ঠতুপাঠী | শ্রীনগেন্দ্রনাথ যুখোপাধ্যায়। 

স্ীচেতন্তাব ৪১১। 








স্সুলাশ্বভ্ডান্র £ 
প্রথম খণ্ড। | 
'প্রফুর-কমলারুণহ্যতি বিড়ম্ষি-রম্যাধরং, 
হৃতপ্ত কনকোজ্বল ছাতি সনাথ নীলচ্ছুদং। 


ঈকে।মলপদাজ যুগ্ন বিচরৎ সভক্ত/বলিং' " 
ভজে নিখিল মঙ্গলং প্রণত সম্ম পণ্নাহ্ুতং 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


গঙ্গা ও জলঙ্গীর সঙ্গম স্থলবর্তী নদীয়া বা নবদধীপ নগরে 
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হয়েন। সেই সময়ে বাঙ্গালা 
আত্ান্তরিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করা 
'আবস্তক। শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভাবের বহুপূর্ব হইতে বাঙ্গালা 
পদে, মুলমান রাজাদিগের অত্যাচার ও পীড়নে যার পর 
'নাই, শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। হিন্দু কীর্তি সমুদয় লুপ্তপ্রায় 
হুইয়াছিল। হিন্দু তীর্থ সমুদয় গৌরবহীন, হিন্দুর আচার 
ব্যবহার অধিষাংশ ঘাবনিক, হিন্দুর বেশ ভূষা। যবনপ্রান, এবং 






২ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ 





হিন্দু জাতির কথাবার্তার মধ্যেও অনেক ষাবনিক শব মিশ্রিত 
হইয়াছিল স্ুদীর্ঘকাল যবন রাজের শাসনাধীনে থাকায়, 
যাঙ্গালার সমুদয়ই যবন ভাঁবাপর হইয়াছিল। 

৯২০৪ খ্রীষ্টাবে বক্তিয়ার থিলিজী বঙ্গেশ্বর লাক্মণেয় সেনকে 
কৌশলে রাঁজাচাত করিয়া! স্বয়ং বঙ্গের সিংহাসন অধিকার 
করেন। লান্ষ্ণেয় বল্লাল সেনের প্রপৌত্র এবং লক্ষণ সেনের 
পৌন্র। বল্লাল সেন গ্রীষ্টীয় একাদশ শতাঁবীর শেষ তাগে 
বাক্ষালার রাজ! ছিলেন । তাহার সময়ে বঙ্গের বিশেষ উন্নতির 
. বস্থা ছিল। পরে তৎপুক্র লক্মণ সেন যখন বাঙ্গাল! শাসন করি- 
তেন, তখন বাঞ্গালার সমৃদ্ধির আরও অধিক পরিমাণে বুদ্ধি 
হইয়াছিল। লক্ষ্মণ সেন রাজাধিরীজ উপাধি ধারণ করিয়া 
অপ্রতিহত প্রভাবে স্বরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। লাক্ষ্ণেয় 
১১২৪ প্রীষ্টাবে জন্ম গ্রহণ করেন, ইনিই বাঙ্গালার শেষ হিন্দু 
রাজ1। রক্তিয়ার খিলিজী বিহার প্রদেশ বিধ্বস্ত করিয়া যখন 
ঘাঙ্গীল! আক্রমণ করেন, তখন লাক্ষণেয় অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া" 
ছিলেন। সেই বৃদ্ধ বয়সে তিনি কুটিলবুদ্ধি বন্কিয়ার কর্তৃক 
রাজান্থুথে বঞ্চিত হয়েন। লাক্ষমণেয় বক্দিয়ারের সহিত সম্মুখ 
সংগ্রাম করেন নাই, বক্তিয়ারের আগমন সংবাদেই তিনি রাজ-. 
নানী পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে পলায়ন করেন। 

সেন বংশীয় রাঁজাদিগের সময়ে বাঞ্গালার তিনটি রাজধানী 
ছিল। পুরাতন রাজধানী বিক্রমপুর, দ্বিতীয় রাজধানী গৌড় 
নগর, এবং ভূতীষ'নবদ্ধীপ । রাঁজাদিগের যখন যেখানে থাকিতে 
ইচ্ছা হইত, তাহার! তখন সেই রাজধানীতে বাস করিতেন। 
লাক্ষণেয আপনার শেষ জীবন নবদ্বীপেই অতিবাহিত করিয়া" 


|91০ 
| | যুগাবতার। ৩. 





ছিলেন। তীহার সময়ে নবদ্ধীপে বিদ্যা চট্চার বিশেষ উন্নতি 
হ্য়াছিল। তিনি আপন সভায় পণ্ডিতবর্গ লইয়। নান। শাস্ত্রের 
আলোচনা করিতেন। ব্রাহ্ধণ পণ্ডিতগণও ত্বাঙ্থার অধীনে 
পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ধাহ করিতেন। বক্তিয্নার এই 
সমুদয় সুখের মুলে কুঠারাঘাত করিলেন। বক্তিয়ার দেখিতে 
অতি কুৎসিত ছিলেন এবং তাহার বুদ্ধিও তাহার আকৃতির 
অনুরূপ ছিল। বক্তিয়ার বাঙ্গাল অধিকার করার: পর হইতে 
ভ হার নাম শ্রবণমাত্রে লোকের মনে ভয় সৃ্চার হইত । বালক 
বালিকাদিগকে ভয় দেখাইতে হইলে লোকে বক্তিয়ারের নাম, 
করিত, এবং এ নামের সহিত এরূপ তয় মিশ্রিত ছিল যে, নাম 
গুনিবামাত্র বালকগণ নিম্পন্দ হইত। এই ভীষণ আকৃতি 
ক্রিয়ার হইতে বাগালার সমুজ্জল বক্ষে যে কালিমা পড়িল 
তাহ! আর উঠিল না। প্র সময় হইতে বাঙ্গালার হিন্দু জাতির 
ভাবস্থা। সর্ব্ঘ বিষয়েই হীন হইতে লাগিল। রাজ বিধন্মী, স্ুতর্সং 
হিন্দুর ধন্ম জীবন দিন দিন শু হইয়া গেল। পরিশেষে 
এরূপ দশা ঘটিল যে, হিন্দু জাতির কেবল নাম ব্যতীত সার 
কিছুই রহিল ন|। 
মহা প্রতু শ্রীগৌরাঙ্গ যখন জন্ম গ্রহণে গৌড় দেশ ধন্ত করি- 
লেন, তখন বাঙ্গালার প্রধান প্রধান স্থান সমূহে মুসলমান 
কর্তাগণ একাধিপত্য করিতে ছিলেন। নবদ্বীপ তথন চাদ 
কাজির শাসনাধীনে ছিল। নগরবাদিগণ উক্ত কাজি সাহেবের 
দোহাই দিয়া কোন প্রকারে আপনাদিগের কষ্টের জীবন 
অতিবাহিত করিতেছিলেন। নবদ্বীপ সেনবংশীয় রাজাদিগের 
রাজধানী হুওয়ায়, পূর্ব হইতেই সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল এবং মুসলমান 


$ প্রথম পরিচ্ছেদ । 


শাসনাধীনে থাকিয়াও উহার গৌরবের তাদশ হানি হয় নাই। 
ৰ্বাঙ্গালার সমৃদ্ধিশালী নগর সমুদয় যবন রাজার অধীনে নিতান্ত 
হীনাবস্থ! প্রাপ্ত হইলেও বাঙ্গালার রাজধানী নবদ্বীপ .য প্রভাবা 
স্বিত বোধ হইত, ইহার অবস্ত কোন গৃঢ় কারণ ছিল। স্থির 
চিত্তে বিচার করিলে ইহা স্পষ্টই অনুভব হইতে পারে যে, 
কেবল মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইবেন বলিয়াই, বিধাতা! 
নবদ্বীপকে অক্ষু্ন রাখিয়াছিলেন। 
“নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই। 
যহি অবতীর্ণ হৈল! চৈতন্য গোসাই ॥ 
ভুব্তরিবেন্‌ এ প্রভু জানি] 1 বিধাতা! । 
সকল সম্পূর্ণ করি থুহলেন তথা ॥” 
এ শ্রীচৈ: ভা: । 
নবদ্বীপের বাহিরে জাক জমকের অতাব না থাকিলেও 
'অভ্যন্তরে কিছুমাত্র সার ছিল না। হিন্দুর ধর্ম লইয়াই জীবন 
গঠিত, কিন্ত এ ষময়ে নবদ্বীপবাষীর ধর্ঘ্ভাব অতি হীন অবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। কেবল নবদীপ কেন, সমগ্র বাঙ্গাল! দেশবাসী 
তখন ধর্মজীবন হারাইয়া নাম মাত্র মনুষ্য দেহ বহন করিতেছিল। 
একে কলি দোষে দৃষিত,তাহাতে বন অধিগতির অধীন, হিন্দুর 
ধর্মোন্নতি কিরনপে হইবে? কলিষুগে এক পাদ মাত্র ধর্ম ঠিতি। 
পর একপাদ ধর্ম কেবল মাত্র সত্য আশ্রম করিয়া! আছে। সেই 
সত্য ধর্্মাশিত ভক্ত ছুই চারিজন ধাহার! ছিলেন, ত্বাহার! 
সমাজের অবস্থা দেখিয়া অতি দুঃখে দিন ষাঁপন করিতে লাগি 
লেন। সময় সময় ভক্তগণ একত্র হুইয়া, কি করিলে নীবের 
মন হইবে) চিস্থা, করিতে লাগিলেন। 


. ধুগাবতার। -* 
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“কৃষ্ণ নাম ভক্তি শুন্ত সকঝ সংসার । 
প্রথৃদ কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার ॥ 
ধন্্ন কম্ লোক সবে এই মার জানে। 
মঙ্গল চণ্তীর গীত করে জাগরণে ॥ 
দম্তকরি ব্ষ্হরি পূজে কোন জন। 
পুত্বলি করয়ে কেহ দিয়া বনু ধন॥ 
ধন ন& করে পুত্র কন্তার্‌ বিভায়। 
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায় ॥ 
যেব। ভট্টাচাধ্য চক্রবর্তী মিশ্র সব। 
তাহারাহ ন। জানে সব গ্রন্থ অনুভব । 
শান্তর পড়াইয়া সবে এই কর্ম করে। 
শ্রোতার সহিতে. যম পাশে ডুবি মরে ॥ 
ন। বাখানে যুগ ধর্শ কষ্ণের কীর্তন। 
দেষ বিন গুণ কার না করে কথন। 
যেব1 সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী । 
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি 1 
অতি বড় স্থক্কৃতি সেন্নানের সময় । 
গোবিন্দ পুগুরীকাক্ষ নাম উচ্চারয় ॥ 
গীতা ভাগবত যে বে জনেতে পড়ায় । 
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥ 
এই মত বিষুমায়া মোহিত সংসার । 
দেখি ভক্ত সব ছুঃখ ভাবেন অপার |” 
রঃ শ্ীচৈঃ ভাঃ। 
নবদীপে তখন লক্ষ লঞ্গ লোকের বসতি। এই অসংখ্য 


৬ প্রথম পরিচ্ছেদ । 


লোকের মধ্যে কয়েক জন মাত্র ভক্জ, জীবের ছুঃখ মোচনের 
উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন । তৎকালে নবদীপে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য 
শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু বাস করিতেন, ভক্তবৃন্দ সকলে মিলিত 
হইয়া তাহার নিকটে গমন করিলেন। 

প্রভু শ্ীঅদ্বৈত সর্বগুণের আকর, সর্বশান্ত্ে বিশারদ, ভক্তের 
চুড়ামণি এবং সর্বালোকের গুরু ছিলেন। তিনি ভক্তগণকে 
আঙীস দিয়া বলিলেন, তৌমরা কাঁতর হইও না, শ্রীভগবান্‌ 
অবশ্তই জীবের ছুঃখ মোচন করিবেন। ভুক্ত সকলকে এইরূপে 
'আঙ্বাদ দিয়া শ্রীঅদৈত চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে 
জীবের নিস্তার হইবে। অনেক বিচার করিয়া দেখিলেন, 
শ্রীভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ না হইলে, এরূপ দুর্দিশাগ্রস্ত লোক 
সকলকে অপর কেহ উদ্ধীর করিতে পারিবেন না । কি করিলে 
ভগবান অবতীর্ণ হইবেন, এই চিন্তা করিয়া! শ্রীঅদৈত নিরন্তর 
তুলসীমঞ্জরী ও গঙ্গাজল দিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে লাগি- 
লেন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গভীর হুস্কার করিতেন, আর সেই 
শব ব্রহ্মা ভেদ করিয়া বৈকুণ্ ও গোলক স্পর্শ করিত। এই 
রূপে দিবানিশ কৃষ্ণ পূজা করিতেন, আর প্রেমের হিললোলে 
' ভাপিয়! যাইতেন। 


অদ্বৈত ঠাকুর, করুণা! প্রচুর, 
| জীবের উদ্ধার লাগি । 
করিয়। যতন, পুজে নারায়ণ 
কর যোড়ে বর মাগি॥ 
ওহে দয়াময়। . হও হে সদয় 
পরম দয়াল তুমি 


যুগাবতার। 





তব দয়! বিনা, হবেন! হবেন! 
উদ্ধার গোঁড় ভূমি ॥ 

তুলসীর দল, সহ গঙ্গাজল 
চরণে অর্পণ করি। 

প্রেমের তরঙ্গেত ভেসে যান রঙ্গে 
শ্রীকষ্চ কিশোর ম্মরি ॥ 

গোপাল গোবিন্দ, মাধব মুকুন্দ 


বিনা নাহি বোল আর। 
ভাবে হয়ে ভোর, প্রাণনাথ মোর 
বলে ডাকে বার বার ॥ 


পাগলের প্রাক্স, শ্রীঅদ্বৈত রায় 
নড় দিয়! জান কতু। 

আনন্দ অপার " ছাড়েন হস্কার 
বলি “এলে কিহে, প্রভূ”? ॥ 

করি প্রণিপাত, ওহে প্রাণনাথ 
নদীয়ার চাদ হরি। + 

সহ ভক্তগণ, দিবে কি চরণ 


এ দাস মস্তকোপরি ॥ 


প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 





ছ্বিতীএ পরিচ্ছেদ । 


্রীনদৈতের প্রেমপূর্ণ সরল আহ্বানে ভগবানের আমন 
টলিল। শ্রীঅদ্বৈতচন্ত্র আর কেহ নহেন, সাক্ষাৎ সদাশিব ও 
মহাবিষু এক দেহে অবতীর্ণ । প্রত শ্রীঅদ্বৈত সন্ধে শ্রীচৈতত্ 
মঙ্গল ও শ্রীচৈতন্ত চরিতামূত কি বলিতেছেন, দেখুন )- 


“মহেশ ঠাকুর সব আগে আগুয়ান। 
ব্রাঙ্গণের কুলে জন্ম কমলীক্ষ নাম। 
গড়িয়া শুনিয়া গু? পরবীণ হইল। 
অদ্বৈত আশীর্ধ্য বলি পদবী লভিল। 
সেই মহা মহেশ্বর পত্ব গুণ ধরে। 
তমোগুণ বলি যারে ঘোষয়ে সংসারে ॥ 


গচৈ: মঃ- 


«“অছৈত আচার্য্য গোসাঞ্জি সাক্ষাৎ ঈশ্বর । 
যাহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥ 
মহাবিষু হি করেন জগদাদি কাধ্য। 

ভার অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য । 

যে পুরুষ স্থষ্ি স্থিতি করেন মায়ায় । 

অনন্ত বন্ধাও স্থট্টি করেন লীলায় | 

ইচ্ছায় অনন্ত মুর্তি করেন প্রকাশ। 

একৈক মূর্তে করেন রন্ধাণডে প্রবেশ। 


ফুগাবতার ৯ 





অছৈত তাঁহার অংশ নাহি কিছু ভেদ । 

শরীর বিশেষ তার নাঁহিক বিচ্ছেদ ॥+ 

উরচৈঃ চঃ-- ও 
এক দিকে শ্রীঅ্বৈত প্রেমে আকর্ষণ করিতেছেন, অন্ত দিকে 
যুগ ধর্ম প্রবর্তন ইত্যাদির সময় আসিয়া একত্র মিলিত হওয়ায় 
ভগবান অবতীর্ণ হইতে মনন করিলেন। তগবান্‌ কি নিমিত্ত 
মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়েন, গর্ত পক্ষে তাহ বুঝিবার শক্তি 

কাহার নাই। 


“কো বেত্তি ভূমন ভবন, পরাত্মন, ণ 
যোগেশ্বরোতীভবত স্ত্রিলোক্যাঁং। 
কাহং কথং বা কতিব! কদেতি 
বিস্তারয়ন, ক্রীড়সি যোগমায়াং।” 
ূ শরীমপ্তাঃ ১০ম স্ন্ধ। 
ভগবান স্বয়ং যাহা ব্যক্ত করেন, আমরা তদনুসারেই তাহার 
অবতার উদ্দেস্ত জানিতে সক্ষম হইয়া! থাকি। 
শ্রুতগবদ্ধাক্য, অর্জুন প্রতি।-_ 
“যদা যদা হি ধর্মাস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুত্থান মধর্মস্য তদাত্বীনাং স্জাম্যহং ॥ 
পরিত্রাণায় সাধৃনাং বিনাশায় চ ছুক্কৃতাৎ। 
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥” 
শ্রুগীতা -. 
ভগবান অন্যান্য যুগে অবতীর্ণ হইয়। যেরূপ ছুট লোক 
দিগকে দমন করিয়া ধর্ম সংস্থাপন করিস্বাছেন, বর্তমান কলি- 


১৩ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 





যুগে সেরূপ করেন নাই। এযুগে তিনি প্রেম শিক্ষা দিয়া 
লাধুদিগকে ক্ৃতার্থ করিয়াছেন এবং কলিষুগ ধদ্দ হরি সংকীনন 
প্রবর্তন, করিয়। পাতকী উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত 
গৌরাঙ্গ অব গারের আরও উপোস ছিল। 
দ্বাপরে শ্রী্কষ্ণচ একদিন মণিময় তিত্তিতে আপনার প্রতিবিষ্ 
দেখিয়। আপনার মাধুর্য্যে আপনি মোহিত হন, এবং 
শ্রীমতী রাধিক। উহা! আস্বাদন করিয়া যেরূপ আনন্দ ভোগ 
করিতেন, তাহা শ্রীরাধিকার ভাবে স্বয়ং অনুভব করিতে অভি- 
_লাধী হন। এই অভূতপূর্ব মধুর বাসনা চরিতার্থ করিবার 
অন্ত ভগবান ইরা ভাৰছ্যাতি অঙ্গীকার করিয়া কলিধুগ 
পাবন গৌর বিগ্রহ হইলেন। 
“রাধাকৃষ্ণপ্রণয় বিকৃতি হলণদিনী তিন 
দেকাঝ্মনাবপি তুবিপুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। 
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দয়ং চৈক্যমাপ্তং 
রাধাভাবছ্যুতি স্থবলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপং | 
প্ীন্বরূপ গোস্বামী কৃত কড়চা । 
অন্তঃকৃষ্ণং বহিগোরং দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবহ। 
কলৌ সংক্কীর্তনাদৈ:স্ম কৃষ্ণ চৈতন্যমাশ্রিভাঃ 1৮ 
কৃষ্ণ নন্দর্ভ। 
'রাধাকুঞ্জ এক আত্মা ছুই দেহ ধরি। 
অন্তোন্যে বিলাসে বস আস্বাদন করি ॥ 
সেই ছুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞ্জি। 


ভাৰ সাখাদিডে (হে হৈলা এক ঠাই | 
শ্ীচৈ; চ:-- 
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_ ভর্গবান পূর্বেই নিজ গুরুবর্গ ও ভক্তবৃন্দ পাঠাই! ভূমি 
পবিত্র করিয়! রাঁখিয়াছেন, এক্ষণে স্বয়ং অবতীর্ণ হইতে মনন 
করিয়া নবদ্ীপবাসী শ্রীমিশ্র পুরন্দরের পত্ধী শ্রীশচী দেবীর গর্ভ 
আশ্রয় করিলেন: মিশ্র পুরন্দর বা জগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব নিবাস 
শ্রীহট্রে, পরে তাহার পিতা গঙ্গাবাঁস উদ্দেশে নবদীপে 
আসিয়। বাস করেন। তাহার পত্বী শ্রীশচী দেবী। 

“নবদ্ধীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর। 
বন্থদেব প্রায় তেঁহ স্বধন্মে তৎপর ॥ 
উদ্দার চরিত্র তেঁহ ব্রহ্গণ্যের সীমা । 
হেন নাহি যাহ! দিয়া করিব উপমা ॥ 
কি কশ্তপ দশরথ বন্থুদেব নন্দ । 
সর্বময় তত্ব জগন্নাথ মিশরচন্দ্র ॥ 
তার পত্বী শচী নার্ম মহ! পতিত্রতা। 
মুগ্তিমতী বিষু ভক্তি জেই জগন্মাতা 
প্রীচৈঃ ভাঃ-. 
শ্রীশচী দেবী ক্রমান্বয়ে আটটি কণ্ঠ| সন্তান প্রসব করেন। 
£খের বিষয় এ আটটা কন্যাই অপ্রাপ্ত বয়মে কাল কবলিত 
.হয়েন। সন্তান ধিরহে দম্পতি যারপর নাই বিষাদ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। কিন্ত কি করিবেন, সকলই বিধাতার নির্বন্ধ। 
পরিশেষে তাহার ভগবানে চিত্ত অর্পণ করিয়া অপত্য বিচ্ছেদ 
শোকের কথঞ্চিৎ উপশম করিয়াছিলেন। মিশর পুরন্দর ও 
শচী দ্রেবী পুত্র বাঁঞছা! করিয়া ভগবানের আরাধনা করিতে 
লাগ্রিলেন। অনেক আরাধন। করিলে পর .তাহাদিগের একটী 
পুত্র সন্তান জন্মিল। মিশ্রবর পুত্রটির নাম খিশ্বরূপ রাখিলেন। 


২ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 





বিশ্বব্ধপ নাহটি যেমন, গ্রকৃত পক্ষেও তিনি তত্রপ ছিলেন। 
গমন অপরূপ রূপ লোকে প্রায় দেখিতে পাওয়া! যায় না। 
বিশ্বর্ূপ যেমন রূপবান্‌, তেমনি গুণবান্‌ হইয়াছিলেন। 

“বিশ্বরূপ মূদ্তি যেন অভির মদন । 

দেখি হরযিত তুই ব্রাঙ্গণী ব্রাঙ্গণ ॥ 

জন্ম হৈতে বিশ্বযূপ হইল! বিরক্তি। 

শৈশবেই নকল শান্ত্রেতে হৈল স্থৃত্তি।” 

তবে পুত্র জনমিলা বিশ্বরূপ নাম। 

মহাগুণবান্‌ দেই বলদেব ধাম ॥ 

বলদেব প্রকাশ পরব্যোম সন্বর্ষণ। 

তিহে। বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত কারণ ॥ 

তাহ! বই বিশ্বে কিছু নাহি দেখি আর। 

অতএব বিশ্বরূপ নাম যে তাহার ॥ 

শ্রীচেঃ চঃ। 
বিশ্বব্ূপের পরে শচী দেবীর দীর্ঘকাল আর কোন সন্তান 

হয় নাই। যাহা হউক, বিশ্বরূপের গ্থায় সর্ধগুণসম্পন্ন পুত্র গ্রাপ্ত 
হইয়। মিশ্র ও শচী দেবীর আর কোন প্রকার ছুঃখ ছিল না। 
পরে ১৪০৬ শকের মাঘ মাসের শেষে একদিন মিশ্র পুরন্দর 
শচীদেবীকে জিজ্ঞাস। করিলেন,'তোমীকে কয়েক দিন হইতে এক 
প্রকার অপরূপ সৌন্দর্য্য বিশিষ্টা বলিয়া বোধ হইতেছে কেন? 
কই পুর্বে কখন আমি তোমাকে ত এরূপ দেখি নাই। তোমাকে 
একটি জ্যোতির্ময়ী মৃত্তি বলিয়া আমার অনুমান হইতেছে ।” 
শচীদেবী ও জগন্নাথ বিশ্রের উক্ত কথায় সাহ পাইয়া বলিলেন 
যে, 'আমার বলিতে ভয় হয়, কিন্তু আপনি জিজ্ঞাসা করাগ্ন 


যুগাবতাঁর। ৫ 
চির রানারিরলর958738 
ৰলিতেছি, আজ কাঁল আমি মধ্যে মধ্যে অনেক প্রকার অলৌ- 
কিক ব্যাপার দেখিতে. পাইতেছি। আমি দেখিতে পাই থে, 
দিব্যমুন্তি লোক সকল আমাকে লক্ষ্য করিয়া কি বল্লেন; কিন্তু 
আমি তাহ সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি না।” এইরূপ কথোপকথন 
করিয়া উভয়ে বিশেষ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমে 
শচী দেবীর গর্ভ প্রকাশ পাইল । শচী দেবীর গর্ভ সঞ্চার সংবাদ 
অবগত হুইয়। জগন্নাথ মিশ্র বলিলেন, “পূর্ব ঘটনাশত্রে আমার 
বোধ হইতেছে, কোন মহাঁজন তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছেন। যাহা হউক, এইক্ষণে কাহাকেও কিছু বলা হইবে না1।” 
নারায়ণের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে ।” এই স্থির করিয়া মিশ্র- 
দম্পতি আননে দিন কাটাইতে লাগিলেন । ক্রমে গর্ভ ত্রয়োদশ 
মাঁস পূর্ণ হইল, কিন্ত তখনও সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়ায় সক- 
লেই চিন্তিত হইলেন। শচীদেবীর পিতা শ্রীনীলাশ্বর চক্রবর্তী 
একজন ন্বিজ্ঞ জ্যোতির্বিদ। তিনি গণন। ক্রিয়া বলিলেন, 
“এই মাসেই মন্তান হইবে, তোমরা কিছুমাত্র চিন্তা! করিও ন1। 
চক্রবর্তীর গণনাঁয় সকলেরই বিশ্বাস ছিল, সৃতরাং সময় অতীত 
হইলেও আর কেহ ব্যাকুল হইলেন না। পরে. ১৪০৭ শকে 
ফান্তণ মাসের পৃণিমা তিথিতে অন্তান্ত সমুদয় শুভযোগ আসিয় 
মিলিত হইলে, সন্ধ্যার সময় শ্রীগৌরাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইলেন । এ দিন্‌ 
চন্ত্রগ্রহণ থাকায় অপংখ্য লোক হরি হরি বলিয়া! গঙ্গান্নানে 
যাইতেছিল। সেই লক্ষ লক্ষ লোকের হরিধবনির মধ্যে ভক্তের 
গ্রাণসর্ধবস্ব গৌরহরি মর্ভ্যতূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। 

“শচী গর্ভে বসে সর্ধ ভূষনের বাস। 
ফাল্তণী পূ্ধিমা আদি হইল প্রকাশ । 
২ 


১ষ$. 





দ্বিতীয়' পরিচ্ছেদ । 


অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে স্ুমঙ্গল। 
সেই পুণিমায় আসি মিলিলা সকল ॥ 
নংকীর্তন সহিত প্রভুর অবতার । 
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার ॥ 
ঈশ্বরের কন্্ম বুঝিবার শক্তি কায়। 
চন্দ্র আচ্ছাদ্িল রাছ ঈশ্বর ইচ্ছায় ॥ 


সব্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ। 


উঠিল মঞ্জল ধ্বনি গ্রীহরি কীর্ভঁন। 
অনন্ত অর্বদ লোক গঙগানানে যাঁয়। 
হরিবোল হরিবোল বলি সবে ধায় । 
হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব নদীয়ার। 
ব্রহ্মাণ্ড পুরিয়া-ধ্বনি স্থান নাহি পায় 
অপুর্ব শুনিয়া সব ভাগবতগণ। 

সবে বলে নিরন্তর হউক গ্রহণ ॥ 

সবে বলে আজি বড় বাসি এ উল্লাস । 
হেন বুঝি কিব! কৃষ্ণ করিল প্রকাশ ॥ 
গঙ্গাক্সানে চলিল1 সকল ভক্তগণ । 
নিরবধি চতুর্দিকে হবি সংকীর্তন। 
কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জন। 
সবে হরি হরি বলে দেখির। গ্রহণ ॥ 
হরিবোল হরিবধোল সবে এই শুনি ! 
সকল ব্রক্গাণ্ডে ব্যাপিলেক হুরিধবনি ॥ 
চতুদ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ । 

জয়' শবে ছন্দুভি বাজয়ে অণুক্ষণ ॥ 


যুগাবভার। 
হেনই সময়ে গ্রতৃ জগত জীবন । 
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীননন |” 


প্রচৈঃ ভাঁঃ_ 


ভ্রীগৌরাঙ্গ শচীগৃহে অবতীর্ণ হইলে ভক্তি জগতে একটি 
যুগান্তর উপস্থিত হইল। যাহাদিগের খুখে পূর্বে ভ্রমেও কখন 
হরিনাম শুনিভে পাওয়। যার নাই, তাহাঁরাঁও হরিহরিবোল 
ৰলিয়৷ আনন্দগ্রকাশ করিতে লাগিলেন। নবদীপের ভক্তমগ্ডলি 
এই প্রকার অভাবনীয় ভাব সমুদয় দর্শন করিয়া মনের উচ্ছাসে, 
নৃত্য করিতে লাঁগিলেন। কিকারণে যে সর্ধলোকের অন্তরে 
এই প্রকার অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, তাহা কেহই স্পষ্ট, 
বুঝিতে পারিলেন না। তক্তগণ ঠারাঠারি করিতে লাগিলেন ; 
কিন্ত কেহই অন্তরের নু্ুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন না। প্র 
সময়ে সমগ্র নবদীপ যেমন আনন্দ সাগরে ভাসিতেছিল; সেইরূপ 
আন্যান্ত স্থানের লোক সকলও অভূতপূর্ব আনন্দ ভোগ করি- 
তেছিলেন। গ্রহণ ছলে নানা স্থানে ভক্তগণ হরিসংকীর্ন্‌ 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমুদয় দেশ হরিধ্বনিতে পরিপূর্ণ 
হইয়! গেল। শচীদেবী এক অপূর্ব সুকুমার প্রসব করিয়াছেন 
শুনিয়া প্রতিবেশী দকলে তাঁহার বাটীতে ছুটিয়া আসিলেন। 
পুত্রের অলৌলিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলেই অবাঁক হুইয়। রহি- 
লেন। ওরূপ অসামান্ত রূপ মাধুরী তাহায়। পূর্বে আার কখনও 
দেখেন নাই । যাহ! দেখিয্বাছেন, তাহ! ও মিশরের বাটাতে ;-- 
তাহার বর্তমান জো্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের বূপ। জগন্নাথ মিশ্রের 
একটি অপরূপ পুত্র সন্তান হইয়াছে, এই সংবাদ ক্রমে সমুদয় 
নগরে রাই হইয়া পড়িল। 


১৬ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 





বালকের কাচা সোনার স্তায় অঙ্গ কান্তি, সর্ব সুলক্ষণ যুক্ত 
অবয়ব, এবং দেহ হইতে পল্পগন্ধ নির্গত হইতেছে, এই কথা 
শুনিবা মাত্র চারিদিক হইতে লোক আসিতে লাগিল। ধীহীর৷ 
বালক দেখিতে আঁসিলেন, সকলেই বিমোহিত হইলেন । এ ভূবন 
মোহন রূপ যিনি একবার মাত্র দেখিলেন, তিনিই জন্মের মত 
আত্মহারা হইলেন, আর তাহাকে বিষয় শোতে ভাদিতে হইল 
না। তিনি অনন্তকালের জন্য পঁ রাঙ্গাপদে বিক্রীত হইলেন । 
ক্রমে চন্দ্রশেখর আঁচার্ধ্য, ্রীবাস পণ্ডিত, নীলার চত্রবর্তী প্রভৃতি 
জগন্নাথ মিশ্রের আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ নবকুমার দেখিতে আমিলেন। 
শচী দেবীর ক্রোঁড়ে শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিবামাত্র শ্রীবাসাদির অন্তর 
কাপিল। কি ভাবে ষে কাপিল, তাহা তাহারা ঠিক বুঝিতে 
পারিলেন না। কিন্তু পূর্ব পরিচিত লোককে অনেক দিন 
গরে দেখিলে মনে যেমন ভাবের উদয় হয়, তাহাদিগের ঠিক 
তাহাই হইল। শ্রীবাম একবার বালকের দিকে চাহিলেন, 
আর বার আচার্ষ্য রত্বের দিকে চাহিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য, 
শ্রীবাসের বিচ্ময় দেখিয়া একটুকু মুখ টিপিয়। হাফিলেন, আর 
কিছুই বলিলেন না। নীলাম্বর চক্রবর্তী লগ্ন গণনা করিয়! 
দেখিলেন যে, বালক সামান্য নহে, সাক্ষাৎ ব্রজেন্ত্র নন্দন, শচী- 
নন্দনরূপে অবতীর্ণ। আপনার মনের আবেগ ধারণ করিয়। 
তিনি মিশ্রবরকে নিভৃতে বলিলেন, “তোমার এই নন্দন সাক্ষাৎ 
শ্রীনন্দ তম্থজ। ইহার পদতলে ও হন্তে মহাপুরুষের চিহ্ন সমু- 
দয় দেখিতেছি।, 
'লগ্নগণি হর্ধঘমতি, নীলাঙ্থর চক্রবর্তী, 
গপ্ে কিছু কহিল মিশ্রেবে। 


- যুগাবতার। 5জ 





মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন। 
দেখি এই তারিবে সংসারে ॥ * 
ধরছে প্রভূ শচীঘরে, কুপায় কৈল অবভারে, 
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ। 
গৌর প্রভূ দয়াময়, তারে হস়়েন সদয়, 
সেই পায় তাহার চরণ ॥» 
শ্রীচৈঃ চ:-" 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


ফান্তণী পুণিমা, কি কব মহিম!, 
চৌদদশত সাঁতশকে । 
জনন জয় জয়, গৌরাঙ্গ বিজয়, 
ঘোষিল সকল লোকে ॥ 
ভার! গ্রহগণ, স্বোচ্চে অধিষ্ঠান, 
করিল তখনি আপি । 
অতি শুভক্ষণে, শচীর ভবনে, 
উদ্দিল গৌরশশী |... 
ঈশ্বর ইঙ্গিতে, রাঁহু আঁচদ্বিতে, 
গ্রানিল আকাশ টাদ। 





৮ তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


নদীয়া নগঞ্, করিল উজর, 
আলি ন্দীয়ার টাদ ॥ 
সবে বলে হরি, মুকুন্দমুরারি, 
উঠিল মহান্‌ রোল। 
কেহ নাচে গায়, কেহ বা বাজায়, 
মুখে মাত্র হরিবোল ॥ 
ঈশ্বর মহিমা, কে বুঝিবে সীমা 
অনন্ত গুণের ধাম। 
এহণের ছলে। বলান্‌ সকলে, 
কৃষ্ণের মধুর নাম ॥ 
যত ভক্তগণ, আনন্দে মগন, 
প্রেম শোতে ভামমান। 
করতালি দিয়া; নাচিয়া নাচিয়া, 
কষ্ণগুণ করে গান ॥ 
নদীয়া নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, 
হরি হরি ধ্বনি শুনি। 
সভকত সন ভাবে মনে মন, 
এল বুঝি গুণমণি ॥ 
নাঁচ এবে রঙ্গে, কীর্তন তরঙ্গে 
আর নাহি কোন ভয়। 
বদন ভবিয়া) প্রেম মাখাইয়। 
গাঁও গৌরাঙ্গের জয় ॥ 
পুর্বব মহাজন, কৰি বৃন্দাবন, 
কৃষ্দাস কবিরাজ । 


' যুগাবতার। ৯৯ 
রোযার রাত রা 

রচিল অদ্ভুত, গৌরাঙ্গ চরিত, 

অতুল ভুবন মাৰ ॥ 
তা] সবার পদে, বিপদে সম্পদে, 

হবে কি আমার বাঁস। 
বৈষ্ণব কৃপাতে। সব পারে হতে, 

কহে বৈষ্ণবের দাস ॥ 


_ মহাপ্রভুর জন্ম দিনে প্রতু শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরের বাটান্তে 

ছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু ভূমি হইবা মাত্র তিনি অন্তরে 

জানিতে পারিয়া মহানন্দে নাচিয়া উঠিলেন। অনস্তর শীক্ষ 

গগার ঘাঁটে আসিয়া স্নান করিলেন এবং শচীপুত্রের উদ্দেশে 

্রাঙ্মণগণকে নানাবিধ দ্রব্য দান করিলেন। এই সময়ে সাধু 
হরিদাস শাস্তিপুরে শ্রীঅ্বৈতৈর বাঁটাতেই ছিলেন। তিনি 

অদ্বৈত প্রভুর হঠাৎ ভাবের পরিবর্তন দেখিয়া জিজ্ঞাস করি- 

লেন, “প্রতো, আজ আপনার এরূপ অপরিসীম আনন্দের কারণ 
কি? আবার আপনাকেই বা জিজ্ঞাসা করিব কি, আমার 

অন্তরে ষেন এক প্রকার অভূতপূর্ব আনন্দের উদয় হইতেছে” 

এই বলিয়া ছুইজনে ঠারে ঠোরে কথা কহিতে লাগিলেন । ক্র্ষে 

ধবাদ আদিল যে, শচী দেবী একটি অপূর্ব পুত্র সন্তান প্রসৰ । 
করিয়াছেন। এই সমাচার পাঁইবাঁ মাত্র শ্রীঅদ্বৈতপত্রী দীতা- 

ঠাকুরাণী বালককে যৌহ্‌ক দান করিতে যাইবার জন্ত অনুমতি 

চাহিলেন। অদ্দৈত প্রভুর আদেশ পাইয়! সীতাদেবী নানাবিধ 

উপহার লইয়া! এবং বহু সংখ্য দামী চেড়ী সমভিব্যাহারে বহুমূল্য 

ব্রাচ্ছাদিত শিবিকারোহণে মিশ্র ভবনে খাত্র! করিলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 





“আছবৈত আচার্য্য ভারা, জগতপুজিতা আর্য, 
নাম তার সীতা ঠাকুরাণী। 

আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞ্গ, গেল! উপহার লঞা, 
দেখতে বালক শিরোমণি ॥ 

সুবর্ণের কড়ি বউলি, বত মুদ্রা পাঁশুলি, 
স্বর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ। 

ছুবাহৃতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বন্ক, 
ত্বণমুদ্রা নানা হারগণ ॥ 

ব্যাত্রনখ হেম জড়ি কট পট স্থত্র ডোরী, 
হম্থপদের ধত আভরণ। 

চত্রবর্ণ পষ্টসাড়ী, ভূনী ফোত। পদ্তপাড়ী, 
বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বু ধন ॥ 

ছুর্্বাধান্ত গোরোচন, হরিদ্র। কুস্কুম চন্দন, 
মঙ্গল দ্রব্য পাত্র ভব্রিয় । 

বন্সগুপ্ত দেল! চড়ি, সঙ্গে লঞ দামী চেড়ী, 
বন্থালঙ্কার পেটাঁরি ভরিয়া ॥ 

তক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লইল বছুভার, 
শচী গৃহে হৈল উপনীত । 

দেখি! বাঁলক ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল কান্‌, 
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥ 

সর্ব অঙ্গ সুনিষ্মাণ, স্থরর্ণ প্রতিম। ভান) 
সর্ব অঙ্গ সুলক্ষণ ময়। 

বালকের দিব্য জ্যোতিঃ, দেখি পাইল, বহু প্রীতি, 
বাৎ্সল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥ 


যুগাধতার। -২১ 
দুর্ববাধান্ত দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে, 
চিরজীবী হও ছুই ভাই। 
ডাকিনী শাখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিন্তে, 
ডরে নাম থুইল নিমাই ॥ ্‌ 
পু মাত! ন্লান দিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে, 
পুত্র সহ মিশ্রেরে সম্মানি। 
শচী মিশ্রের পুজা! লঞ্া, মনেতে হরিষ হঞী, 
ঘরে আইল! সীতা ঠাকুরাণী ॥” 
শ্রীচৈঃ চঃ-- 
শ্লীভগবানের এই বেদগোপা অবতারের উল্লেখ, ভাগবত ও 
তন্থাদি শাস্ত্রে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। গৌর তক্তগণ অবশ্ত 
হা প্রভুর পুর্ন আবির্ভাব সম্বন্ধে ,কোন প্রমাণ দেখিতে ইচ্ছা 
চরিবেন না কিন্তু সাধারণের প্রীতির জন্য ছুই চারিটি শাস্ত্র 
মাণ দেওয়া] যাইতেছে । 
কুলার্ণব তন্ত্রে শসভৃরবদৎ পার্বতীং প্রতি ।-- 
“ততঃ কালেচ সংপ্রাপ্তে কলৌ কোঁহপি মহাঁনিধিঃ। 
হরিনাম প্রকাশায় গঙ্গাতীরে জনিষ্যতি ॥৮ 
বিশ্বলারে )১-- 


“গঙ্গায়৷ দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোহরে। 
কলিপাপ বিনাশায় শচী গর্ডে সনাতনঃ।% 
জনিষ্যতি প্রিয়ে মিশ্রপুরন্দর গৃহে স্বয়ং। 
ফাস্ভূণে পৌর্ণমান্তাৎ চ নিশায়াং গৌর বিগ্রহঃ। 
 বৃহদ্,দ্দ যামলে 7-- 


২ তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


“কলৌ পূর্ণানন্দন্ত্রিভুবন জয়ী গৌর স্ৃতদু- 
পরবদ্বীপে জাতঃ সুরধুনী সমীপে নরহরিঃ। 
দদং পাগীভ্যঃ সংস্ততমপি হরেরাম মুক্ত 
তরিত্বা পাপান্ধিং ভুবি বিজয়তে শ্রীগৌরচন্দ্রাভিধঃ ॥% 
শ্রীমভাগবত ৭ম স্কন্ধে প্রহলাদ স্তূতৌ। )-- 


“ধেম্মৎ মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং 
ছন্নঃ কল যদভব স্ত্রিযুগোহথ সত্যমিতি। 
আচ্ছন্ন রূপত্ব মস্যেশ্বধ্য ্কানবিষয়ত্ব! ভাবা ॥” 
ধ্১০মে ৮অঃ ৯ শ্লোকঃ $-- 
“আসন্‌ ব্ণীস্ত্য়োহাস্য গৃহতোহনুযুগৎ তনুঃ। 
শুরুরক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাঁং গতঃ ॥ 
মহাভারতে দানধর্দ্দে ১১৯ অঃ-_ 
সহআ নাম স্তোত্রে 
“স্বর্ণ বর্ণে হেমাঙ্গো বরাজশ্চন্দনাঙগদী | 
সন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণঃ ॥, 
শ্রীমন্ভীগবতে ১১ স্কঃ ৫ অঃ 
২৮১ ২৯ শ্লোক 7 
ইতি দ্বাপর উব্বীশ স্তবস্তি জগদীশ্বরং । 
নানাতন্ত্র বিধানেন ফলাবপি তথাশৃণু ॥ 
কৃষ্ণবর্ণং তিষ। কৃষ্ণ, সাঙ্গোপাঙ্গান্্পার্ষদং | 
বঙ্ঞেঃ সংকীর্বনপ্রায়ৈ ধজস্তিহি স্থুমেধসঃ ॥% 
বাযুপুরাগ ১-- 


' সুগাবতার। ১৩ 





শিট ১০০৭, ১০ 


“শুদ্ধোগৌরঃ সুদীর্ঘাঙগ স্িআোতস্তীরসম্তবঃ। 
দয়ালুঃ কীর্তন গ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌধুগে ॥৮ 
হুন্দপুরাণ $-৭ 
“অন্তঃকৃষ্টোবহির্গে রঃ সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্র পার্ষদঃ 
শচীগর্তে সমাপ্র,যাঁৎ মায়ামানুষ কর্ম ॥” 
ূ বামন পুরাণ 
“কলৌঘোর তমাছন্নান্‌ সর্ববাঁনাচার বর্জিতান্‌। 
শচী গর্রেচ সংভূয় তারয়িষ্যামি নারদ ॥৮ 
ভবিষ্য পুরাণ ;-- 


“আনন্দাশ্রু কলা রোমহর্ষ পুর্ণ তপোধন । 
সর্বেব মামেব ড্রক্ষ্যন্তি.কলোৌ সন্যাসরূপিণম,॥” 
গাঁরুড়ে 7 
“কলো প্রথম সন্বায়াং লক্গমীকান্তো ভবিষ্যতি। 
দারুত্রক্ম সমীপস্থঃ সন্যাসী গৌর বিগ্রহঃ ॥৮ 
| নারদীয়ে -- 


“অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠো নিত্যং প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ | 
ভগবন্তক্তরূপেণ লোকৎ রক্ষ্যামি সর্বদা ॥৮ 
কাপিল তন্ত্রে;_- 
“জন্বুদীপে কলৌমোরে মায়াপুরে দ্বিঙ্গালয়ে । 
জনিত্বা পার্যদৈঃসাদ্ধং কীর্তনং কারয়িষ্যতি ॥৮ 
বক যামলে ১ 


২৪ তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 





পপি, 


“অথবাহহং ধরাধামে ভূত্বা মন্তত্তরূপধূক্‌। 
মায়ায়াঞ্চ ভবিষ্যামি কলৌ সংকীর্তনাগমে ॥” 
পদ্ম পুরাণে )-- 
“কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোইসৌ মহীতলে। 
ভাগীরথী তটে ভুবি ভবিষ্যতি সনাতনঃ ॥৮ 
জৈমিনি ভারতে ১, 
“ভক্তিযোগ প্রকাশায় লোকক্যানু গ্রহায়চ। 
সন্ন্যাসা শ্রমমাশ্রিত্য কৃষ্চচৈতন্যনামধূক্‌ ॥৮ 
রমণ পুরাণে ১ 
“কলিঘোর তমাচ্ছন্নীন্‌ সর্ববানাচার বঞ্জিভান্‌। 
শচীগণ্ডে হরিঃ সংভূয়ু তারয়িষ্যামি নারদ | 
কৃষ্ণ যামলে। 


পুণ্য ক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যতি শচীস্বতঃ।__ 


শচী গৃহে গৌরাঙ্গ দিন দিন নবোদিত শশিকলার ন্থায় বুদ্ধি 
পাইতে লাগিলেন। এখন হইতে সকলে তাহাকে নিমাই 
ৰলিঘ়া ডাকিতে লাগিল। নিমাই বযবোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূবন 
তুলাইতে লাগিলেন। তাহার চাদ মুখ একবার দেখিলে আর 
কেহ তাহাকে ভুলিতে পারিত না। নিমাই শিশুকাল হইতেই 
ছলক্রমে আপনাকে প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার 
মায়ায় মোহিত হইয়া কেহই বুঝিতে পাঁরিতেন না। তিনি 
বিনা কারণে কাদিতেন এবং কোন প্রকার পাস্বন! বাক্যে 


যুগাঁবতাঁর। ২ 





সরবত হইতেন না। কিন্তু হরিনাম শুনিবামাত্র স্থির হইতেন। 
জ্রমাইয়ের এই অলৌকিক স্বভাব দেখিরা সকলে বলাবলি করি- 
রতন যে, বালক বড় হইলে অতিশয় হরিভক্ত হইরে। প্রতি- 
জবশিনী রমন্রীগণ যখন নিমাইকে দেখিতে আসিতেন, "হরি 
রি” পিয়া কৌভুক করিতেন। অলৌকিকচরিত নিমাই 
ক্রন্দন ছলেও জগতে হরিনাম মাহাত্বা প্রচার করিতে লাগিলেন 
ূ কই বাপ কয়েক মাস অতীত হইলে, বালকের নামকরণ বাল 
পঠিত হইল । মাতামহ নীলাম্বর চক্রবন্তী এবং অপর গাত্বীয়- 
রর্দ নাম করণ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিলেন এবং 
ক্উভ যোগে উত্সব সম্পন্ন করিলেন ৷ বালকের কি নাম বাথ! 
&ইবে, ইহা লইগা মত-ভদ হইতে লাগিল। স্ত্রীগণ বলিলেন, 
াটীদেবীর অনেক সন্তান নষ্ট হইগ্রাছে বপিয়! এই পুজরের থে 
প্লিনমাহ নাম রাখা হইরাছে, তাহীত থাকুক । পুকুষগণে নীলাম্বর 
ক্রকরব্ীর ঠিপ্রারালুপাঁরে বিশ্বস্তর নাম রাখিতে অনুরোধ 
ক্রর্র্লেন। শীলাম্বর চক্রপর্তী বলিলেন, “এই শিশুর হস্তে 
ই পদ অলো।কিক রেখা সমুদয় দৃষ্ট হইতেছে অত এব সামুত্রিক 
রী মতে এই শিশু হইতে জগং উদ্ধার হইবার কথা যথা £_- 





পঞ্চ দীর্ঘঃ পঞ্চ সুক্ষমঃ সপ্ত রক্তঃ ষড়ু্নতঃ। 

তি্রস্ব পৃথু গন্ভীরে। দবাত্রিংশ লক্ষণো মহান. 1৮ 

আরও বলিলেন, “আমি জ্যোতিষ, মতেও বিচার করিয়] 
আদখিরাচি যে, এই বালক জগৎ পোষণ করিবে। অতএব 
আশশুর নাম 'বিশ্বন্তরই” রাখ! হউক |” পরিশেষে স্থির হুইল) 


জয় পত্রিকানুসারে শিশুর নাম 'বিশ্বস্তর। রহিল ॥ কিন্তু তিনি 
ও 


২৬ তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


(নিমাই, নামেই সর্বদ1 অভিহিত হইবেন। স্ত্রীগণেরই জয় 
হুইল, বিশ্বস্তর নিমাই নামেই সর্বত্র পরিচিত হুইলেন। 
দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন বপিয়। লোকে তাহাকে গৌর ব 
গৌরাঙ্গ বলিয়াও ডাঁকিত। নামকরণ হইয়! গেল; নিমাই 
নানারঙ্জে জগৎ মোহিত করিতে লাগিলেন । তিনি নিত্যই 
দ্ুই একটি অলৌকিক লীলা করিতেন। এক দিন হামা- 
গুড়ি দিয়া খেল! করিতে ছিলেন, হটাৎ একটি বিষধর সর্প 
দেখিনা ধরিলেন। 

তীঁহাঁকে অর্প লইয়া খেলিতে দেখিয়া, সকলে ভয়বিহবল- 
চিত্তে চীৎকার করিয়। উঠিলে, সর্প পলায়ন করিল। নিমাই 
সর্প লইয়া খেলা করিছেছিলেন; কিন্তু এ সর্প তীহাকে 
দংশন করে নাই, এই সংবাঁদ পাড়ায় প্রচারিত হইলে সকলেই 
আশ্তর্যযান্বিত হইয়াঁছিলেন। 


“এক দিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়। 
ধরিলেন সর্প গ্রভ্‌ বালক লীলায় ॥ 
কুগুলী কি মর্প রহিল বেড়িয়া। 
ঠাকুর থাকিল| ভার উপরে শুইয়া ॥ 
আথে ব্যথে সবে দেখি হাম হাঁষ করে। 
শুইয়| হাসেন প্রভু অর্পের উপরে ॥ 
গরুড় গরুড় বলি ডাকে সর্বজন । 
পিতা মাত। আদি ভয়ে করয়ে ক্রন্দন ॥ 
চলিল1 অনস্ত খনি বার ক্রনান। 

পুনঃ ধরিবাঁরে যান শ্রীশচী নন্দন ॥ 


যুগাবতার । ২৭ 


সপপলপপপপপপাপপপালাপপপপসপপপ পাপা পিপিপি 





ধরিয়া আনিয়া সবে করিলেন কোলে। 

চিরজীণী হও করি নারীগণ বলে ॥ 

কেহ রক্ষা বান্ধে কেহ গড়ে ম্বস্তিবাঁণী। * 

অঙ্গে কেহ দেয় বিঞু-পাদোদক আনি॥ 

কেহ বলে বালকের পুনঃ জন্ম হৈল। 

কেহ বলে জাতি সর্প তেঞ্ি না লঙ্ঘিল ॥ 

হাঁসে প্রভু গৌরচন্ত্র নবারে চাহিয়া । 

পুনঃ পুনঃ যায় সবে আনেন ধরিয়া ॥ 

ভক্তি করি যে এমব বেদগোঁপ্য শুনে। 

সংদার ভূজঙ্গ তাঁরে না করে লংঘনে ॥” 

শ্রীচৈ ভা 
নিমাই ক্রমে হাটিতে ও কথা কহিতে শিথিলেন। তাহার 

মধু মাথা কথায় সফলেই মুগ্ধ হইতেন। তিনি ছোট ছোট 
ছেলেদের সঙ্গে হরি হরি বলিয়! যখন নৃত্য করিতেন, তখন 
তাহার সেই অপরপ রূপ ও অলৌকিক ভাৰ দেখিয়। দর্শক 
বন্দর আননের মীম থাকিত ন|। নিমাই সর্বদাই বাটার 
বাহিরে যাইয়। বালক কুলের সহিত ক্রীড়া করিতেন, শচী দেবী 
সবিশেষ চেষ্ট] করিয়াও তাহাকে গৃহে রাখিতে পারিতেন না 
তিনি পিতামাতার জীবনের জীবন-স্বর্ূপ ছিলনে ; সব্বদা 
বাহিরে থাকিলে, পাছে কোন মন্দ লোকের দৃষ্টি পড়ে, এই 
ভয়ে শচী দেবী নিমাইকে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিতেন । 
কিন্তু নিমাই স্থুবিধা পাঁইবাঁমাত্র বাহিরে আগিয়া প্রতিবেশী 
বালক দিগের সহিত খেল! করিতেন । বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
নমাইয়ের বালচাপল্য বৃদ্ধি গাইল। তিনি সুযোগ পাইলে 


২৮ তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


গ্রতিবেশী দিগের ঘরে প্রবেশ করিয়! থাদ্য দ্রব্য যাহ! পাইতেন, 
চুরি করিয়া থাইতেন। কোন দিন কাহার গৃহে দুগ্ধ পান 
করিয়। আধসিতেন। কোনদিন কাহার ভাত খাইয়। হাড়ি 
ভাজির। পিক পলারন করিতেন । কোন দিন কাহার শিশু 
সন্তান ঘরে শুষ্য়া আছে, নিমাই যাইয়া তাহাকে কীদাইতেন। 
এইবূপ নান উপদ্রব করিতেন এবং দৈবযোগে প্রতিবেশিগণ 
কর্তৃক ধৃত হইলে, তাহাদিগের নিকটে ক্ষম। প্রার্থনা করিয়া 
সে বিন শিষ্ৃতি লাভ করিতেন। পর দিন আবার এ প্রকার 
কাধ্য করিয়া পুনরার ধৃত হইলে পুল্নবং ক্ষনা প্রার্থন1 করি- 
তেন। উপরিউক্ত বহুবিধ অন্তায় বর্ম বরিলেও, কেইই তাহার 
প্রতি রুষ্ট হইতেন না। নিমাইয়ের অলোকঝ-সামান্ত সৌন্দধ্যে 
বিমু্ধ হইয়া তাহার কৃত অতি গৃহিত কম্মেও প্রতিখেশিগণ 
কোন প্রকার দোষ দর্শন করিতেন না। যদি কেহ কোন 
কারণে শিমাইয়ের প্রতি জুদ্ধ হইতেন, খিস্ত তাহাকে দেখিলে 
আর মেই ক্রোধ থাকিত না। নিমাইকে দেখিবামাত্র কেন 
যে মকলে নুগ্ধী হইতেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেন না 
নিনাই থন্বন্ধে নবদীপ শিবাসিগণের জীবনের উপর এক 
অদ্ভুত দৈবী মায়ার কার্ধ্য দুষ্ট হইত। প্রতিবেশী সকলে 
আপন আপন পুর অপেক্ষা নিমাইকে অধিক ভাল বাগিতেন। 

এক্ধিবন দুইজন চোর নিমাইয়ের গাত্রে নানা অলঙ্কার 
দেখিয়| লোভ প্রধুক্ত তাহাকে অলঙ্কার সহিত লইয়া গিয়াছিল 
কিন্তু তাঁহারা অনেক ঘুরিয়া যে স্থান হইতে তীহাকে লইয়! 
গিয়াছিল, উদ্ত্রান্তরৎ হইয়া ঠিক নেই স্থানে আপিয়া উপস্থিত 
হয়। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের অনুন্ধানে সমুদয় নগর বেড়াইয়! 


যুগাবতার। ২৯ 
রতি অদর্শনে পথে দাড়া ইয়। বিলাপ করিতেছেন, প্রতিবেশিগণ 
স্টাহার চতুর্দিক ঘেরিয়া আছেন, অনেকে ক্রুন্দনও করিতেছেন, 
ছতিমধ্যে নিমাই আসিয়া মিশ্র পুরন্ধরকে পিতা বলিয়! 
্াকিলেন। পুত্র পাইয়া মিশরের আনন্দের আর সীমা 
রহিল না; কিন্ত নিমাই কোথায় গ্রিয়াছিল এবং কিরূপেই 
ঘ। প্রত্যাগত হইল, তাহা কেহই হঠাৎ স্থির করিতে 
গারিলেন না। জগন্নাথ মিশ্র, পুত্র ক্রে'ড়ে লইয়া জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “বাবা নিমাই, তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?' নিমাই 
উত্তর করিলেন “আমি গঙ্গাতীরে গিয়াছিলাম এবং পথ তূপিয়] 
ষ্বাওয্রায় বাটা আদিতে পারিতেছিলাম না। পরে ছুই জন 
লোক আমাকে কোঁলে করিয়। এখানে আনিয়। দিলে আমি 
দড়ি] আপনার নিকট আপিলাঁম।” “কোন্‌ ঘই জন 
লোক তোমাকে লইয়া আসিয়াছে, আমি তাহাদিগকে পুরস্নার 
দিব,” এই বলিয়! মিশ্র অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু 
কোথাও উত্ত লোকদ্ব়কে দেখিতে পাইলেন না। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ মমাপ্ত। 


১০০১ আলা 


.. চতুর্থ পরিচ্ছ্দ। 


নিমাইয়ের বাঁল্য-চাগল্য দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে, দেখিয়1 
শচীদেবী ও মিশ্র পুরন্দর উভয়েই তাহাকে নানাপ্রকার মিষ্ট 
বাকো বুঝাইতে লাগিপেন। কিন্তু কেকাহার কথা শুনে, 
নিমাই যখন স্যোগ পাইতেন, তখনই পরের এবং আপনার 
বাড়ীর দ্রব্যাদি অপচয় করিতেন। একদিন শচীদেবী বলি- 
লেন, “বাবা নিধাই, তুমি আপন বাড়ীতে যাঁহা ইচ্ছ! হয়, কর, 
কিন্তু পরের বাড়ী যাইয়। কাছার কোন দ্রবা অপচয় করিও না। 
দেখ।তামার জন্য আমাদিগকে কত প্রকার কথ। শুনিতে হয়।) 
নিমাই মায়ের মিষ্ট ভতসনায় কিছু লজ্জিত হইলেন বটে, কিন্ত 
আপনার চাপশ্্য পরিত্যাগ করিলেন না। 

এক দিব কোন শিষ্ত্রান্মণ, তীর্থমেবন উদ্দেশে নবদ্ধীপে 
আিয়। উপস্থিত হইলেন। এবং দৈবযোগে জগন্নাথ মি্লের 
ভখনে আগমন পূর্বক আতিথ্য গ্রহণের অঙ্গীকার করিলেন। 
মিএ পুরন্দর ব্রাঙ্গণ অতিথি পাইয়া যার পর নাই আদরের 
সহিত অভ্যর্থনা করিয়! তীহাকে বলিতে আদনগ্রদান করি- 
লেন। অভিথি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে মিশ্র তীহার পরি- 
চয় জিজ্ঞান| করিলেন। ব্রাক্মণ কছিলেন ষে তিনি উদ্রাসীন, 
এক্ষণে তীর্থ পর্যাটন করিয়া বেড়াইতেছেন। মিশ্র পুরন্দর 
অঠিগি ত্রাদ্ষণের পরিচয়ে অতিশয় দত্ত হইয়! তাহাকে নমস্কার 
করিলেন এবং কংযোড়ে বগিলেন মহাশয়, আপনিই প্রত 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৩১ 


প্পপশপাপপপপাপাপাশপাপপািপপশাশিশিিিতিপিশীতিটি 


লাধু এবং আপনার স্তায় সাধু ব্যক্তি সকল কেবল জগৎ পবিত্র 
'করিঝার জন্তই পধ্যটন করিয়া থাকেন। অদ্য আমার 
সৌভাগ্যের মীম নাই। আপনি আমার গৃহে পদশর্পন করিয়। 
নসামাকে ধন্য করিলেন। আমার অন্থমান হইতেছে নারায়ণ 
আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, নতুবা! আপনার স্টায় মুত 
'বাক্তি ফি জন্য অতিথি হইবেন ? যাহা হউক আমাদিগের 
'মৌভাগাক্রমে যখন আপনার শুভাগমন হইয়াছে, তখন 
অসমত করুন, রন্ধনের আয়োজন করিয়। দিই ।” 
; অনন্তর ব্রাঙ্গণের অনুমতি লইয়! মিশ্র সমুদয় আয়োজন 
হার দিলেন এবং ব্রহ্ষণও আনন্দের সহিত পাককার্ধয 
মাধা করিলেন। পাকান্তে ব্রাহ্মণ অন্নাদি আপন অভীষ্ট 
নিবেদন করিয়! ধ্যান করিতেছেন, ইত্যবসরে 
ইিগৌরাগ ঘাইয়! একগ্রাস অন্ন খাইলেন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, 
মালক অন্ন খাইতেছে, কি করিবেন, “হায়! হায়! বাঁলক 
অন চুরি করিয়া খাইল”। বলিয়। জগন্নাথ মিশ্রকে ডাকিতে 
নিলেন মিশ্র আসিয়া দেখিলেন, গৌরাঙ্গ অন্ন খাইয়। 
গে, স্তায় দাঁড়াইয়া আছেন। পুত্রের অসদ্যবহারে মিশ্রের 
ক্রোধ জন্মিল, এবং এরূপ ছুষ্ট বালককে তাড়না না করিলে 
কমে আরও মন্দ হুই.ব, এই বিবেচনায় গৌরাঙ্গকে মারিতে 
উদ্যত হইলে, অতিথথ ব্রাঙ্গণ করে ধরিয়! নিবারণ করিলেন। 
ব্রাহ্মণের আহার না হওয়ায় মিশ্রবর অতিশয় লজ্জিত হইয়া 
পুনরায় রন্ধনের নিমিত্ত তাহাকে অনুরোধ করিলেন। 
বা্গণ তাহাতে সম্মত হইলে পুনরায় সমুদয় আয়োজন হইল । 
এবারও ্রান্ধণ অন্গপাক করিয়া ইঞ্টে নিবেদন করিতেছেন, 


০০১০ 


চক সহিত স্কহী সসহ বাশ 


৩২ যুগাবতার। 


স্শীলতিপশি। পপ পাশপিন 


এমন সময় গৌরাঙ্গ আসিয়। পূর্বের সায় অন্ন খাইলেন। এই 
বারযখন ব্রাঙ্ষণ অন্ন পাঁক করেন, তখন নিমাইকে অপর 
বাড়ীতে লইয় ধাওয়া হইয়াছিল, কিন্তু নিমাই তত্রত্য সকলকে 
মোহিত করিয়া পুনরায় মালিয়! ব্রাহ্মণের অন্ন ভক্ষণ করিলেন। 
তজ্জন্য মিশ্রবর যাঁর পর নাই অসষ্থষ্ট হইলেন এবং নিমাইকে 
মারিবার অন্য একগাছি হষ্টি লইয়া তাহার পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎ 
ধাবিত হইলেন। নিমাই পিতাকে যষ্টি হস্তে আসিতে দেখিয়। 
ঘরের ভিতর যাইয়া লুকাইলেন। মিশ্র তঙ্জন করিতে 
করিতে ধাইতেছেন। দেখিয়া সঙ্লে তাহাকে করে ধরিয়। 
নিবারণ করিলেন। অতিথি ত্রান্গণও মিশ্রবরকে বলিলেন, 
“আপনি অনর্থক বালককে মারিয়া কি করিবেন। আজ 
তগবান্‌ আমার অদৃষ্টে অন্ন আহার লেখেন নাই, বালকের 
দোষ কি? গৃহে ফল কিম্বা অন্ত যাঁহ| থাকে, লইয়। আসুন, 
আমি তাঁহাই আহার করিল 1” এই প্রকার কথা বার্তা হই- 
তেছে, এমন সময়ে বিশরূপ তথায় আসিলেন। রাজি অধিক 
হইয়াছে, কিন্ধ তখনও আতিথি ব্রাহ্মণের আহ!র হয় নাই 
শ্রবণ করিয়! বিশ্বরূপ বড়ই দুঃখিত হইলেন। কিন্তু ব্রাঙ্গণ 
উপবানী থাকিবেন, ইহা ভাহার প্রাণে মহিল ন|। তিনি 
ব্রান্মণকে পুনরায় অন্পাঁক করিতে অন্থরোধ করিলেন। ত্রাঙ্ম- 
ণের আর তৃতীয়বার অন্ন-পাকের ইচ্ছা! না থাকিলেও বিশ্বরূপের 
বিশ্ববিমোহন রূপে মোহিত হয়! এবং তাহার অমুত সিঞ্চিত 
বাঁকা শ্রবণ করিফ] অগত্যা পাক করিতে স্বীকার করিলেন। 
পাছে নিমাই পুনরায় ত্রাঁ্ষণের অন্ন ভক্ষণ করেন, এই ভয়ে 
তাহাকে ঘরের ভিতর অবরুদ্ধ করিয়! বাঁধা হইল। জগন্নাথ 
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উসপাপা 


মিশ্র স্বয়ং ঘষ্টিপাণি হইয়া গৃহের দ্বারদেশে উপবিষ্ট রহিলেন। 
ব্রাহ্মণ তৃতীন্ববার পাক সথাপন করিলেন, এবং পৃব্বের স্টায় 
ইষ্টে অ্পণ করিয়া ধান করিতেছেন, এমন সময় বালক আদিয়। 
পুনরায় অন্ন থাইতেছে, দেখিতে পাইলেন। নিনাই আপনার 
রঙ্ষক দকলকে মায়া নিদ্রায় অভিভূত করিয়। ব্রাহ্মণকে ক্ুপা 
করিতে আিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ জানেন নাষে, তাহার 
অনুষ্ট স্প্রনন্ন হইঘাছে। তিনি আবার বালকে অন্ন খাইল 
বলিঘা “হার! হায়!” করিতে লাগলেন । শ্রীগোরাঙ্গ ভক্তকে 
আর বঞ্চনা করিলেন না, একবারে নিজমৃত্তি ধারণ করিয়] 
ত্রাঙ্মণের সম্মুখে দাড়াইলেন। চতুভূ্জি শ্তামতন্, এক হস্তে 
'নবনীত রাখিয়া অপর হস্তে ভক্ষণ এবং অপর ছই হস্তে 
'মুরলীবাদন করিতেছিলন। বক্ষে ভ্ীবৎম ও কৌস্তভ মণি 
শোঠিতেছিল এবং মণিমন হার দুশিতে ছিল। ব্রান্ণ স্বীয় 
ইষ্টদেব পরমারাধা ধৈকু্ঠের পতি শ্রীবিষুটকে নন্কুথে দেখিয়া 
আনন্দে বিহ্বল হইগেন, এবং তরঙ্গের গর তরঙ্গ আদয়া 
তাহাকে আত্মহারা করিল। ব্রাহ্গণ মুচ্ছ! প্রাপ্ত হইলে 
শ্ীভগশান্‌ পর্ন হস্ত স্পর্শন্বারা তাহার চেতনা সম্পাদন 
করিলেন। বৈকুষ্ঠের নায়ককে সন্ুখে নিরখক্ষণ করিয়া 
ব্রাঙ্ণ আর ধৈর্য। ধরিতে পারিলেন না, শ্রীভগবানের পাদপদ্ম 
আশ্রয় করিয়া উহ! নয়ন নীরে দিক্ত করিতে লাগিলেন। 
ভ:ক্তর বাঞ্চ-কপ্প তরু শ্রীগোর্থন্দরও আর লীরব রঙিলেন না। 
সুমধুর ৰাঞ্যে কহিলেন, “ওহে বিগ্র! তুমি জন্মে জন্মে আমার 
দাস, তাই আজ তোমাকে দেখ। দিতে আদিলাম” | শ্রীগৌরাঙ্গ 
এইনপে স্বভক্তকে কৃপ। করিয়। এবং তাহার প্রকটকালে & 





৩৪ যুগাবতার। 


পপ” 








ঘটন! বাক্ত করিতে নিষেধ করিদ়া, যে গৃহে বন্দী ছিলেন, 
তথায় যাইয়া শয়ন করিয়া রঠিলেন। নিদ্রান্ভূত থাকার 
কেহই এই ঘটনার কিছু জানিতে পারিলেন না। বিগ্রবর 
গরমানন্দে ভগবানের প্রলাদান্ন ভোজন করিয়া! জন্ম সার্থক 
করিলেন, এবং প্রেমে বিভোর হইয়। কখন উচ্চরবে হাসিতে 
লাগিলেন, কখন নৃতা করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে 
হুঙ্কার করিয়! তগবানের জয় দিতে লাগিলেন । তাহার হুঙ্কার 
শব্দে বাটীর মকলের শিরাতঙ্গ হইল। ব্রাহ্মণের একবার ইচ্ছা 
হইল যে, সকলের নিকট প্রকাশ করেন)কিন্ত ভগবানের নিষেধ 
থাকায় বলিতে সাহন হঈল না 

“অন্ন উপস্করি সেই সুকৃতী ব্রাঙ্গণ। 

ধ্যানে বর্ন কৃষ্ণের কর্রিলা নিবেদন ॥ 

জানিলেন সন্তর্যামী শ্রীচী-নন্দন। 

চিত্তে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন ॥ 

নিদ্রাদেবী সবারে ঈশ্বর ইচ্ছাঁয়। 

মোহিলেন নবেই অনচষ্ট নিডা যায়॥ 

যেস্থানে করেন বিপ্র অন্ন নিবেদন । 

আইপেন মেইঈ স্থানে উশটানন্দন ॥ 

বালক দেখিয়া! বিপ্র বলে হার হায়। 

সবে নিদ্রা যায় কেহ শুনিতে না পায়। 

গ্রভু বলে অয়ে বিগ্রা তুমিত উদার শি 

তুমি আমা ডাকি আন কি দোষ আমার 

মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান । 


রহিষ্তে না পারি আমি আসি তোমা গ্থান। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৩৫ 


পক পপ ৮১৮০, শী 





পপি এপাশ ৪ 


আমারে দেখিতে নিবধি ভাব তুমি । 
অতএব তোমারে দিলাম দেখা আমি 1 
শ্রীচৈ; ভাঃ-- 


তৎপর দিন ত্রাঙ্গণ বিদায় লইয়া চপিলেন, কিন্তু কোণায় 
যাইবেন! গৌর প্রেম ফাস তীহার গলায় লাগিহাছে, সুতরাং 
গুপ্তভাবে নবন্বীপেই থাকিলেন। নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা 
করিয় দিনান্ত ঘি একবারও গৌরস্ুন্দরকে দেখিতে পান, 
এই আনন্দে গর গর হইরা তথায় বাদ করিতে লাগিলেন । 

গৌরাঙ্গ প্রেম যে, সহজ মানুষকে পাগল করে, গৃহীকে 
উদাসীন করে, সগ্রাটুকে ভিথানী করে) গন্বিতকে তৃণতুলা 
লঘু করে, নীরসকে সরদ করে এবং শোকাঠিভত চিন্তে শান্তি 
প্রণান করে, ঠাহার আর কোন গ্রাকার প্রমাণের প্রয়োজন 
নাই। গৌর প্রেম যে, কি বস্ত, তাহা গৌর ভক্ত ভির অন্তের 
বেদ্য নহে। তথাপি ব'প পাঠকের জানিতে বানা হয়, 
তাহা হইলে গৌরাঙ্গ লীলার আদা অন্ত, একবার অন্তরে চিন্তা 
ঝঁরয়। দেখলেই বুঝিতে পারিবেন, উহা কি রূপ। কাশীধামে 
শঙ্কর মঠের আচার্যা এবং সহআ লহআ পরমহংস শিষোর গুরু 
টীপ্রকাশীণন্দ বা প্রবোধানন্দ সরস্বতী কি বলিয়াছেন, দেখুন-_ 


“সান্দ্রানন্দোজ্দ্রল রসময় প্রেম পীযুষসিন্ধোঃ, 
কোটিং বর্ষণ কিমপিকরুণ! স্িপ্ধ নেত্রাপ্তনেন। 
কোয়ং দেবঃ কনক কদলীগর্ভ গৌরাঙ্গ যষ্টি, 
শ্চেতোহকন্মান্মম নিজপদে গাঢ় যুক্তং চকার |” 


৩৬ যুগাবতার | 


১১১১ শপ পি 
তরী ০ ০৮০৮০ পাপী ০৯৮ পাসপপপাশা 


“কন্দর্পাদপি স্ন্দরঃ স্ুরসরিতপুরাদহো পাবনঃ, 
শীতাংশোরপি শীতলঃ স্মধুর মাধবীক সারাদরপি, 
দাতাকল্পমহীরুহাদপি মহাস্সিগ্ষোজনন্যা অপি," 
প্রেন্ন। গৌরহরিঃ কদানৃজদিমেধ্যাতঃ পদং ধাস্যতি ॥ 


“কাল কলিব্বলিন ইন্দ্রিরবৈরি বর্গাঃ, 


জজ 


শরতকতিমাগ [ইহ কণ্টক কোটিরুদ্ধঃ। 


[শে 
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“পারাপার বিচারণাং নকুরাতিনসম্পর্দ্বাফ্কাতে, 
দেয়াদেয় বিনর্শকে। নহি নব কালপ্রতা্ঃ গ্রভুঃ। 
সষ্ভে'রঃ শ্রনাণেক্ষণ প্রণনন ধ্যানাদিনা ঢ্ুলভিৎ, 

দন্ডে ভক্তিরসং সএর ভগবান, গৌর? পরংমে গতি?” 


চতুর্থ পরিচ্ছেন সমাপু! 


টে আারেততারতাহ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


ক্রমে নিমাই পঞ্চম ব্ধে পদার্পণ করিলেন। বিদ্যাভাঁমের 
সময় হইয়াছে ভাবিয়া মিশ্র পুরন্দর বিশ্ব ন| করিয়া গুভক্ষণে 
নিমাইয়ের হাতেখড়ি দিলেন। নিমাই এদিকে অত্যন্ত চপল 
হইলেও বিদ্যাশিক্ষার মময় স্থিরভাবে উপদেশ গ্রহণ করিতেন 
তাহাকে যাহা একবার মাত্র বলিয়া! দেওয়! হইত, তাহা আর 
পুনরায় বলিতে হইত না। ছুই তিন দিনের মধ্যে সমুদয়" 
ফগ। বানান শিক্ষা করিলেন। এইরূপে পিতা মাতাকে 
আনশিত করিয়া নিমাই বিদ্যা শিক্ষ। করিতে লাগিলেন । 

এক দিবস শ্রীএকাধশী,নিমাই পাঠাল হইতে বাটী আসিস 
ক্ূদন আরস্ত কঠিলেন। কেহ জিপ্তালা করিলে কোন উত্তর 
দেন না। নিগ-ভাবে বিভোর হইয়া কাণিতেছেন। সকঙ্গে ব্য্ত 
হইয়। নানাধিধ মিষ্ঠবাকো মান্না করিতে লাগিনেন, কিন্তু 
ক্রন্দন থামে না। পরিশেষে শঠীদেবী ক্রোড়ে লইম! মুখচুগ্ধন 
করিয়। বণিলেন“বাঝ| নিমাই, তুমি কি জন্য কাদিতেছ আমাকে 
বল। ডুমি যাহ! চাহিবে, সামি তাহাই তোমাকে দিব।” মঃতার 
আশ্বান বাকো বিশ্বাম করিয়া নিমাই বলিলেন “হিরণা ও 
জগদীশ পঞ্চিত দুই ভ্রাতা অদ্য একাদশীর উপবান করিয়| 
আছেন, এবং বিষ্ণুপুজার গিমিত্ত নানাবিধ সুমিষ্ট দ্রবোর 
আয়োজন ঝরিয়াছেন। যদি এই দণ্ড সেই সঞ্জ নৈবেদ্য 
আমাকে আনিয়া দিতে পার, তবেই আমি সুস্থির হইব, তাহা 
না পাইলে ধলায় গড়াগড়ি দিয়। কাদিব, আর কাহার কথ! 


৩৮ যুগাঁবতাঁর । 





[০ 


শুনিব না” শটী দেবী পুত্রের অসম্ভব আবদারের কথ! শ্রবণ 
করিয়। খেদ করিতে লাগিলেন । হিরণ্য ও জগদীশ পগ্ডিত ছুই 
ভ্রাতাই পরম ভাগবত। তাহারা বালকের এ আবদারের 
কথা লোক পরম্প্রায় শুনিবা মাত্র বিষণ পুজার জন্য যে 
উপাদেয় নৈবেদোর আয়োজন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় 
আনিয়। নিমাইইকে দিলেন এবং সকলকে বলিলেন “অদ্য 
আমদিগের বিষুপুজ1 সার্থক হইল । এই বালককে সামান্য 
শিশু বলিয়া বোধ হইতেছে না। অদা শ্রীএকাদশী এবং 
আমরা নিষুপুজার জন্য ড্রব্যাদি আয়োজন করিয়াভি, ইহ] 
এই বালক কিরূণে জানিতে পারিল। ষাহাহউক, ব্রা্গণন্ধত্ 
অনের সাধে নিমাইকে ভোজন করাইয়া মেই অপরূপ রীপ 
মাধুরীর সহিত 
“বুঝিলাম এ শিশু পরম রূপ্বান্‌। 
অতএল এ দেতে গোপাল অধিষ্ঠান ।? 

এইন্দপ চিস্বা করিছে করিতে বাঁটা ণমন কিন । 

হাতে খড়ি হওয়ার পর হইতে নিয়মিত নদয়ে পাঠশালাম 
বাওস্! নিমাইয়ের এই একটি নূতন কার্য হইল। পূর্বে আর 
এ চিন্তা ছিল না, রেবল পিতা মাধ] প্রভৃতিকে ভয় 
করিলেই চলিত, কিন্তু এক্ষণে আবার শিক্ষকের ভয় একটি 
নৃতন উপসর্গ হইল | ধাঠাহউক, এ সকল পতিবদ্ধক থাকিলে 
নিমাই বালচাপল্য প্রকাশ করিতে কিছু মাত্র ত্রুটি করিছেন 
না। গ্রতিবেশী বালক সকলেই তাহার অন্ত বশীভূত ছিল 
এবং তাচাকে না দেখিলে কাহার চি প্রকুল হইত না। 
সমবয়স্ক বালক সকল আল্ঞাধীনে থাকায় নিমাই যাহ! মনে 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | ৩৬৯ 
করিতেন,তাহাই করিতেন কেহই তীহা;ক শাসন করিতে সমর্থ 
হইত না। কিগঞ্জার ঘাটে, কি নগরের পথে, সর্বত্রই যার 
পর নাই চাপল্য প্রকাশ করিতেন। পাঠশালার ছুটী হইলে 
নিমাই অন্থান্ত বালঝদিগকে সঙ্গে লইয়৷ গঙ্গাক্নানে যাইতেন, 
এবং প্রান্ন অদ্ধ প্রহর তথায় নান। প্রকার উপদ্রব করিতেন। 
নদীয়ার এক এক ঘাটে তথন অনংধা লোক স্নান করিত, 
নিমাই প্রতি ঘাটে যাইয়া বালকপ্গের সহিত জল ফেপাফেলি 
করিতেন। কথন সাতার দিতেন, কখন জল ছিটাইয়? 
লোকের সর্বাঙ্গে দিতেন এবং কেহ নিষেধ করিলে তাঠ] গ্রাহ্ত 
করিতেন না। এরূপ নিত্যই নানা প্রকার উপ্জ্রধ সঙ্থ 
করিয়া অবূশষে সকলে যাইয়া মিশ্র পুরন্দর:ক বালিলেন, 
“আপনার পুজনিমইয়ের অতাচ্ারে আদরা কেহই সুস্থ চিন্তে 
গঞগানান করিতে পারিতেছি না। নিমাই স্বয়ং যারপর নাই 
চশল এবং অগ্ঠান্ত চপল বাল*দিগের সাঁহত মিলিত হুহয়! 
গঙ্গার ঘাটে বড়ই উপদ্রথ আরম্ত কররয়াছে। শিমাইয়ের হায় 
দু বালক আমরা কথন দো নাই।? 

নিমাই যে কেবল পুরষধগঞক্ে বিরন্তু করিতেন; এরূপ নছে। 
আলোক এবং বালিকাদিগের নিকট ও চাপল্য প্রকাশ করিতে 
ছাড়িতেন না) স্থৃতরাং তাহারা ও শচী দেবীকে তাহার পুভ্রর 
অভ্য।চারের কথা বলিতে বাধা হইপেন। মিশ্র পুরন্দর প্রাণা- 
ধিক পুজের অন্যায় ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়া বিষাদ প্রাপ্ত 
ইলেন এবং পাছে সকলের বিরাগভাজন হওয়ায় নিমাইয়ের 
ৃ কান প্রকার অকুশল ঘটন| হয়, এই ভয়ে তাহার প্রাণ ব্যাকুল 
ইইয়। উঠিল। মিশ্র পুরন্দরের মানিক চিন্তার কারণ বুঝিতে 
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পারিয়। অনুযোগকাঁরিদিগের মধা হইতে দুই চারি জন বিজ্ঞ 
বাক্তি তীহাকে সান্বন! করিয়! বলিলেন,“আপনি বিষপ্ন হইবেন 
না। নিমাই যদিও আমাদিগের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার 
করিয়াছে, আমরা তজ্জন্ত তাহার প্রতিকুদ্ধ হই নাই। নিমাই 
বালক, তাহাকে শাসন করিবার জন্তই আমরা আপনাকে 
জানাইতে আপিয়াচি |", উক্ত সাত্বনা বাক্যে মিশ্রবর অন্ত 
হইয়া জিক্ঞাসা করি,লন, “নিমাই কিকি অন্যায় কর্ম করি- 
য'ছে, আপনার আমাকে বলুন, নিমাই আসিলে আমি তাচাকে 
শাসন করিৰ, ওরূপ কার্ধ্য আর না করে।” মিশ্র পুরন্দর 
কর্তকঅনুরদ্ধ হইয়। সকলে আপন আপন অভিযোগের কারণ 
বলিতে বাঁধা হইলেন। এক জন বুন্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, “আমি 
ধ্যান করিতে হিলাম, নিমাই আমার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া বলিল 
ক'হার ধ্যান করিতেছ_? এই দেখ আমিই কলিবুগে 
প্রন্যক্ষ নারায়ণ । অনা এক জন ব্রাঙ্গণ বলিলেন “আমি 
শিব পূজ। করিতে ছিলান, আপনার পূল্র অজ্ঞাতসারে আমার 
শিবিলিগ তৃপিয়! লইয়'ছিল।” অপর একজন বলিলেন ' আমি 
বিু পূজার জনা নৈবেদয প্রস্ত করিতে ছিলাম, নিমাই তাছ] 
কাড়য় খাইয়ান্ে।'' কেহ "বলিলেন আমার গ্বন্ধ হইতে 
উপবীত তুলিয়া লইয়ান্ছন।” কেহ বলিলেন “আমি শ্লান 
করিতেন্ছিগাম, নিমাই ডুব দিয়। আমার পা ধরিয়া টানিয়া 
লইয়া গিক়াছিগ।” এইরূপ কাঁছারও শুষ্ক বস্ত্র জল দিয়াছেন, 
কাহারও ছেলের কাণে জল দিয়! কাদাইরাঞ্ছেন, কাহারও পু'থি 
চুরি করিয়াছেন, কাঁছারও পৃষ্ঠে চড়িগাছেন, কাহারও গাত্রে 
বালুকা দিগাছেন, কাহারও কাপড় লইয়া স্ত্রীলোক'দগের 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৪১ 





কাপড়ের সহিত বদল করিয়ছিলেন,ইত্যা্ি যাহার প্রতি যেরূপ 
উপদ্রব হইয়াছিল, ততৎসমুদয় ব্ক্ত করিলে মিশ্রবর সকলকেই 
মিষ্ট বাক্যে সাস্বন! ঝরিলেন। ওপিকে স্ত্রী ও বালিকাঁগণও শটা- 
দেৰীর নিকটে নিমাইয়ের কুব্যনহারের কথা বলিতে লাগিলেন । 

“হেনকালে পার্বণ যতেক বালিকা। 

কোঁপমনে মাইলেন শচীদেবী থা ॥ 

শচী সম্বোধিয়। সবে বেন বচন 

শুন ঠাকুরাণী নিজ পুল্রের করম ॥ 

বসন গ্ছবয়ে চুরি বলে অতি মন্ন। 

উদ্নর বল জন সহ করে দ্বন্দ ॥ 

বত কাঁরারে যত আনি কুল ফল। 

ছড়াইয়া কেলে বল. করিয়া সকল ॥ 

পান করি উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে। 

যন্চেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে । 

অঙলক্ষিতে আসি কণে বলে বড় বোল। 

কেহ বলে মোর মুখে পিতেক কুল্লোল। 

ওকৃডাঁর বিচি দেয় কেশের ভিতরে। 

কেহ বলে মোরে চাহে বিভ| করিবারে ॥ 

প্রতিদিন এই মত করে বাবহ্কার। . 

তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার ! 

পূর্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার । 

সেই মত সব কলে নিমাই তোমার ॥ 

দুঃখে বাপ মায়েরে বলিব যেই দিনে । 

ততক্ষণে কন্দল হইবে তোমা সনে । 


পা পপ পপ পপ উপর জপ ০০৭০ 


পপ পপ গনী ০০ 





৪২ যুগাবতার | 


নিবারণ কর ঝাট আপন ছাগ€য়াল। 
নদীয়ায় হেন কশ্ম কতু নহে ভাল ॥ 
শুনিয়া ছাসেন মহা গ্রভূর জননী । 

সবে কোল করিয়া বলেন প্রিয়বাণী। 
নিমাই আইলে আজি এড়িব বান্ধিয়। 
আর যেন উপদ্রব নাঠি করে গিয়।॥ 
শটীর চরণ ধূলি লগা সবে শিরে। 
তবে চলিলেন পুনঃ সান করিনারে 0£ 


প্রত: ভ'১-_ 


পঞ্চন পরিচ্ছদ স্মাপ্ু। 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


উরু (রাঁঙ্গের মধুব অনন্য বাঁলাপীলা বর্ণন করি. কেহই 
সক্ষম নছেন | স্বয়ং বেদব্যান যাগার পার প্রাপু হইতে পারেন 
নাই, একপদ্ুঃসাছন কাভার হইবে যে, সেই অপার লীলার 
পার আহষণে বাসনা করিবে । অনন্তের কথন অস্ত পাওয়। 
যাইতে পারে না। গোবাঙ্গের অপূর্ব লীলাও অনন্ত, স্তরাং 
কোন প্রকাঁরে ভাতার সামা হইতে পারে না। বিশেষতঃ 
ভক্কের গুতি ভগবানের যভটুকু কৃপা হয়, তিনি তদনুসারেই 


ষ্ঠ * পরিচ্ছেদ | ৪৩ 
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ভগবল্লীলা আস্বাদনে সমর্থহয়েন। ভক্তের প্রতি ভগবানের 
কপাও অপীম, এবং সেই সাহসেই ভক্তবুন্দ ভগখাঁনের অসীম 
অঠঠগৃঢ় রহস্ত পুর্ণ প্রকট লীলার মধুর রস আন্বাদন করিতে 
সর্বদা বানন! করিয়। থাকেন। 

পূর্ব মহাজনগণ শাগোধাঙ্গের সুমধুর লীলামৃত আপনারা 
আন্বদন করিয়া যখন বুঝিলেন যে, উহা অনন্ত, তখন জগতের 
জীবের প্রচি তাহাৰিগের করুণার উদ্রেক হইল। জীপে দয়াই 

সাধূদিগের জীবনের রত ন্বব্বীপ। গোর ভক্ঞনৃন্দ, ভক্কিবারি 
অভবে জগৎ পরিশুদ প্রয় হইয়া দেখিয়া আর থাকিতে 
পারলেন না, অনন্ত ধারায় গো গ্রেমামুত বর্ষণ করিয়। 
ত্রিভান শীহল কররিলেন। 

শ্রীমন্মহাপ্রড়র অন্তর ও গ্রধান প্রদান ভক্তগণের নাম 
নিয়ে দেওয়া গেল। 


গৌরাঙ্গ পার্ধদগণের নাম | 


হাআন্বিত আভায প্রভী। । ৭ 
1 


চর 


৮1 


তে নিধি পিত। 
শনিতানন্দ প্রদধ। 1 উঙ্্ 
৩। ম্গপাধর পাত গোস্বামী ৃ গুশীক বিদ্যনধি। 
৪1 স্ত্রীলুবাস প্ডিত এবং ১৭ ১০ । রি নন পগুভ। 
তাহার তিন ভ্রাতা] | | ১১ ১১ শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত। 
৫ | ভ্রীবাম পণ্ডিত। ১৬ নি | 
৬। পতি পথ্িন্ধ। ১৩। শ্ীবাঁঘব পণ্ডিত । 


শেখর আচাষা রত 
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নি 
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১৪ । শ্রীসনাঁতন মিশ্র। 
১৫ । শ্রীশ্বরূপ দাযোদর। 
১৬। শ্রীগঙ্গাদান পঞ্ডিত। 
১৭। শ্রীশঙ্কর পঞ্ডিত। 
১৮ শ্ীহরিদাস ঠাকুর 
১৯। শ্রীনারার়ণ পণ্ডিত। 
প্ীলোকনাথ। 





প্রীনদাশিব পণ্তি। 
শ্রীপ্রচায় ব্রহ্মচারী | 
ল্ীনকুল ব্রহ্মচারী । 
শ্রীরাঁয় ভবানন্দ ও 


ূ 
ৃ 
ূ 


| ৪২ 


৷ ৪১ 


যুগাবতীর। 


টিসি 


পিপাসা ০ 





৩১। জ্ীনত্যরাজ খান্‌। 
৩৭ শ্রীস্রীমান সেন। 


। ৩৮। শ্রীগদাধর দাস। 
 ৩৯। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ । 


৪০ | প্রীবান্ুদেব ঘোষ । 
্রীমাধব ঘোষ। 
শ্রীনরহরি ঠাকুর । 


85 আমুকুন্দ দান। 


৪৪ 
| ৪৫ | 


৪৬ 


ভাঙার জ্রীরায় রামানন্দ. 


গ্রভৃঠি পাঁচ পুত্র । 
১৫। স্রাশিবানন্দ সেন । 
১৩। ভ্রীচৈতন্ত দাস। 
জীর'মদাস। 


শরীক কর্ণপুর। 


২৭ | 
২৮ । 
প্রীন্ল্লহ সেন । 
গ্রীঙ্মীকাস্ত জেন। 
শ্রীশ্ীমান পঞ্ডিত। 
গ্শবক্রান্থর ্ঙ্গচারী। 
শ্রীমুনুন্দ দন্ত। 

৩৪। শ্রীবানুদেব দণ্ত। 
€৫। শ্রীমুরারি গুপ্ত । 
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। ৪৯ 


৫২। 
পা 


[৫৪ 


শ্রারঘু নন্দন দান ঠাকুর। 
ইটচিরপ্রীব সেন। 
শস্থলোচন দাস। 
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জি 


রণ পণ্ডিত। 
জগ গদীশ পাঁগত। 
টাননমাঁলী পণ্ডিত 


পি) 
পে 


৫০৮ । 


%১। শু 
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শ্ীবুদ্ধমস্ত থাঁন। 
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শ্রীসনাতন গোস্বামী | 


শ্রূপ গোস্বামী । 
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| ৫ । শ্ীসল্লভ বা শ্রামমুপম। 


৷ ৫৮ | শ্ীবংশীবদনানন্দ । 
৫৯ প্রীজীব গোস্বামী। 
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৬5 | শ্রীরঘুনাথ দ্বান গোস্বামী । 


শ্রীউদ্ধারণ দত্ত। 

শ্রীস্ধ্য দাস পণ্ডিত। 
শ্রীগোরীদাদ পণুত। 
শীাগাপাল ুটরগোস্বামী। 
শ্ররদুনাথ ভট গোস্বামী। 
প্রীক্গগন্নাথ আচাধ্য। 
প্রীশেখর পর্ডিত। 
ভঙ্রীনাথ মিশ্র । 
শ্রীগে'পীকান্ত মিশ্র। 
শীঈশান। 

শ্রীম্েশ পঙ্ডিত। 
মধুহদন কর। 

৭৩ | শ্রুহবিদাস বিপ্র। 
ঠাকুর সাঁরঙগ দাস। 
শীগোপাল মাচার্যয। 
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শ্রীচৈতন্ত দাস। 
৭৭| শ্রীরাম দাস। 
৭৮ | শ্রীঅমভিরাঁম দাঁন। 
৭৯। শ্রীকমলাকান্ত। 
৮*।রমাধবাচাধ্য। 
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৮৩ 


৮৬ 


৮১। শ্রীযনন্দন। 


৷ ৮২ | শ্রীকাশীশ্বর পণ্তিত। 


্রীব্নভ আচার্য 
পীপ্রমানন্দ পুরী । 
শ্রীরঘুনাথ বৈদ্য । 
শ্রীবান্থদেব সার্কভৌম । 
শ্রীগাপীনাথ মাচীর্ঘ্য। 
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৮৭ শ্লীকাশী নিশ। 
:৮৮। শ্রপ্রায় মিশ্র । 
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ৃ ৯৪ | 
ূ ৯4 
শ্ীগঞ্গাধর ভর্রীনার্য্য বা 


৮৯। রাঁঙ্ শ্রীপ্রতাপ কদ্ু। 

শ্রীতগবান আচাধ্য। 

শ্রীবঙ্গীনন্দ ভারতী । 

শ্রীশিথি মাহাতি। 

শ্রীপুরারি মাহাতি। 

শ্রীমাধবী দাসী । 

গ্বলভ দ্র ভট্টাচার্য । 

শ্রীবাণী নাথ। 

৯৭। শ্রীঅচাতাননন। 

৯৮। শ্রীগঙ্গাদান। 

৯৭। স্রীতপন মিশ্র। 

১০০ শ্রীপ্রকাশানন্ 
সরস্বতী । 


ডেড 


৯৩ 
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৪১৬ যুগাবতার । 








উল্লিখিত মহাত্মগণ ব্যতীত আরও সহম্র সহম্র ব্যক্তি 

শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ আশ্রঙ করিয়াছিলেন তাহারা মকপেই 
মহান, ন্ুপগ্ডিত এবং ভক্তের অগ্রগণ্য ছিলেন । এই সমুদয় 
ভক্ত ভারতের নানাস্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইছাঁকে পবিভ্র 
করিয়াছেন। শ্রীগোবাঙ্গ পার্ষদগণ ভাঞ্কতের নান! স্থানে 
অনতীণ হইয়াঁছিলেন বটে, কিন্ত তাহাঁদিগের মধ্যে অনেকেই 
সময়ে নবন্বীপে আলিয়া মিলিত হয়েন। 

“কার জন্ম নবন্ধীপে কারো চাটা গ্রামে। 

কেহরাঢ় উড দেশে ই্হটে পশ্চিমে ॥ 

নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ। 

নৃবদ্ধবীপে আসি ঠৈল সবার নিলন | 

মব্ব বৈষ্ঃ:বর জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে । 

কোন মধাপ্রিয়গাদের জন্ম অন্য স্থানে। 

্ ৬ 

গঙ্গাতীব পুণ্যস্থান নকল থাকিতে 

নৈষ৭ জন্ময়ে কেন আশাচ্য দেশেতে ॥ 

আপনে হহলা অবহীণ গঙ্গাতীরে | 

গঙ্গের পাদ জন্মারেন দরে দুরে। 

যেনে দেশ গঙ্গা হরিনাম বিবন্জিত | 

যে দেশে প:গুব নাঠি গেল। কদাঠিত ॥ 

দে সব জাবে:র কঝ বখ্সল হহয়।। 

মহাত্ক্ত সব জন্মায়েন আগ্রাদিয়া। 

সংমার হারিতে উ।চৈতন্ত অবতার । 

আপনে নখে করিয়া ছন স্বাকার। 


ষষ্ট পরিচ্ছেদ । ৪৭ 


পপ পিপপশীপপপাপপপাং, ৮িপাপপাসিপপালি ৯ পপ পাপা পাপী 


শোচা দেশে শোচা কুলে আপন সমান। 
জন্মাইয়! বৈষ্ণব সবারে করে ত্রাণ । 
যেই দেশে যেই কুলে বৈষ্ণব অবতার 
ভাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তাঁর ॥ 
যে স্তনে বৈষবগণ করেন বিজয় | 
সেই স্থান হয় অতি পুণা ভীর্থ ময় ॥ 
অত এব সর্বদেখে নিজ তক্কগণ | 
অবতীর্ণ কৈল! হচৈতন্ত নারায়ণ | 
নান স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ | 
নবদ্বীপে আরম সবে হইল মিলন ॥ 
নবদ্বীপে হইল প্রদর অবতার। 

অতএব নবন্বীপে মিলন সবার ॥* 


চৈ? তাং - 


নহাঁপরৃক পার্প গণের পো বাহারা নবদ্বীপে বাদ করি, 
তেন, এনাদো সরারি গপু বিঝা একজন অতি অন্তরঙ্গ ভল্ু। 
গোবাঙ্গ যখন বালারস আন্াদনে টিভোর, সেই সময় এক 
দিবল মুরারির মঠিত তাহার পে দেখ! হইল। মুরারি গুপু 
এক্টজন লোকের নঠিত হোগশান্ধ বিচার করিতে করিতে 
ঘাইাকছিলেন, হিমাই চাঁহাকে হাত নাড়িষা দোগ বাখা 
দবাত দেখিয়া বাজ করিলেন মুরারি গুপ দেখয়াও (ঘন 
দখিলেন না, যেন্্প ভাবে শান্দ বাখা। করিতে ভিলেন, সেই 
ছ্রগই কনিতে লাগিশ্লেন। নিমাই ও পুনরায় মুঝারির শান্ত্রকা।খ্যা- 


৪8৮ যুগাবতার। 





তঙ্গী অনুকরণ করিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। 
সুরারি গুপ্ত নিমাইকে পুনরায় পরিহাস করিতে দেখিয়া, ভৎ* 
সন করিয়! কহিলেন “এরূপ অভদ্র বালক ত কথন দেখি 
নাই। মিশ্র পুরন্দরের এই ছেলেকে, কে ভাল বলে?” যুরা- 
রিকে কোপন দেখিয়! নিমাই ক্লোধভরে বলিলেন, “ওছে মুরারি 
গুপ্ু ! তুমি আমাকে যেমন গালি দিতেছ, ইহার সাজ অদ্য 
ভোজনের সময় দিব |” বালকের কথায় মুরারি কিঞিৎ !বস্মিত 
ভাবে তথা হইতে চপিয়! গেলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন 
না। উক্ত দিবসে মুরারি গুপ্ত নিজ বাটিতে ভোজন কগিতে 
বসিষ্বাছেন, অদ্ধেক আহার হইয়াছে, এমন সময় নিমাই 
তথ'য উপগ্িত হইলেন এবং তাহার ভোঙ্জন পাত্রে মুত্র ত্যাগ 
করিয়া বলিলেন “ওহে মুদারি গুপ্ত! আজকাল যে বড় যোগ- 
শানে মন দিরাছ বেখি:ঠছি। তোার বুদ্ধি অতি মন্দ, “সই 
ভন্ট ভক্তি পথ ত্যাগ করিয়া জ্ঞান কন্ম আশ্রয় কগিয়াছ। 
যাহাহউক, হদ্দি আপনার মঙ্গল চাহ, তাহা হইলে আজ হইতে 
প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া কৃষ্ণ ভন কর। ই্রাকুষঃই পুর্ণ ভগবান্‌ 
এবং জীবের প্রতি তাহার অপার করুণা। এই বলিয়া নিমাই 
অন্তহিত হইলেন। শ্গোরাঙ্গ হঠাৎ অদশন হইলে গুপ্ু 
বেঝার অন্তরে খিশ্মষ জন্মিল) এবং পথে নিমাই যে তাহাকে 
ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাছার কারণ এখন বুঝিতে পারি- 
লেন! ঘুরি গুপ্ত পৃর্দেই লোক পরম্পরায় শুনিয়াছিলেন যে, 
্রীন্রগবান শচীর পুন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এক্ষণে বুঝিতে 
পারিলেন থে, ্ কণা! কেবল জন প্রথা নহে, উ€1 সম্পূর্ণ 
সত্য।” এইবার সুরারি জ্ঞান হারাইলেন কি করিবেন কিছু 


ষষ্ট পরিচ্ছেদ । ৪৯ 





শিলা 


মনে আমিল না, আস্তে আস্তে মিশ্রভ।ন অভিমুখে গমন 
ফরিলেন। মুরারির নয়ন যুগল হইতে অবিরত বারিধারা 
নির্গত হইতেছিল এবং মজ্জা ভাঙ্গিয়া যাওয়াঁয় পথ চলিতেও কষ্ট 
বোঁধ হইতেছিল। মুরারির বাড়ী হইতে মিশ্রভবন অধিক দূর 
ন1 হইলেও মুরারিকে দুই তিনবার পথিষধ্যে বিশ্রাম করিতে 
হইল। মুরারির অন্তরে যে বিশ্বমোঁহন রূপ পশিয়াছে, তাহাতে 
অস্তুর নিবিষ্ট থাকায় তাহার দৃষ্টিরও ব্যত্যয় হইতে লাগিল, এই 
জন্য ত্রমক্রমে তাহাকে দুই একবার অন্ত পথেও যাইতে হইয়া- 
ছিল। সাক্ষাৎ শ্ররুষ্ণ মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ; এবং ভাগ্য- 
ক্রমে তিনি নবদ্বীপেই অবস্থিত্তি করিতেছেন, এই কথ। যতই 
মুরারির অন্তরে উদয় হইতে লাগিল, ঠিনি ততই দিশেহাঁর| 
হইতে লাগিলেন । বাহাকে ব্রঙ্গাদি দেবতা ধ্যান যোগেও 
প্রাপ্ত হয়েন ন, সেই ব্রজন্ত্রন্দন আজ শ্চীন্ৃতরূপে, আমা- 
দের চশ্দরচক্ষের গোচরে । এইবার মুরার নিষ্পন্দ, আর পা 
চপিল না, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পথিমধ্যে বসি পল়িলেন। 
পুলকে মুরারির সর্ব অঙ্গ পরিপূর্ণ হইল এ।ং অপার আনন্দ- 
আোত তীব্রবেগে শ্োভশ্ষিনীরস্তায় তাহা; *য়নপথে ধাবিত 
হইল। মুরারি কীদিতেছেন, আর “ছা -ক্ণাময়?? বলিয়া 
ডাকিতেছেন, কিন্ত নিমাই আর তখন পথে  লঙতেছেন না, 
সুতরাং ভাহাকে কে উত্তর দিবে? এইর ক্ষণ অতটত 
হইলে মুরারি অতি কষ্টে চিন্ত স্থির করিষা '.**্ধনে যাইয়া 
পৌছিলেন। শটীদেবী নিমাইকে ক্রোড়ে টিয়া মুখচুষ্বন 
করিতেছেন এবং মিশ্র পুরন্দর সভৃষ্ণ নয়নে (7.২ 'ছন, এমন 
সময় মুরারি তথায় উপনীত হইয়া নিমাহ:* £ক্ষা করিয়। 


পপি 


৫০ যুগাবতার। 
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ভূমিতে দগুবৎ প্রণাম করিলেন । মিশ্র পুরন্দর “কি করিলে, 
কি করিলে” বলিয়! ততক্ষণাং তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া! বপি- 
লেন “আপনি একি অন্তায় কার্ধা করিলেন? নিমাই কি 
আপনার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছে?” মুরারিগুপ্ত তথন 
হাঁন্ত করিয়া বলিলেন “ওহে মিশ্র পুরন! আপনার নিমাই 
সাক্ষাৎ ব্রজেন্্র নন্দন, সামান্ট বালক নহেন।” আম যে এই 
কথ। বলিলাম, ইহ! আপনার। পরে জানিতে পারিবেন ।') এই 
বলিয়! গুপ্রবেঝা তথ| হইতে বিদায় লইয়া একবারে শ্রীমদ্বৈত 
আচার্য্যের বাটিতে গমন করিলেন । তৎকালে নবদ্বীপের মধ্যে 
প্রন শ্রীঅদ্বৈতই ভক্ত বৃন্দের একমাত্র ঘুডাইবার স্থল ছিলেন । 
মুরারি গুপ্ত ঠাহার নিকট উপস্থিত »ইয়া দগুবৎ পূর্বক সমুদয় 
মনের কথ! ব্যক্ত করিয়া বপি'ন্ন। অদ্বৈত প্রভু পূর্বেই 
সকল বিদিত ছিলেন, এক্ষণে মুরা'্র প্রমুখাৎ শ্রীভগবান প্রকই 
হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়! তাঁচাঁক শার মানন্দের সীমা রহিল 
না, সর্ব অঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইল এব" গন ঘন ভুঙ্কার করিতে 
লাগিলেন! পরিশেষে আাম্্র'ঘম করিম মহাননে গুধুকে 
আলিঙ্গন পূর্ব শলিলেন * £: গুড় কথা এক্ষণে অন্ত কোন 
স্থানে বান্ত করিও না ॥. 7 হষ্টলে আপনিই প্রকাশ 
হইয়া পড়বে, তখন আর "হ-”ও কিছু বলিয়া বুঝাইতে 
হইনে না।+ 


সবে মেলি খেলা থেলে, গুপ্ত বেঝ। হেন কালে, 
সেই পথে আইণ| আচস্থিত। 
তার সেই নিজ জন, সঙ্গে করি আগমন, 


জান পথে বিচারে পঙ্ডিত॥ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ | ৫১ 


পপি 


তার সনে অনুমানে, যোগ শান্তর বাখানে, 
কর শির করিয়া চালন। 
দেখি বিশ্বস্ভর রায়, তার পাছে পাছে যাঁয়, 


অনুসরি গমন বচন ॥ 


দেখি বৈদ্য মুরারি, কটাক্ষে তিলেক হেরি, 
পুনঃ করে যোগের ব্যাখ্যান। 
দেই মত বিশ্বস্তরে, তর্জার ব্যাখ্যান করে, 


যেন হাত নাস মুখ খান ॥ 


এই মনে বেরি বেরি, পরিহাসে গৌর হরি, 
শিশুগণ সংহন্তি করিয়া 
দেখিয়! মুরারি বৈদ্য, নিজ আচরণ গদ্য. 


কুবচন বলিল রুষিয়া ॥ 


এ ছারে কে বগে ভাল, দেখি অতি দুরাঁচার, 
মিশ্র পুরন্দর সত এই। 
সব্ধত্র শুনিয়ে কথা, ইহার যে গুণ গাথা, 


ভালে। নাম ইহার নিমাই ॥ 


এছন শুনিয়া! বাণী, রুধিল সে গৌর মণি, 
অনুগত কপার কারণে । 
ভ্রকুটি বয়ান করি, বলে বাকা চাতুরি, 


জানাইব ভোঙনের ক্ষণে ॥ 


৫২ 





যুগাবতাঁর। 

শুনি বিশ্বস্তর বাণী, মুরারি সে মনে গুণি, 
ঘরে গেলা বিস্মিত হিয়ায়। 

গৃহ কার্যে ব্যাপৃতে, গাসরিল আন চিতে, 
হৈল সেই ভোজন সমর | 

এখ! বিশ্বস্তুর হরি, ভঙ্গের হবেশ করি, 
কটিতে আটিয়। পিন্ধে ধড়া। 

শিরে শোভে তিনঝুটি, গলায় সে রস কাটি, 
কণ্ে লগ্ন মুকুতা ছবেড়ী ॥ 

নয়নে কজ্জল রেখা, পাচ ঝুট বান্ধে শিখা, 
ঝল মল হেম অলঙ্কারে। 

চরণে মগরা খাড়,, হাতে করি ক্ষীর লাড়, 
চলিল ঠাকুর বিশ্বস্তরে ॥ 

মুরারি গুণ্তের ঘরে, গেল নিজ অভ্যন্তরে, 
ভোজন করয়ে বৈদারাজ। 

মেঘ গম্ভীর নাদে, নিজ মন পরলাদে, 
মুরারি বণিয়! দিল ডাক! 

স্বর শুনি স্মউরিল, শিশ্বস্তর যে বলিল, 
গুপ্তবেঝা চমকিত চিভ। 

তবে সেই গৌরহুরি, কিকরকিকরবলি, 


সেই থানে হৈল। উপনীত ॥ 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ৪৫৩ 


৮১৮১৮ পচাত (তপ্ত পপ পিপি পাশ িত তাপ দপপপপাপিপপিপিিপিশিপাপপিিপিপপিশি পীর পীিশশীন পতল 


তরস্ত নাহিও তুমি, এই থাঁনে আছি আমি, 
ভোজন করছ বাঁদী বৈল|। 
মধ্যে ভোজন বেলা, ধীরে ধীরে লিয়ড় গেলা) 


থাপ ভরিয়ানৃত মুতিলা ॥ 


কি করিলি ছি ছি করি, উঠিল] সে মুরাবি, 
করতালি দিয়ে বলে গোরা । 
কর শির নড়িয়া, ভক্তি পথ আছাড়িরা॥ 


যোগ বল এই অতিপরা 2, 
টউ: মস 
ষঢ় পরিচ্ছেদ সমাপু। 


ক 


পিস পাপন 


সস্তম পরিচ্ছেদ | 


নিমাই এক দিবস গঙ্গার ঘাটে যাইয়। পুর্কের স্তায় উপদৰ 
পরিতে ছিলেন, মিশ্র পুরন্দর উহা জানিতে পারিয়া, তাহাকে 
খাসন কব্বার জন্ট তাঁতে লাঠী লইয়। ধাবিত হইলেন। মিশ্রবর 
অতিশয় কোধানক্ত চিন্তে চলিতেছেন, আর মুছে বলিতেছেন, 
''আজ কাহার নিবারণ শুনিব না, দেখি কত বড় ঢুষ্ট হেলে, 
বেদন শাসন করিতে হয়, তাত করিব ।/ নিমাই শুনিতে 
পাইলেন যে হাতে লাঠী লইয়া তাহার পিতা আদিতেছেন 
অম্নি তথ হইতে প্রস্থান কররিলেন। সহচর বালক দিগুকে, 


৫৪ যুগাবতার। 


পপি পপ? ০০০ পল 





বলিয়া গেলেন যে, «পিতা আদিলে তোমরা বলিও, নিমাই 
পাঠশাল। হইতে বাটী গিয়'ছে, এখনও স্নান করিতে আইসে 
নাই, আমর! সকলে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি ।” পরে 
মিশ্র পুরন্দর গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইলে সকল বালকে সে 
রূপই বলিল। বাঁলক দ্িগের মধ্যে নিমাইকে দেখিতে না 
পাইয়। মিশ্র অবাক হইয়া বৃহিলেন, কিছুই স্থির করিতে 
গারিলেন নাঁ। নিমাই বাটাযায় নাই, ইহা দেখিহা আসিয়া 
ছেন, আবার এখানেও তাহাকে দেখি পাইছেছেন ন!, 
হুতরাং বালক দিগের কথায় বিশ্বান না করিয়া মিশ্র পুরন্দর 
অপর লোক সকলকে জিজ্ঞাসা কগ্িতে বাধা হইলেন । সকলে 
দিশ্রকে আগাস দিয়! বলিলেন, নিমাই এই মাত্র ঘাটে ছিল 
আপনি আসিংতছেন সংবাদ 'পই?া পঙগায়ন করিল। অদা 
তাহাকে ক্ষমা করুন, পুনরায় অত্যাচার করিলে আমরাই 
তাহাকে ধর্দিয়াদিব | আপনি নিমাইয়ের ভন্য কোন চিস্ত 
করিবেন না। নিমাহ সহত্র অপরাধ করিল ও আমহ! ভাহার 
প্রতিভ্ুদ্ধ হই না। নিশ্রবর! আপনার ভ্ঠা, সোভাগ্যশালদ 
আর কেহই নাই । আপনার নিমাইকে দেখিলে আমাদের 
জর্ধ প্রকার শোকের শান্তি হয় এবং আমরা (য কি অনপম 
আনন্দ উপভোগ করি ভাঠ| বর্ণনা করা ঘায় না। নিমাইছ়লের 
চন্ত্রবন নিরীক্ষণ করিয়া আমরা সমুদয় গং ভুলিয়া যাই। 
এমন ভুবনমোহন পুল যাছার, তাহার আর অভান কি?” 
সকলের শিষ্টাচারে মিশ্রবর যারপর নাই আহলাদিত হইয়া 
বলিলেন “নিমাইকে আপনাদিগের পুন বপির1 জানিবেন, এবং 
কূপ! কর্দিয়। তাহার নমুদয় অপরাধ ক্ষমা করিবেন, আপনা- 


সগুম পরিচ্ছেদ । ৫৫ 


নী পপ পপ” পিপল পা পলা আলা পপ পপ পপ পপ পপ 
লাল পিপল পপি পলি 


দিগের চরণে আমার এই প্রার্থন1 রহিল।”» এই বিনয় বচনে 
সকলকে পরিতু্ট করিয়। মিশ্রপুরন্দর বাঁটা ফিরিয়$ গেলেন । 
বাটী পৌছিয়া দেখেন নিমাই আদসিতেছেন। হস্তে পুঁথি, 
সর্বাঙ্গে কাপির দাগ, শ্নানের কোন চিহ্ৃও নাই। নিমাইয়ের 
অঙ্গে কান চিন্তন! দেখিয়া মিশ্র বিস্মিত হইলেন। 
“মিশ্র দেখি সর্ব অঙ্গ ধুলায় ন্যাপিত। 
সন চি না দেখিয়া ইল বিস্মিত ॥ 
দিশ্র বলে বিশ্বসতর কি বুদ্ধি হাসার। 
লো'নেরে না দেহ কেনন্নান করিবার ॥ 
বিষুপুজা দশ কেন কর অপছার। 
নিফু করিয়াও ভয় নাহিক তোমার । 
প্রভু বুল আজি আছি নাতি বাই জাতে 
আনার সংচতিগণ গেল আগ্য়ানে ॥ 
সকল লোকেরে তাঁরা কার আবাভার। 
না গেলেও সবে দোষ কেন আমার 
নাগেলেও যদি দোষ কহেন আমার। 
সঙ তবে সবার করিব অবাভার ॥ 
এত বলি হালি প্রন যান গঙ্জানাংন। 
পুনঃ মিজ্লেন সেই শিশুগণ মনে ) 
বিশ্বস্তরে দেখি সবে আলিঙ্গন করি। 
হছাসয়ে সকল শিশু গুনিয়। চাত়রী ॥ 
সবেই প্রশংদে ভাল ণিনাই চতুর । 
ভাল এড়াইল। আজ মারণ চুর |: 
প্রচৈঃ ভাঃ।- 





৫৬ যুগাঁধতার । 


কাপ 





নিমাই যদিচ অত্যন্ত চপল এবং পিশামাতা প্রভৃতি কাহা- 
কেও তাদৃখ ভয় করিতেন না, কিন্তু অগ্র্জ ধিশ্বর্ূপকে দেখিব। 
মাত্র অবনত হইতেন। বিশ্বব্ষপ বাপ্যকাল হইতেই সংসারে 
বিরক্ত,এবং কখনও সাংসারিক কোন কথায় থাকতেন না। 
তিনি অল্প বরদেই সর্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত হইরাছিলেন, এমন কি 
বিজ্ঞতম অধ্যাপকগণও তাহার শাস্ত্র ব্যাখা খগুন করিতে পারগ 
হইতেন না। আীকুঞ্ে বিশ্বরূপ্রে এতাদূশী প্রীতি ছিল যে, ক্চ- 
ভক্তি ব্যতীত কাহার সহিত অপর কোন আলাপকরিতেন না। 
তিনি উ্ধাকালে প্রাতঃকুতা সমাপন করিয়া অমনি গআদ্বৈতের 
সভায় বাইতেন, একদণু কাল৪ কাটাতে বৃথা কাটাইতেন না। 
বিশ্বরূপের বয়ঃক্রম ষোড়শ দৎসর হইয়াছে এনং তিনি সর্ধশান্সে 
নৈপুণ্যলাভ করয়াছেন দেখিয়া) মিশ্র গরনদর পুর বিবাহ 
দিতে মনন করিলেন। কিছু পিশবপের সা'পারিক সুখে 
কিছুমাত্র স্টহ। ছিপ না, সর্ধদই দ্বৈত সভায় থাকতেন এবং 
সব্ঈশান্ধেই কুচ তক্তি বাখ্যা করিতেন । বিবাহের প্রসঙ্গ 
শরণ করিয়া বিশ্বব্ূপ চিগ্িত হইলেন, এবং কি প্রকারে 
সংসার বকুন হইছে নিদ্ুভিলাভ করিল) কাভার উপায় অঙ্গে, 
ষণ করিতে লাগিলেন । পুর্দে সন সময়ের জন্ত কোন কোন 
দিন বাউতে থাকিতেন। এক্ষণে হাহাও বন্ধ করিলেন প্রচ়ামে 
অটদ্বত সভায় যাইতেন এবং বেগা দুই প্রঠর অঠাত হইলে 
বাটতে আহার করিত আমিছেন । কোন কোন পিন এত 
অধিক তলা হইত থে, শশীদেবী বিখনূপকে ডাকিবার জন্ত 
বিশন্যরুক পাঠাইযা দিতেন । গৌরাঙ্গের বয়ঃক্রম ভখন ৫1 

ংর মাত্র, ঠিনি অট্্ধত সভান যাইয়া বলতেন, “দাদা! 
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ভোজনের সময় অতীত হইতেছে, বাটীতে এস, মা তোমাকে 
ডাকিতেছেন।'” গোৌরাঁঙ্গের মধুর কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রধেশ করিবা- 
মাহ বিশ্বরূপ চমকিত হইয়া একদৃষ্টে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিরীক্ষণ 
করিতেন। গোৌরাঙ্গকে দেখিয়া বিশ্বরপের তৃপ্তি হইত না, 
বনতই দেখিভন, দর্শন স্পৃহা ততই বৃদ্ধি পাইত। বিশ্বরূপের 
বিশ্বাম হইয়াছিল যে, নিমাই কখনই সামান্য বালক নহেন, 
নিশ্যয়ই কোন দেবত। ছদ্মাবেশে জগৎ মোহিত করিতেছেন। 
নিমাই অদ্বৈত সভায় যাইলে সকলেই অনিমিষ নয়নে তীগার 
প্রি চাহিয়। থাকিহেন | কাচ সোণার স্তাঁয় বর্ণ, চক্ষু কজ্জলে 
শোভিত, অঙ্গ ধুলায় ধূসর, দিগন্থর, ভূব্নমোহন অঙ্গ ভঙ্গীতে 
সকলের প্রাণ মন কাড়িয়! লইতেন। বিশ্বন্ূপ সভা হইতে 
উঠলে নিমাই তাহার .কীচার কাপড় ধরিয়া সঙ্গে স্গ বাটা 
অংমিতেন। 

পাঠক মহাশয়! উক্ত ছপিথানি একবার হৃদয়ে রাখিয়। 
(নিরীক্ষণ করুন দেখি! অভো বিশ্বস্ভর। যে ভাবে 'ভ্রিভুবল 
তুলাইবে, এই কি তাহার প্রথন অঙ্কুর? 

বিশ্বরূপের মানসিক "চিন্তা ক্রমে বুদ্ধি পাইতে লাগিল। 
পিতা মাতা তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন দেখিয়া, 
তিনি শীঘ্র গৃহত্যাগ করিতে মনন করিলেন পিত। মাতা 
ববাহের জন্য অনুরোধ করিলে ভাহাপিগের বাক্য অৰহেল। 
করিতে পারিবেন না, এবং নংলারে আবদ্ধ হওয়াও হইবে না, 
এমতহ স্থলে গৃহত্যাগ ব্যতীত আর কোন উপায় দেখিতে 
পাইলেন না| কিন্ত তিনি গৃহতাগ করিলে নিমাইকে কে 
দ্েখিবে। এবং জননী ছুঃখ পাইবেন, এই চিন্তার উদয় হইয়| 






৫৮ যুগাবতার। 


০ 


বিশ্বরূপের প্রশান্ত চিন্ত বিচলিত হইল। বিশ্বরূপ যদিও সর্বদা 
বাঁটীতে থাঁকিতেন না, কিন্তু তাহার প্রাণ নিমাইগত ছিল। 
এক্ষণে কি করিয়া সেই প্রাণের অধিক নিমাইকে ছাড়িয়। 
যাইবেন, চিন্তার এই তীহার বলব্তী হইল। রাত্রিতে 
শয়ন করিয়া আছেন, বিশ্বরূপের পিদ্রা আসিতেছে না, 
চিন্তা কেবল কি করিয়া নিমাইকে ভুলিবেন। ক্রমে রাত্রি 
শেষ হইয়া আসিল, তখনও নিদ্রা নাই, কেবল নিমাইয়ের 
চন্ত্রবদন মনে পড়িতেছে। রাত্রি প্রভাত হইলে আর যাওয়। 
হইবে না ইঠাঁও এক একবার ভাবিতেছেন। এইরূপ ভাবিতে 
তাবিতে নহদা বিশ্বরূপের অন্তরে অভূতপূর্ব তেজের সঞ্চার 
হইল। এদিকে রাত্রিও আর নাই, প্রভাত হইয়া আদিল 
দেখিয়া তিনি শয্যা পরিত্যার্গ করিয়া উঠিলেন, এবং একথানি 
পু'থিষাত্র হস্তে লইয়া বাটা হইতে বহির্গভ হটলেন। গঙ্গার 
ঘাটে যাইয়া চিন্তা করিলেন, “কি করি, নৌকাযোগে পার 
হইলে সকলে জানিতে পারিবে, অতএব তাহ! হইবে ন1।" 
এই স্থির করিয়া সন্তুরণে গঙ্গা পার হইলেন। পুথিখানি 
পাছে জলপিক্ত হয়, এই 'মাশস্ক য় বাম হস্তে পুথি ধরিয়! 
তাহাকে কেবল দক্ষিণ হস্তে সন্তবণ দিতে হইয়াছিল । বাহার 
সংসার আশ্রমে এইনপ তীর বৈরাগা, তাহাকে কে আট্কাইয়া 
রাখিবে। শিশ্বন্ধপ বাটা ত্যাগ করিয়াই সন্যাস গ্রহণ এবং 
শঙ্কারারণাপুরি' নাম ধারণ করিলেন। 


“ষোড়শ বরিষ পুর ভেল বয়ংক্রম। 
বিবাহের যোগ্যরূপ যৌবন সংপূর্ণ ॥ 
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এই মত কথ! পিত] হৃদয়ে করিল। 

বিশ্বরূপ ধোগ্যা কন্ত! মনে বিচারিল ॥ 

চিস্তথিতে চিন্তিতে বিপ্র আইল নিজ ঘর। 

বিশ্বরূপ বিবাহ দিন চিগ্িত সম্ভব | 

কতক্ষণে খিশ্বরূপ দ্বিজ আইল ঘর । 

সণিস্মর পিষ্পা দেখি বুঝিলা অন্তর ॥ 

তনে সেই হতে বিশ্বরূপ দ্বিজবর্ণা। 

সবিশ্মিত পিতাকে দেখি বুর্নালেন কার্ধা ॥ 

অন্তরে জানিলা মোর বিপাহছের তরে। 

চিন্ঠিত হই£1 দৌতে চাঁধ্য করিবারে॥ 

বিবাহ করিব আমি নছে ত উচিচ। 

হে বাজননী দুঃখ পানে বিপশীত ॥ 

এই মনে অন্ুমানে রাত ন্প্রভাতে | 

বাহির হইয়া গেল পুথি ধাম হাতে। 

গঙল্গাজল সন্থরণ করি পার ঠৈল। 

গত মাত মহাশয় সন্্যান করিল” 

শ্রচৈ: মং 
পরদিন বেলা অনেক হইল, তখনও বিশ্বূপ বাটাতে 

মাসিনেছেন না দেখিয়া শঙীদেনী উদ্দিগ্র হইতে লাগিলেন । 
বিশ্বরূপের প্রায় গ্রত্যহই অন্বৈত স্ধা হইতে বাটী আদিতে 
বিলম্ব হইত, স্ৃতরাং বেলা অধিক হইলেও কাহার মনে অন্ত 
কোন প্রকার সন্দেহ হইতেছে না, সকলেরই বিশ্বাস যে 
িশ্বনধপ অদ্বৈত সভায় আছেন। শটীদেণী রন্ধন সমাপন 
কিয়া বিশ্ব্ূপের অপেক্ষায় বদিয়! আছেন, ক্রমে লোক পরম্প- 


৬০ ণ রিতার | 








রায় গুনিতে পাইলেন যে, বিশ্বরূপ সন্ামী হইয়া কোথায় 
চলিয়া গিয়াছেন। এ দিবস প্রাতঃকাল হইতেই শচীদেশীর 
অন্তরে কেমন এক প্রকার আশঙ্কার উদয় হইতেছিল। 
এক্ষণে লোক সুখে পুল্রের গৃহত্যাগ সংবাদ অবগণ্ত হইয়] 
তাহার আর কোন সনেহ রহিল না, একবারে উচ্চস্বরে 
কাদিয়। উঠি.লন। শচীদেবীর ক্রন্দনধ্বনিতে মিশ্রপুবন্দর এবং 
অপর সকলে ছুটিয়া আগিলেন, ক্রমে মিশ্রভনন ত্রন্দনশবে 
পরিপূর্ণ হইল। প্রতিবেশী সকলেই বিশ্ববূপের রূপে ও 
তাহার অসামান্ট গুণে মোঠিত ছিলেন) এক্সণে তাহার 
গৃহত্যাগ সংবাদ শ্রণণে দকজেই অধীর হুইয়। রোদন করিতে 
লাগিলেন । জগ্পীথ মিশ্র বিদ্হতম হইয়া প্রিদ্পুুজর বিরহ 
নহা করিতে পারিলেন না, কাতর স্বরে বিলাপ করিতে লাঁগি 
লেন। এ সবয় হিমাই ধাটাতেই ছিলেন, প্রাণের অধিক 
ছোট্ট ত্রাত ভাহার্দগকে জনজের মত গশিভাগ করিয়া গিয়া- 
ছেন, ইহা শুনিবানাত্র তাহার যে অবস্থা হইল) তাহা বর্ণনার 
অতীত । শতী দেবী ঘখন দেখিলেল যে, নিমাই মৃচ্ছিত হইয়া, 
ছেন, তখন তাহার শাকানল দ্িগুপ প্রজলিন্ হইয়া হদয় 
দগ্ধ করিল। শ্মাই নাড়ক্রাড়ে মংজ্ঞা শৃষ্ভ) বাটিতে লোকা- 
রণ্য, আবালনুদ্ধবণিতা নক্লেই হাঁঠাকার করিতেছেন। 
অনেকক্ষণ পরে নিমাইয়ের চৈতন্য হইলে ভথন সকলের দেহে 
প্রাণ আদিল । নিমাই চেতনা লাভ করিলে, পাছে সকলকে 
কাদতে দেখিয়া হাঁবার দু্ছিত হয়েন। এই ভয়ে সকলে ক্রন্দন 
স্বরণ করিতে বাধিত হইলেন। এদ্দিকে নবদীাপের বহোরুদধ 
বিজ্প ব্যক্তিগণ বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ সংবাদ অব্গত হুইবাগাত্র 
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পাপী পপ পপ ০০ 


মিশ্রবরকে সাত্বনা করিবার নিবিত্ব সত্বরে তাহার বাটিতে 
আগমন করিলেন । সকলেই বগিতে লাগিলেন যে, “বিশ্বরূপের 
গৃহত্যাগে নবদ্বীপবাদী সকলেই যারপর নাই ছুঃাথত হইয়া- 
ছেন, এবং এ প্রকার সৎপুংভ্রর বিচ্ছেদ সহা করা অসস্ভব। 
মন্দেহ নাই। কিন্তু মিশ্রপুরন্দরের ফৌভাগ্যেরও সীমা না, 
কারণ বংশের একজন মাত্র মন্ধ্যাস গ্রহণ করিলে, তাহা হইতে 
এ সমুদয় কুল উদ্ধার হয়। আমর! দে'খতেছি, শিশ্র পুরনরের 
শোঁকের কোন কারণই নাই । জগৎ যাহা বাঞ্চ। করে, সৌভাঁ- 
গাক্রমে তীাঙ্কার তাহাই ঘটনা হস্য়াছে। বিশ্ব্ূপ স্বকীয় 
প্ররুতি অন্ুরূপ কাধ্যই করিয়াছেন। তাহা হইতে শিশ্র- 
পুবন্দরের ভ্রিকোটি কুল উদ্ধার হইল। বিশেষত: ধীঙ্গার বিশ্ব- 
"বর হায় পুল বর্ততান, তিনি শত শত পুত্রের শোকও সহজে 
সঠিতে পারেন ।শিশ্র পুলা! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন| 
নিমাই আপনাদ্িগকে গ্রতপালন কবিলে। নিমাইকে সামান্ত 
বালক বলিয়া অনুমান হম না। শিমাই নিঃসনোহ ছদ্মবেশী 
কোন্‌ মহাপুকষ। আমাদিগের এত বয়ন ঠইল,নিমাইয়ের সদৃশ 
বালক কখন দেখি নাই | কারণ কি জানিনা, কিন্ত নিমাইকে 
দেখিবামার আমরা মোঠিত ₹ই। কেবল আমরা নহি, 
নিমাই সমুদয় নবদ্বীপবামীক্চে মোহিত করিক় জীড় করিয়া 
বেড়াঁর। নিমাই কোন গ্রকার গঠিত কম্ম করিলেও উহ 
আমাদের চক্ষে পরম সুন্দর বলিয়া থে »। যর্দি নিমাই 
শধন অপর কোনব্ক্ির দ্রব্য অশ6য করেন, কিংবা! কাহার 
নিকট কোন বিষয়ে অপ্রাধী হয়ন। 21 হহলে আমরা সেই 
ব্যক্তিকে সৌগাগ্যশালা বলিষ! বিন্চেন। ৭) এবং আমাদের 
গু 


৬২ যুগাবতার। 


০ িগাপপাপশাশীাপ্পীপীশসপিপপ পপি শিপ পপ শিপ সপ পাপী পাশা পশীপপপাশিপিশ শিপ 


এ প্রকার ভাগা কৰে হইবে, এই বামনা করিয়! থাকি 1 
স্বছদপর্গের এবংবিধ সান্বন! বাক্যে মিশ্র পুরন্দর ও শচী“দবী 
নিমাই'য়র টাদমুখ চাহিয়! কিয়ংপরিমাণে বিশ্বরীপের শোক 
নিবারণ করিলেন। 

বিশ্ব্ূপের গৃহতাঁগের পর হইতে নিমাই পূর্বাপেক্ষা ধীর 
ভইলেন। পাছে পিতা মাত! কাতর হয়েন এই জন্ত সর্বদ! 
তাহাদ্িগের নিকটে থাকিতেন, প্রায় বাটির বাঁছিরে যাইতেন 
না। থেলা পরিভাগ করিয়া পাঠাভ্যামে মনোনিবেশ করি- 
লেন, এক দণ্ড পুস্তক ছাড়িয়া রৃহিতেন না। যাহা! একবার 
পড়িতেন, তাহ! আর ভূলিতেন না। অধাপকের নিকট 
যেরপ ব্যাথা! শুনিতেন। আপনি তাহার বিপরীত ব্যাঁধা| করিয়া 
অন্ত বালকদিগকে ঠকাইতেন। তাহার বুদ্ধি চাতুর্ধো কোন 
বালকই তর্ক করিতে সমর্থ হইত না। মিশ্র পুরনার পুভের 
এই প্রকার অলৌকিক নুদ্ধিটনপুণ্য দেখি বিমর্ষ হইলেন । 
তাচার ভয়, পাছে, বিশ্ব্ংপর ন্যায় অধিক পালা করিয়া 
নিমাইও গ্রহত্যাগ করিয়া যান। নিমাই বিদ্যাডাসে মন 
দিলেন বটে, কিন্তু মিশ্র পূরদ্দরের তাগাতে মনের শান্তি না 
₹ইয়। বরং আরও উতকগ্ঠা বুদ্ধি হইল। নিমাইয়ের অসাধারণ 
বন্ধি দেখিয়া সকলেই বলিন্ধে লাগিলেন, “এত অল্প বয়স 
এপ বুদ্ধি চাত্ুর্মা আমর! কখন দেখি নাই ।” মিশ্র পুর- 
দরের ভাবনা অন্তরূপ, তিনি ভাবিন্গেছেন ষে, প্বিশ্বরপকে 
তারহিয়াছি, আবার যদিনিমাই হারা হই, তাহ। হইলে আপ, 
মাহও জীবন ধারণ করিতে পারিব না| নিমাই এক্সণে অন্ধের 
মষ্টি, জীব নেয় জীবন, মিশ্রপুরন্দর নেক চিন্তা কছিয়া নিম. 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৬৩ 


ইয়ের পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন । পুজ্রের লেখ! পড়। বন্ধ হওয়ায় 
শঠীদেবী কিঞ্ধিৎ ছুঃথিতা হইলেন বটে, কিন্ত মিশ্র কাহার 
কথা শুনিলেন নাঁ। তিনি বলিলনে “শিমাই যর্দি মূখ হইয়] 
গৃছে থাকে, তাহ! হইলে উহাই আমার পরম মঙ্গল। আমি 
আর কোন ক্রমে নিনাইকে পড়িতে দিব ন1।" 


“শনিয়| পুত্রের গুণ জননী হরিষ। 
মিশ্র পুনঃ চিত্তে বড় হয় বিমরিষ॥ 
শচী প্রতি বলে জগন্নাথ মিশ্রবর । 

এই পুল্র না রহিবে সংসার ভিতর ॥ 
এই মতে বিশ্বপ্প পড়ি সব্ব শাক । 
জানিল লংপার সত্য নহে তিলমাত্র। 
সব্ব শান্তর মম্ম জানি বিশ্বরূপ ধীর। 
অনিতা সংদার হইতে হইলা বাহির ॥ 
এহ ঘি ক্ধশাস্ত্রে হেব জ্ঞানবান্‌। 
ছাড়িয়া লংলার স্বধ করিব পয়ান ॥ 
এই পু সবে ছুই জনের জীবন। 
ইহা না দেখিলে ছুই জনের মরণ ॥ 
অতএব ইহার পড়িয়া কাধ্য নাই। 
মুর্খ হৈয়া ঘরে মোর রহুক নিমাই ॥ 
শচী ষলে মুর্খ হইলে জীবেক কেমনে। 
মুখেরে ত কণ্তাও না পিবে কোন জনে ॥ 
মিএর বলে তৃমি ত অবোধ বিপ্রস্থতা। 
ছর্তা করা সেই কৃষ্ণ সবার রক্ষিতা ॥ 





যগাঁবতার। 
জগৎ পোষণ করে জগতের নাথ। 
পাণ্ডিতয গোষয়ে কিবা কছিল তোঁমাত। 
কিবা মূর্খ কি পণ্ডিত ঘাছারে যেখানে । 
কন্ঠা লিখয়্াছে ₹ষ্ণ মে হৈব আপনে | 
কুল বিদা। আদ উপলক্ষণ মকল। 
মবারে পোষয়ে কষ কুছ র্ধ বল॥ 
নাক্ষােই এই কেন ন! দেখ আমাত। 
পড়িয়াও মাম'র কেন ঘরে নানি ভান! 
তাল মতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে। 
সম পর্ডিত গির। দেখ হার দ্বারে। 
অতএব বিদ্যা আন না করে পোষণ । 
কষ সে সবার করেপোষণ পালন ॥” 
ঘ্ী'চ: ভাঃ। 
নুন পরিচ্ছেদ গমাণু। 


পিপাসা 


অউম পরিচ্ছেদ 


নিমাইয়ের পড়া বন্ধ হইয়া গেল। কি করিবেন, পিশার 
বাকা লঙ্ঘন করিতে পারেন না। পিল্তা যাহাতে সহ থাকেন, 
হাই ক] ভাল, এই স্থির করি, দিমাই আবার পূর্বের 
হার গেলাঁয় মন দিলেন। 

পৃ মদিগণ গ্রাণের সমান প্রিয় নিমাইকে গাইয়। আনদ্ে 
উৎদাভিত ইইশেন। «বং নান! প্রকার ভ্রীড়া দ্বারা তাহার 
মনারগ্রন কঠিতে লাগিলেন। আজকাল নিদাই খেলায় 
এগ উন্নত হইগ়েন দে, রাত্রি অধিক লা হইলে আর খে?! 
ভাগিয়| বাঈীতে আমেন না। মিশ্রপূত্দর কপ দোখছে 
(ছন। রা কোন কথাই বেন না। এক দিবন |তনি 
কাধাহুবে গমন করিবে নিমাই বাটার বাহিরে যে স্থানে 
প্রভা হাড়ি গড়িয়া থাকে, তথীর বাইঠা হাড়ির উপর 
বলিয়া রহিংলন | বালের ঠাহাকে এ কপ অপরক্কার স্থানে 
বাঁগয়া থাকিতে দেখিয। শগদরণীকে যাইয়া বজিলেন। জননী 
আহিভেছেন, দেখরা টা নুখ হেট করিচা বলিয়া রিং 
জেন। লোগার অঙ্গে ইংডির কালি লাগিয়াছে, চক্ষু দিয়া টস্‌ 
টন হী দল নি (দিয়া শী দেবী হায়! হায়!। 
করিঠা উঠজেন। নিমাই বিজ্্য বাগ করিয়" ২৭) শচীদেবী 
ভাঙা কিড়ই জানেন না। ছুই চারিবার জিদ্ঞাম! করিলেন, 
“াধা নিগাই তোমার কি ংইযাছ বল? ঠিছি'ওরূপ অপরি- 
ফারস্থানে কি যাইতে আছে? দেখদেখি! উচ্ছিষ্ট হাড়ির 


৬ ঘুগাবতার। 


শাপীপপপীসপাপা পিপিপি পপ? পীবপিপীতী এ পানি ০৮৭ রশ 
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কালি গাত্রে লাগিয়াছে। এস বাব এস, কি চাহি.বল, এখনি 
দিতেছি । এত দিনে, কি পবিত্র, ফি অপবিত্র, কিছুই 
বুঝিলে ন! 1” 

জননী ভৎসন। করিতে থাকিলে, নিমাই ক্রেধান্বিত হইয়| 
উত্তর করিলেন ষে। “তোমর। আমাকে লেখা পড় শিখিতে 
দিলে না। আমি মৃখ? মৃথেরি আবার ভদ্রাভদ্র বিচার কি? 
আরও (দেখ আমি ষে স্থানে থাকি, তাঁহছ। কথন অপবিত্র »ইতে 
পারেনা। আমি কখন অস্চি স্থানে থাকিনা। আমিযে 
স্টানে থাকি, গঙ্গা আদি তত্থ তপায় অবগ্ঠিতি কারন। বিধা. 
তার স্থষ্টির কিছুই অপবিত্র নছে। শুচি অশ্চচি ইহা] কেবল 
আমাদিগের কল্পনা মাত্র। যদ্দি?গ লোকাচার মছে কোন 
ড্ুবাকে অপবিত্র জ্ঞান কর, তাহা হইলে উঠা আমার স্পশ মাত্রে 
পরম পবিত্র হইয়া থাকে, ক্ষানিবে। বিশ্েতঃ নে ছাড়িতে 
নারায়ণের ভোগের নিমিত্ত অন বাঞ্জন পাক করা হইয়াছে, 
তাহা কথন অস্পৃশ্য হইতে পারে না? 

নিমাইয়ের কথা শুনিয়া শ্টী দেবী অবাক, হইয়া রহিলেন, 
অপর সকলে চান করিতে লাগিলেন । শচী দেখা বলিলেন 
“বাবা নিমাই, এস) স্নান করিবে এস। নিমাই বলিলেন, 
“আমি কোন মতে এই স্তান হইতে উঠিব না। যদি ভুমি 
স্তা ঝরিয়। বল যে, আমাকে আজ ভইতে পরিতে দির। ভাহ। 
হইল যাইব, নব এই স্কানেই বিয়া! থাকিব ।* প্রতিবেশী 
সকলে নিমাইয়র কণপ। শুনিয়া শচী দেবী?কষ্ঠ ভঙননা করিতে 
ল'গিলেন। তাহারা বলিলেন ্সানর। ছ্মা্টায়রত কোন 
দোষই দেখিতেছি না| নিমাইকে পাড় না দিয়া তোষর। 
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পিপি? পলাশ পাপা পপ পা 
(রলপা শা 


বড় অন্ঠায় কার্য করিয়াছ। ব্রাঙ্গণের ছেলে; লেখাপড়া না 
শ্িথিলে ইছার পর কি করিয়! খাইবে ?”' সকলের কথায় নিমাই 
শাপ্ত হইলেন) শচী দেবীও তাহাকে বাটা আনিয়। সান 
করাইয়। দিলেন। 
মিশ্রপুরন্দর বাটী প্রত্যাগমন করিলে শচী দেবী নিম'ইয়ের 
অংলদারের কথা এবং প্রতিবেশী সকলে যাহ] বলিয়াছিলেন, 
সনদ বলিলেন। মিশ্রবর কি করিবেন, সকলের অনুরোধে 
আগত নিমাইকে পুনরায় পড়িতে অনুমতি দিলেন। 
পিভার আজ্ঞা পাইয়া নিমাইয়ের আহলাদের আর সীম! 
নিল না, মনের সাধে বিদ্যা রন আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলেন । 
শর গৃহে সব্বপ্রককার শান্্রই ছিল, নিমাই বাটি বলিয়া 
“সই সকল মভাস করিতে লাগিলেন । 
ক্রমে নিমাইয়ের উপনয়নের সময় উপস্থিত হইল। মিশ্র 
পর্ন বন্ুলগের সহিত পরাম্শ করিয়া দিন ধার্য করিলেন 
এব, আমায় স্বজন মকলকে বাটিতে আনিয়া উত্সবের সহিত 
সহ কল্প নম্পন্য করিণেন। 
“ঘনুস্র পুলেরে দিবারে মিশ্রবর | 
ব্লগ ডাকিয়া আনিল| নিজঘর ॥ 
পরম হরিতষ সবে আপিয়া দিলিলা । 
যাঁর যেন ফে'গা কান্না করিতে লাগিলা ॥ 
স্বীগতণতত জয় দিয়া কৃষ্ণগ্ুণ গাঁয়। 
নউগণে মুদঙ্গ সানাই বংশী বায়॥ 
বিপ্রগণে বেদপড়ে ভাটে রায় বার। 
শটীগৃ্থে হইল আনন্দ অবভার ॥ 


৬৮ যুগাবতার। 





যক্নত্র ধরিলেন শ্রীগৌর সুনার। 
শুভষোগ নকল আইল শটীঘর ॥ 

শুভ মাস শুভ দিন শুভক্ষণ ধরি। 
ধরিলেন যন্্রহথত্র গৌরাঙ্গ এহরি॥ 
শোছিল শ্রীনঙ্গে ম্ঞনুত্র মনোহর । 
হুক্মর্ূপে সে শোভ! বোড়না কলেবর 
হইল! বামনরূপ প্রভু গোর চন্্। 
দেখিতে সবার বাড়ে পরম মানন্দ॥ 
অপূর্ব ব্রহ্গণা তেজ দেখি সব্দগণে। 
নরদ্ঞান আর কেছ নাহ করে মনে" 
হাতে দও কীন্ধে খণি ঈীংগীর হ্বন্দঃ। 
ভিক্ষা করে প্রহুদ্ব সেবকের ঘর ॥ 
ধার ঘা শক্তি ভক্গা সবাই মন্তোষে। 
প্রভুর ঝলিতে দিয়া নাদীগণ হাসে । 
ছি পত্র'রূপ ধরি ব্রহ্ষাণা রুদ্রাণী। 

যহ পতিব্রতা যুনি বগর গৃহিথি। 
শ্রীৰান দূপ প্রভুর দেখেরা সন্থোলে। 
সত্ই ঝলিতে তিক্ষা বিয়া দিয়া হানে । 
গ্রভু 9 করেন শ্রবামন রূপ লীল।। 
বের উদ্ধার লাগি এ মকল খেহা ॥7 


০ 
প্রঠ; ভ1২- 


বাঙ্গালার মধ্যে নব্দী'পই শান চর্চার সর্দপ্রধান স্তান। 
শত শত মধ্যাপক্ক টোলগ্থাপন করিয়া ছাত্র দিগকে শিক্ষ 
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দিয় থাঁকেন। নিগাইয়ের ইচ্ছ।, একল্ন নিজ্ঞ অধ্যাপকের 
নিকটে শিক্ষা গ্রার্থ হয়েন। জগন্নাথ মিশর পুত্র অভিপ্রায় 
জানিতে পারিয়| তাহাকে এক দিবন গঙ্গাদাস পণ্ডিতর নিকট 
লইয়। গেলেন। গঙ্গাদান পণ্ডিত তৎকালে নবন্দী;ঃপর মধো 
একজন শ্রঠ অধাপক। ঠিনি নিমাইকে দেখিয়া বড়ই 
অ'লান্দত হইয়! বলিপেন “বাবা নিমাই, তুমি আমার এইথানে 
থা, আমি বিশেষ যত্রের সঠিত ভোমাঁকে শিক্ষা দিব??? 
নিমাই অধ্যাপককে প্রণাম করিয়া সেই দিন হষ্টতেই তাহার 
চার মধ্যে পরিগণিত ভইলেন। অপর ছাত্ররদিগের সহিত 
*্গাদাস পণ্চিত নিমাইকে ও পাঠ দেন, কিন্ধ নিমাই একবার 
চার শুনিয়াই উহা সম্পূর্ণকূপ আযন্ত এবং পরিশেষে স্বয়ং অন্ত 
গ্রকার ন্াাথা। করিয়! ছাত্রদগাকে উপদেশ করেন । কগন বা 
অর্ধাঁপকের ব্যাখ্যা! খণ্ডন করিয়। স্বততসথ ব্যাথা করেন, এসং 
পরক্ষণেই নিজ বাখ্যা খণ্ডন করয়া মন্ প্রকার উঠ] স্থাপন 
করেন। কাহার এই প্রকার অপাপারণ বুদ্ধ নৈপুণ্য দেখিক। 
গঙ্গাদাম পণ্ডিত ও ছাত্রপন্দ সকলেই বিশ্ময়াপন্ন হইলেন। 
নিমা্ট অগ্প দিবাঘর মধ্যেই সব্বপরিচিত হঈয়! উঠিলেন। 
নবদ্বীপে অনংখ্য অধ্যাপক অধ্যাপনা কার্ধা করিতেন, এবং 
তাহাদিগের মো অনেকেরই বছুসংখ্াক ছাত্র ছিল, কিন্তু 
(ছ্াধো কেহই নিমাইকে পিচারে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। 
[নিমাই যে কেবল ছাত্রদিগের সঠিত তর্ক করিতেন এরূপ নহে, 






অনেক সময় বড় ঝড় অধ্যাপককেও নিমাইয়ের তর্ক জাগে 
পড়িয় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। মুরারি গুপ্, কৃষ্ণানন্দ প্রতভৃত্তি 
গিওতবর্ণ সময় সময় নিমাইয়ের ফ'াকিতে ঠেকিয়। যাইজেন। 


৭5 যুগাবতার। 





ক্রমে এইরূপ হইল বে, বড় বড় পশ্ডিতগণ নিমাইকে দূর হইতে 
দেখিবামাত্র অগ্ত দিক দিয়া গমন করিতেন। নিমাই যদিও 
বালক, কিন্ধ তাহারবুদ্ধি চাতুর্ধ্যে সকলেই পরাতৰ স্বীকার 
করিতেন। 

আজ কালনিমাইয়ের তিলমাত্র অবকাশ নাই, রাত্রি দিন 
শান্্ন আলোচনায় বিভোর । শচীদেবীর আননের দীম। নাই। 
কিন্ত মিশ্র পুরন্দর তাদৃশ সন্তষ্ট নছেন। এক দিব জগন্না 
শিশ্র শ্বপ্ন দেখিতেছেন, যে, নিমাই মন্নযাপী হইয়াছেন। অদ্বৈত 
আচাধ্য প্রভৃতি তাহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া হরিবাল 
দিয়। নৃত্য করিতেছেন । নিমাইয়ের মন্তক মুখ্ডিত, পরিধান 
কাঁধায় বস্তু, উচ্চ রবে হরিনাম কীর্তন করিতেছেন এবং মধো 
মধ্য হা কৃষ্ণ !' বলিয়া মৃশ্িত হইতেছেন। স্বপ্ন দেখিয়া মিশ্র 
পুবন্দর বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইপ্লেন। কিন্তুশচীদেবীএ ম্বপ্ন 
বুগ্ধান্ত অবগত হইয়া! বলিলেন 'আমার অন্তর কোন রূপ 
অমঙ্গল আশঙ্কা হইতেছে না। নিমাই লেখা পড়ান যেরূপ 
মনোনিবেশ করিয়াছে, তাহাতে আর কোন ভয়ের কারণ 
দেখিতে পাওয়া ঘার না1” 

শচীতদবীর কথায় নিশ্রপুরনারের ভয় ঘুচিল না, তিনি 
কায়মনোবাকো নারায়ণের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 
“»হ ভগবন্‌! ছে কৃপাময়! ছে সর্বভয়ভঞ্জন প্রভো ! দেখিও, 
আমার নিমাই যেন গৃছত্যাগ করিয়। সন্ন্যাসী না হয়েন। আমি 
বিশ্বন্ূপকে হারাইয়াছি, আবার নিমাইকে যদি হারাই, 
তাহ! €ইলে কোন প্রকারে প্রাণধায়পণ করিতে পারিৰ ন1।”? 

উক্ত ঘটনার কিছু দিন পরে মিশ্রপুরন্দর পরলোক গমন 
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সপপসপীপিশা পপ পপ পাপা 


করিলেন। পিভৃবিযক়োগ হইলে নিমাইয়ের থেদের আর অবধি 
রহিল না। একে অপ্রতুলের সংসার, তাহাতে প/ঠ্যাবস্থায় 
পিতৃহীন হওয়ার নিমাই যারপর নাই শোকাভিভূত হইলেন। 
তিনি সংসারের কোন সংবাদই রাধিতেননা, অহরহ ব্দা'রসে 
মগ্ন থাকিতেন, কিন্ত পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সমুদয় ভার তাছারই 
উপরে পড়িল। আম্মীয় স্ব্ন সকলে নান! প্রকার সাত্বন! 
বাকো তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন | নিমাই সকলই বুঝিতে- 
ছেন, তথাপি কিছুদিন বিমর্ষ ভাবে কাটাইয়া পুনরায় পাঠ 
মন দিংলন। শচীদেবীও নিমাইয়ের মুখ চাহিয়া বৈধবা জীবন 
অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। 

শচীদেবী এক্ষণে একদণ্ড নিমাইকে না দেখিলে, জগৎ 
শন্ত দেখেন । পূর্বে পচ জনের জন্ত সংসার কার্ধো বাপূত 
থাকিতেন। এক্ষণে যাহ! কিছু কার্ধা। সকলই নিমাইয়ের জন্য । 
শয়নে, উপবেশনে) সর্বদাই নিমাইয়ের চিন্তা । শচীদেবী এই- 
রূপে নিমাইগত গ্রাণা হইলেন। 

ভগবানের লীলাই এইরূপ। তিন ভন্তকে ক্রমে করে 
সকল ছাড়াইয়। তদগত করিয়া ল়েন। 


“সালোক্য সার্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। 
দীয়মানং ন গৃহুন্তি বিনা ম সেবনং জনাঃ | 
শ্রীমত্তাঃ__ 


“মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দলা বিস্তুর। 
দশরথ বিজয়ে যেন হন রঘুবর ॥ 


৭২ যুগাবতার। 


পিল পপ পিপিপি পপ শপ ৮ সপ পপ ০ তা 7০ 


ছ ্নথার শ্রীগৌরচন্ত্রের আকর্ষণ। 

, আত এব রক্ষা হৈল আইর জীবন ॥ 
ছুঃথ বড় এ সকল বিস্তার করিতে। 
দুঃখ হয় অতএব কহিল সংক্ষেপে ॥ 
£েন মতে জননীর সঙ্গে গৌর হুরি। 
আছেন নিগুঢ় রূপে আপন। সম্ঘরি ॥ 
পিতৃহীন বালক দেখিয়া শচী আই। 
সেই পুত্র সেবা বহি আর কার্য নাই ॥ 
দণ্ডেক না দেখে যদি আই গৌরচন্ত্র। 
মুচ্ছা হয় আই দুই চক্ষে হঞা অন্ধ॥ 
প্রভূ ও নাগ়েরে গ্রীতি করে নিরস্তর। 
প্রবে!ধেন তাঁত বলি আশ্বাস উত্তর ॥ 
শুন মাত| মনে কিছু লা চিন্তহ তুমি। 
সকল তোর কাছে যদি আছি আমি ॥ 
ব্রহ্মা নহশ্বরের ছুলভি লোকে বলে । 
তাঠ। আমি তোমারে আনিয়া দিব হেলে ॥ 
শচীও দেখিতে গোরচন্দ্রের শ্রীমুথ। 
দেহ স্ম্হমাত্র নাহ থাকে কিসেছুঃখ॥ 
যার স্থৃতিমাত্রে সর্ব পুর্ণ ভয় কাম। 
সে প্রভু যাহার পুল্র রূপে শিদ্যমান ॥ 
াগার কেমতে দুঃখ পভিবে শপীরে। 
আনন প্বরূপ করিলেন জননীরে ॥?! 


শ্রীচৈ: ভাঃ-- 
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পিতৃ বিরোগ হইয়াছে, নিমাই এক্ষণে বাড়ীর কর্তা, কিন্ত 
আবার পূর্বের মতই আছে। এক দিবস আবার ধরিলেন, 
“আমাকে ফুলের মালা, তৈল, আমলকি, সুগন্ধি চন্দন ইত্যাদি 
এথনি আনিয়! দাও, আমি গঞ্গান্নান করিয়া গঙ্গাপুর্ষা করিব ।” 
শচদেবী। আনিয়। দিতেছি', বলিয়। বাহিরে যাইলেন। কিন্ত 
নিমাইয়ের আর বিলম্ব সহিল না, রুই চিত্তে বাটার দ্রব্য 
মক্ল অপচয় করিতে আরম করিলেন। জলের কলস, তৈল- 
ভ[ও, ঘ্ৃত ভাওড প্রভৃতি যাহ। দেখিতে পাইলেন, সমুদর 
তাঙ্গিয়া ফেলি:লন। অবশেষে তাহাতেও সন্থষ্ট না হুইয়] 
বলায় গড়াগড়ী দিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ পরে শটী দেখা 
বাড়ি আলিয়! দেখেন। নিমাই ধুলায় শয়ন করিয়া নিছা 
যাইতেছেন। বু'্বীোলেন নিমাই রাগ করিয়াছেন। অনেক 
ডাকাডাকি কৰিলে নিমাই উঠিলেন এবং কিছু লজ্ভিতভ।বে 
জননীর নিকট হইতে প্রাধিত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া গঙ্গাঙ্গানে 
গমন করিলেন । শচটবেশী নিমাইয়ের কত দ্রব্যাদি অপচয় 
দেখিয়া তখন আর কিছুই বলিলেন না। গঙ্গান্সান ও পুজা'দ 
নমাপু হইলে নিমাই বাটা আসিয়া! দেখিলেন, অন্নব্যঞ্জন সমুদয় 
গ্রন্তত হইয়াছে | অনক্কর গলসীকে জল্ষেক করিয়া ভোজনে 
বাঁদলেন। তভোজনাত্তে শটদেবী তাস্বল আনিয়া দিলেন। 
নিমাই তাম্বল চর্বণ করিতেছেন, তখন সময় পাইয়। শচীদেখা 
বলিলেন, “বাবা শিমাঙ্ক 1 515 রাগ করিও না, কিন্তু দেখ দেখি, 
এই যে গমুদয় দ্রবা নষ্ট কস, ইহাতে কাহার ক্ষতি হইল? 
বাটাতে যাহা কিছু আছে, সনুপয্ই তোমা4। তোমার দ্রবা তুমি 
অপচয় করিলে, াহাহে অমারকি ক্ষতি হইবে? তুমিত 
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এখনি পড়িতে যাইবে, কিন্তু কল্য যে কিআহার করিবে তাহার 
সংস্থান ঘরে কিছুই রহিল ন11” 

নিমাই জননীর মিষ্ট ভঙ্খসন। গুনয়ি। হাসিতে হাসিতে 
“মা ! তুমি কোন চিন্তা করিওনা, কৃষ্ণই সকলকে পোষণ 
করিয়া থাকেন, যাহা কৃষ্ণের ইচ্ছা, তাহাই হইবে |” এই 
বলিয়া পুঁথি হস্তে পড়িতে চলিলেন। পাঠ সাঙ্গ কাঁগর। 
সন্ধ্যার পর বাটী আধিয়া নিনাই জননীকে নিইতে ডাকিলেন, 
এবং তাহার হস্তে ছুই তোণা সুবর্ণ দিয়া বলিলেন, “এই 
স্বরণ বিক্রয় কির! আবগ্তক প্রব্যাপি ক্রয় কর ।” 

নিমাই মধো মধ্যে রূপ সুবর্ণ আনিয়। তদ্দারা জননাকে 
নংদার খরচ নির্ধাহ করিতে বলিতেন। তাহার এই অলো 
কিক কার্য দেখিয়া শা দেবীর মনে সময়ে মময়ে ভয়ের 
টদ্রেক হইত তিনি ভাবিতেন, “সংসারে অর্থের অপ্রতণ 
হইলেই নিনাই সুবর্ণ আনিঘা দেয়। ভবেকি নিসাই কোন 
প্রকার মিদ্ধিলাভ করিয়াছে? না কাহার নিকট কজ্জ করিয়া 
তানিতেছে? অথবা অন্ত কোন উপায়ে আঁনতেছে £ 
ঘাহাই হউক, নিমাইকে কিন্ত কোন কথা জিজ্ঞাপা কাঁরতে 
তিনি সাহন করিলেন না । 

শডীদেবীর আর সংসারের কোন চিন্তা নাই, নিমাই 
সনুদয় ভার লইগ়াছেন। নিমাইয়েরও সংসার বলিয়া কোন 
চিন্তা নাই, এবং চিন্তা করিবার সময়ও নাই। খিদ্যারসে 
বিভোর হইঘ। আছেন। কিবা দিবা, কিবা রাত্রি, শান্ত 
আলোচন! ব্যতীত নিমাইয়ের অপর কোন কার্ধ্যই ছিল না। 

অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 
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ক্রমে নিমাই ষোঁড়শ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন। 
একে পরম সুন্দর রূপ, তাহাতে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, 
অপরূপ তুবনমোহন রূপে স্তগৎ মোহিত করিতে লাগিলেন। 
এক্ষণে তিনি আর ছাত্র নহেন, স্বপ্বং অধ্যাপক হইস্সা ছাত্র 
দিগকে শিক্ষা দান করিতেছেন। দূরবর্তী স্থান হইতে ছাত্র 
সকল বিদ্যাথথা হইয়া তাহার নিকট আসিতে লাগিল। ক্রমে 
ছাত্র সংখ্যা এত বেশী হুইয়া উঠিল যে, সকলের থাকিবার 
স্থান দেওয়া সঙ্কট হইয়া পড়িল। অতি অন্ন দ্রিনের মধ্যেই 
নবদ্বীপের মধ্যে একজন প্রধান, অধ্যাপক বলিয়া বিখ্যাত 
হইলেন। মুকুলের একখানি বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, নিমাই 
সেই গ্কাঁনে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। অসংখ্য ছাত্র ত্ভাহাকে 
বেষ্টন করিরা থাকিত এবং তিনি মধ্যস্থলে যোগপর্র ছাদে বন্ধু 
বন্ধন করিয়া বীরাসনে উপবেশন করিতেন । 

নিমাই বিদ্যারসে বিভোর হইয়া! আছেন, অপর কোন 
চিন্তাই নাই শচী দেবী পুভ্রের বিবাহের বযুদ হইয়াছে দেখিয়। 
মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কত দিনে ভগবান 
নিমাইয়ের যোগ্য একটী বধু মিলাইয়! দিবেন। 

বল্পত আচার্য, নবদ্বীপেই নিবাস, তাহার লক্ষ্মী নামে একটা 
পরমান্থন্দরী কন্তা ছিল। লক্্মীর নাষটি যেন্বপ, তিনি ব্ধপে গুণেও 
তদ্রপ ছিলেন। স্বম্ং লস্্ীই লক্্ীরূপে অবতী্ণ]। লক্ষ্মী এক দিবস 
গঙ্গানানে গিয়াছিলেন, দৈবযোগে নিমাইয়ের মহিত সাক্ষাৎ 
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হইল। উভয়ের নয়নে নয়নে মিলন হইলে কেহই আর নেঞ্ 
ফিরাইতে পারিলেন না। কন্দর্পও সময় পাইয়াঁছেন, ছাঁড়িবেন 
কেন? আপন কর্তব্য কর্মে ক্রট করা কাহারই উচিত নহে, 
স্বৃতরাঁং সম্পর্ক বিরুদ্ধ হইলেও মদন আঁপন অধিকারে মদন- 
মোহনকে পাইয়া ছাড়িলেন ন। উভয়ের মন উভয়ে জাঁনি- 
লেন, নিমাই একটু মৃদুহান্ত করিলেন । লক্ষ্মী দেবীরও বিশ্বাধরে 
ন্মিত রেখা প্রকাশ পাইল । পরিশেষে উভয়ে নিজ নিজ গৃহে 
গমন করিলেন । 

এ দিবন 'অপরাক্ছে বনমালী 'আঁচার্ধ্য শচি দেবীর সহি 
সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। বনমালী আচার্য্যের নিবাঁম নবদ্ধীপে, 
তিনি বল্লভ আচার্যের একজন স্ুু্গৎ। শচী দেবীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়! বলিলেন যে, “বল্পভ আচার্দোর একটী পরম 
রূপবতী কন্তা আছে, ষন্দে আপনি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে 
আমি আপনার পল নিমাইয়ের সহিত বিবাহের মোঁজনা করি।” 
শচীদেবী নিমাইয়ের মত নাজানিয়া স্থিরভাঁন কোন কথা 
কহিতে পারেন না, স্বতরাঁং অন্য প্রকার কথাবার্তা কহিয়। 
বনমালী আচার্ধ্যকে বিদীয় করিলেন । 

বনমাঁলী আঁচার্ধা বাঁটা ফিরিয়া যাইতেছিলেন, ঠিদবযোগে 
পথিমধ্যে নিমাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নিমাই, আচার্স্যকে 
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কোথায় গরিয়াছিলেন ?” 
বনমালী আচার্য্য সুযোগ পাইয়া আন্মপৃর্বোক সদুদায় কথা ব্যক্ত 
করিয়! বলিলেন। নিমাই £কাঁন উত্তর গ্রদান করিলেন না, 
সহ্থান্ত বদনে ষ্াহাঁকে সম্ভাষণ করিয়া বাটা আগমন করিলেন। 

নিমাই বাটা আসি মাতাঁকে ডাঁকিম্া! বলিলেন, “ম!! 





নবম টম পরিচ্ছে | ৪৭ 


বলমাঁলী আঁচাঁ্য আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন; কিন্তু 
তুমি তাহাকে আদর যত্র কর নাই কেন?” পুলের ইঙ্জিত 
পাইয়া তৎপরদিবদ শচী দেবী বনমালী আচার্্যকে ডাঁকাইয়। 
আনিলেন এবং অতি যত্রপূর্বক বসাইয়া নিমাইরের বিবাহের 
কথ! উ্থাপন কবিলেন । শচী দেবী বলিলেন, “নিমাই এক্ষণে 
বড টা হ্থতরাং তাহার অনভিমতে কোন কথা বলা 

নার কর্তব্য নহে, এইজন্য গতকল্য আমি আপনাকে ভরদ। 
করয়া কোন উদ্ভর দিতে পারি মাই। যাহা হউক, এক্ষণে 
আপনি ঘত শাদ্র হয়, বিবাহ স্থির করুন|? 

বনম।লী আচাধা দেই (এই বরন আচার্যোর বাসী যাইয়। 
বিবাহের সন্ব্জ স্থির করিয়া শটী দেবীকে সংবাদ প্রেরণ 
করিলেন। শচা দেবী প্রতিবেশী জকলকে নিমাইর়ের বিবাহের 
কথা বলিনানান্র ভাহাপা এক বাক্য বলিবা উঠিলেন, “বত 
শা হর, শুভকদ্ম সম্পন্ন করিয়া ফেলুন ।কিছু চিস্কাকরিবেন ন!, 
যাহ] বিটু আরোজন করিতে হয়, সমুদয় আমরাই করিয়া 
দিব ভাঞাদিগের আগা বাঁকো শচী দেবা বিবাহের 
দিন স্থির কির। আয়োজন আবরস্ত করিলেন । 

রূমে ক্র নম শ্তভধিন আমির! উপস্থিত হইল | নিমাই বিবাহের 
পবন প্রাতকালে গঙ্গানান করিয়া গিতজার্ধা সমুদয় সম্পন্ন 
করিলেন । বাড়ীতে লোক ধরে না। আত্মীয় বন্ধুণণ আনন্দ 
করিতেছেন, স্রাথণ মঙ্গল কার্যাপি সম্পন করিতেছেন, নৃভা 
গাত বাদ্যে চারদিক উতসবময় হইয়াছে । শটী দেবী মিষ্টবাকো 
সকলকেই বলিতেছেন, “তোমরা আনীর্কাদ কর, আমার 
নিদাই যেন দীর্ঘজীবী হইয়া পুত্র পৌন্রাদি সম্পন্ন হয় ৪, 


৭৮ যুগাবভার। 


আননের দিন কোথা দিয়া অতিবাহিত হইয়া যায়, 
তাহার ঠিক পাওয়া যায় না। শচী দেবীর ভবনেও সে দিবস 
দেখিতে দ্রেখিতে শেষ হইয়া আদিল। দিবাবসানে নিমাই 
পুনরায় স্নান করিয়া বিবাহোচিত সজ্জা করিতে লাগিলেন । 
গৌরাঙ্গের বিবাহ সজ্জ| শ্ীলেচন দাস কিরূগ মধুর ভাবে 

ৰ্থন করিয়াছেন দেখুন! 

“সান দান কার্য কৈল যে ছিল উচিত। 

দেবপূজা মিত্রপূজা করিল বিহিত ॥ 

নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ কৈল ঘে ছিল বিধানে । 

পূর্বব সম্পূর্ণ ভোজ্য ব্রান্মণে দিল দানে ॥ 

নর্তকেরে পিল দ্রব্য আর ভগগণে। 

সভারে সম্ভোব টকল নানা দ্রব্য দানে ॥ 

দ্রব্কে অধিক মানে মধুর বচনে। 

দেখির। যুড়ায় হিয়া চন্দ্রিঘ বদনে ॥ 

প্রবোধ করিল যার সেই অন্নান। 

বিবাহ উচিত প্রভু কৈল পুনঃ স্নান ॥ 

নাপিতে নাপিত ক্রিরা কৈল মেইকালে। 

শ্রীমঙ্গ মার্জনা করে কুলবধূ মিলে | 

পরশে অবশ কম্প হহল সভার । 

গদগদ বচনে নয়নে জলধার ॥ 

হেরইতে পহুমুখ কি ভাব উঠিল। 

শ্রীঅঙ্গ পরশে সবে অবশ হইল ॥ 

কেহ কেহ বান ধরি অবশ হইয়া। 

কেহ রহে উদ্বর্তন শ্রমঙ্গে লেপিয়া ॥ 


নবম পরিচ্ছেদ । ণ3 


কেহ বুকে পদযুগ ধরিয়া আনন্দে । 
ভূজলত1 বেড়িয় রাঁখিল পরবন্ধে ॥ 
কেহ চিন্তাপিত হঞা নেহারে গৌরাঙ্গে। 
কেহ জল দেই শিরে মদন তরঙে ॥ 
উন্মত্ত হইয়া! বছ হাসে মনে মন । 

সতীত্ব নাশিল হেরি গৌরাঙ্গ বদন ॥ 
নানাবিধ বাদা বাজে সুমঙ্গল ধবনি। 
চারিদিকে হুলাভুলি জয় জয় শুনি ॥ 
অভিষেক কৈল প্রভূ স্থরনদী জলে । 
দেখি সপ্দজন ভাসে আনন্দ হিলোলে ॥ 
লান সমার্ধিঘা প্রভু বসিল! আসনে । 
বেড়িল নারীগণ শচর নন্দনে ॥ 


ঝা না রঃ গু 


গন্ধ চন্দনে অঙ্গ করিল লেপন। 

লল়াটে তিলক বেন চাদের কিরণ ॥ 
মকর কুণগুল গে করে ঝলমল । 
মুকুতার হার শোভে জদর উপর ॥ 
কাঙন্দোরে উজর তারা কমল নয়ন । 
জধন্থ যুগ যেন কামের কামান ॥ 

অঙ্গদ ক্ষণ দিব্য রতন অন্ত্ররী। 
ঝলমল দিব্য তেজ চাহিতে না পারি ॥ 
দিব্য মালা পরিধান রক্তপ্রাস্ত বাস। 
গন্ধে মাহ মোহ করে অঙ্গের বাতাস ॥ 


৮৩ যুগাবতার। 








স্বর্ণ দর্পণ করে ষেন পূর্ণচন্ত্র। 
হেরিয়া লোকের হিয়। না হয় স্বতন্থ ॥ 
বধগণ বিকল হইল রূপ দেখি। 
মনোহরি নিল না নেওটে করি আধি॥ 
অস্থির নাগরীগণ শিথিল বসন। 
মথিল ভূজঙ্গকুল থগেন্দ্র যেমন ॥ 
চিতহরি লইল সভার এক কালে। 
মনোমীন ধরিয়া রাখিল রূপ জালে ॥ 
হরিণীনয়নীগণ গৌরাঙ্গ দেখিয়া । 
চলিতে না পারে সে ধরিতে নারে হিয়া ॥ 
তন্মভঙ্গী আকর্ষণে রঙ্গিণীরগণ। 
ঢলামান দয় কহয়ে অঙক্ষণ ॥ 
সে মাবুর। ভাস্ত যার পশিল হিয়ায় 
মরমে মঙ্গেল তাহ। মদন ব্যথায় ॥ 
নেডুজ বিচাম রস পদ্ুশ লাগিছা। 
মানিনীর মান মুগ ঝুলে লুক ইয়া ॥ 


পে 
জ। চৈ? ভঃ-৮ 


এদিকে বদ আচাোর বাড়াছেও আনন্দের সীমা নাউ। 
*্ভ্ব ও নাতাবিধ বাদোর শানে চারিদিক পরিপূর্। জীগণ 
মঙ্গলর্বনি করিতেছেন! কুলবপগণ অতি বনের সভিত বেশ 
বিশাস করিতেছেন) কেহ কেহ মনের মত করিয়া লক্ষণ 
দেবীকে সাক্াইছেছেন। মকলেই কোন না কোন কার্যে 
ব্স্ত। বল্লভ আচার্য্য বরসভা সঙ্জীভূত করিয়া স্বজনবর্গের 


নবম পরিচ্ছেদ । ৮১ 





সহিত বরপক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় 
সংবাদ আদিল যে, বর আঁদিতেছেন। 

নদীয়ার নারীগণ বর দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া! সজ্জা 
করিতেছেন । যথা শ্রীচৈতন্ধ মঙ্গলে:_- 


“নানা বেশ কর, পাট সাঁড়ী পর, 
কাজর দেহন! নয়নে । 

শরীবিশবস্তর, সাজি সব দল, 
বিবাহে করিল পয়ানে ॥ 

এহার কেয়ুর, ক্কণ কিন্কিপি, 

নুপুর পরহ ঝটিরে | 

অলক নিকটে, সিন নিকছে, 
চন্দন বিন্দু তার হোটরে ॥ 

তা্বংল অধারে, আবু বাম করে, 
লীলায়ে ঢুলি চলি যাঁহারে। 

দেখ বিশ্বদ্থর, যেন পাঁচশর, 
জানি মন কলা খাহরে ॥ 

তাঁ্ব্‌ল চর্বণে, হান্ত আলাপনে, 
কুন্দ দশন বিকাশ । 

বাঁন্দুলি অধবে, দশন মধুকরে, 
পাঁশে মধুলোভে বসি ॥ 

নাগরী সারি সারি, চলিলা কুতুহলী, 


মরাঁল গমন সুঠাম । 
নাজানি কোন্‌ বিধি, গড়িল মন নিধি, 
আপন বৈদগ্ধি জান 0 


পাপা পপ পাপপাপপীশীপিপিপাপতপপাা পাপা শিাপিপিিপিশপপাসপপাওাজউপপা1- ০০1 


৮২ যুগাবতাঁর। 


গোঁধুলি লগ্নে কন্তাসম্প্রদান হইবে, স্থতরাং সকলে পৌছিবা- 
মাত্র আর বিল্ব না করিয়া বল্পভ আচার্য নিমাইকে নির্দিষ্ট 
স্থলে লইয়া গেলেন। স্ত্রীগণের মধ্যে ধাহারা কখনও নিমাইকে 
দেখেন নাই, তাহারা বরের অলোকসামান্ত ভুবনমোৌহন বূপের 
নান! প্রকার ব্যাখ্যা করিতে আরন্ত করিলেন। কেহ কেহ 
বলিতে লাগিলেন যে, অনেক সুন্দর পুরুষ দেখিয়াছি; কিন্ত 
নিমাইয়ের মতম মধুর রূপ কথন দেখি নাই। কোন কোন 
রমণী বলিলেন, এরূপ সর্ধাঙ্গ সুন্দর মোহন মৃদ্তি মনুষ্যের হওয়া 
অসম্ভব। আমরা শুনিয়াছি, কোঁন দেবতা বা মহাপুরুব 
শচীর পুত্রন্ূপে জন্ম গ্রহণ কবিয়াছেন। ঘাহাহউক, আমাদিগের 
লক্ষ্মী যেন্ধপ রূপবন্তী ও"গুণবততী; বরটিও সেই মত হইয়াছে । 
কন্ঠ বিবাহস্থলে আনীতা, হইলে, বল্লভ আচার্য সকলের 

অনুমতি লইয়! প্রাণ প্রতিমা! ঢুহিতাকে পান্রস্থ করিলেন। স্ত্রীগণ 
হুদু হুলু ধ্বনি করিতে লাগিলেন। চারিদিক হইতে নানানিধ 
বাদ্য বাজিন্না উঠিল। সকলেই বর এবং কন্তাকে বেষ্টন করিয়! 
পুষ্প বৃষ্টি করিনে লাগিলেন । লক্ষী দেবী নিমাইয়ের বামে 
বসিলে ঘে কি অপূর্ব শোভা হইয়াছিল, তাহা ঠাকুর বৃন্দাবন 
দান বর্ণন করিয়াছেন। যথা $-- 

“হরিধ্বনি সর্বলোকে লাগিল! করিতে । 

তুলিলেন সবে লক্গমী পৃথিবী হইতে ॥ 

তবে লক্ষী প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার। 

বোড় হস্তে রহিলেন করি নমস্কার ॥ 

তবে শেষে হৈল পুষ্পমাল1 ফেলাফেলি | 

লক্ষ্মী নারাক্ষণ দৌহে মহা! কুতৃহলী ॥ 





নবম পরিচ্ছেদ । ৮৩ 


পপ ০০০০ বরাক পপ ০ 


দিব্য মাল! দিয়া লক্ষ্মী প্রভুর চরণে। 
নমঙ্কার করিলেন আত্ম সমর্পণে ॥ 
সর্বদিকে মহ! জয় জয় হরিধ্বনি। 

উঠিল পরমানন্দ আঁর নাহি শুনি ॥ 

হেন মতে শ্রীমুখ চন্ত্রিকারি রনে। 
বমিলেন প্রভূ লক্ষী করি বাম পাশে ॥ 
প্রথম বয়প প্রভু জিনিয়া মদন। 

বাম পাশে লক্ষী বসিলেন সেইক্ষণ ॥ 

কি শোভা কি সুখ সে হইল মিশ্র ঘরে। 
কোন জন তাহা বিবারে শক্তি ধরে ॥” 


ই/চৈঃ ভাঃ- 


বিবাহ ক্রিয়া শেষ হষ্টলে, বর কন্ত! সেই রাত্রি বাদর ঘরে 
অতিবাহিত করিলেন । বরকন্তা বাসর ঘরে যাইলে শত শত 
কামিনী আনিয়া ভাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া বদিলেন। বাসর 
ঘরে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা চিরকালই মমান। বর বধু লইয়া 
গকলে নানাবিধ আমোদ করিতে লাগিলেন । কেহ নিমাইরের 
হণ্ডে ত্ান্থল দিয়া দলিলেন, “ইহা লব্ীর মুখে দাও ১ কেহ 
বলিলেন, * লক্মীকে মি ক্রোড়ে করিয়া বইস, আমরা দেখিতে 
ইচ্চা করি।' নিমাই কুলবালাগণের ইচ্ছা মতে সকলই 
সম্পন্ন করিলেন বটে; কিন্তু তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে 
সমর্থ হইলেন না! অবলাগণ সরল চিত্বে বরের নহিত বিদ্রপ 
করিতেছিলেন, তাহার! জানিতেন না! যে, এই বর মদন- 
মোহন। মন্মথের মন্মথ স্বরূপ শ্রীগৌরাম্ের অপরূপ দ্ধ, 
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মাধুর্য তাহারা সকলেই মোহিতা হইলেন। কুলবধুগণের কুল- 
ধর্ের প্রতি আর লক্ষ্য রহিল না। কেহ গৌরাঙ্গের অঙ্গ 
স্পর্শ করিবামাত্র বিহ্বল হইয়া তাহার গাত্রে গাত্র সংলগ্ন 
করিয়া দিলেন। কেহ বা অনিমিষ নয়নে তাহার বদন প্রতি 
চাহিয়া রহিলেন। কেহ মদন দহনে দহ্মান। হইতে লাগি 
লেন। কেহ অনল শরে পিদ্ধ হইনা গৌরাঙ্গের ক্রোড়ে ঢলিয়া 
পড়িলেন। কোন কাদিনীর নাঁবি-বন্ধ শিথিল হইয়াছে দেখিয়া, 
অন্ঠ কামিনী হান্ত করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে গৌরাঙ্গ কটাক্ষ-. 
বাণে বিদ্ধ হইয়। তিনিই আবার আম্বহারা হইলেন। ভ্্রীগণের 
মবো ধাহারা একটু দূরে বসিয়াছিলেন, ভাহারও গৌরাঙ্গের অঙ্গ 
সৌরভে অনঙ্গের বখীভূত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে মেই 
গভ রজনী গ্রভাত হইলে বানর ভঙ্গ করিরা নিমাই বাহিরে 
যাইলেন, কুনকাদিনীগণও লজ্জাদনত মুখে জাপন আগন 
আলগয়ে গ্রস্থ।ন করিলেন। 
দিবাবপানে পিমাঈনন বধু লইননা আপন গৃহে আসিতে- 

ছেন। ঠাকুর বুন্দাবন দান উহা বর্ণন করিয়াঞ্েন ৷ বথা 

'লগ্ীর মহিত এর চডিয়া দোলায়। 

আইগেন দেখিতে মন্ধল লোক ধায় ॥ 

গন্ধ মালা অলঙ্কার কুট চন্দন । 

বচ্দলে উজ্জল দুই লক্ষী নারায়ণ ॥ 

সগদ্লোক দেখি মাত্র ধন্য ধন্য বলে। 

(শেষে স্ীগণ অতি পড়িলেন ভোলে ॥ 

কক কলি এর। ভাগ্যবতী হরগোরা। 

নি্গটে সেবিলেন কত ভক্তি করি ॥ 
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অল্প ভাগ্যে কন্ঠার কি হেন স্বামী মিলে। 

এই হরগৌরী ছেন বুৰি কেহ বলে। 

কেহ বলে ইন্দ্র শচী রতি ব মদূন। 

কোন নারী বলে এই লক্্মী নারায়ণ ॥ 

কোন নারীগণ বলে যেন সীতারান । 

দোলাপরি শোভিয়াছে অতি অনুপম ॥ 

এই মত নানারূপ বলে নীরীগণে। 

গুভদৃষ্টে সবে দেখে লক্ষ্মী নারায়ণে ॥ 

হেন মতে নৃত্য গীতে বাদ্য কোঁলাহলে। 

নিজ গৃহে প্রতু আইলেন সন্ধাণাকালে ॥ 

তবে শচী দেবী বিপ্র পত্বীগণ লঞ।। 

পুল্রবধূ ঘরে আনিলেনু হুষ্ট হঞা। 

দ্বিজ আদি যত জাতি ন্ট বাজনীয়!। 

সবাঁরে তুধিল! ধন বন্ত্র বাক্য দিয়া ॥ 

বে শুনয়ে গ্রভুর বিবাহ পুণ্য কথা। 

তাহার সংসার বন্ধ ন! হয় সর্বথ11১ 

শ্রীচৈঃ ভাঁঃ_- 
শচী দেবী পুত্রের বিবাহ দিয়! পরম আনন্দে দিনযাপন 
করিতে লাঁগিলেন্ত। যেমন সোণার টাদ ছেলে, বধৃও তদ্রপ 
হইয়াছে। লক্ষ্মীর আগমনে শচী ভবন নিত্য নব নব ভাব 
ধারণ করিতে লাগিল। গৃছে আর অন্ন কষ্ট নাই, কোন 
দবোরই অভাব হয় না। শচী দেবী সবদাই পদ্মগন্ধ অনুভব 
কিরেন; কিস্বকোন কাঁরপস্থির করিতে পারেন না। ক্রমে 
বুঝতে পারিলেন যে, তাহার বধূর অঙ্গ হইতে গম্মগন্ধ নির্গত 
৮' 
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হইয়া থাকে। বাহা হউক, এ পরম গুপ্তকথা শটী দেবী 
অপর কাহার নিকটে প্রকাশ করিলেন না। নিমাই পুর্বের 
হায় বিদ্যারসেই উন্মন্ত আছেন। তক্রবৃন্দ তাহাকে দেখিয়! 
কখন কখন বলিতেন, “ওহে নিমাই পণ্ডিত! আর বিদ্যার 
ভোলে কতদিন বুথ! কাটাইবে ?'' নিমাই নআ্রভাবে উত্তর 
করিতেন, “আপনাদের কৃপা হইলে সকলি হইতে পারে। 
আপনার! যে মামাকে উপদেশ দিতেছেন, ইহাই আমার পরম 
সৌভাগ্য 

শ্রীমদ্বৈতের ভবনই ভক্তবৃন্দের জুড়াইবার স্থান। বৈকালে 
সকলে তথায় মিলিত হইয়া ক্ুঞ্ণগুণ গান করেন, কখন ব 
তক্তি শান্তর পাঠ করেন। কৃষ্ণগুণ গানে মুকুন্দের বড় গ্রীতি। 
তাহার গীত শ্রবণ করিয়া সকলেই মোহিত হায়ন। নিমাই ৪ 
মুকুন্দকে বড় ভাল বাদেন। মুকুন্দকে দেখিপে কথাবার্কা ন! 
কিয়া ছাড়েন নাঁ। সমর সদয় উভক্কে শান্বের তর্কও হঃয়। 
থাকে। 

শ্রীবাদ পণ্ডিত প্রডৃতিকে দেখিলেও নিমাই সহজে ছাড়ি 
দিংতন না। পাছে তিনি “ফা” জিন্তাসা করেন, এই ভয়ে 
প্ীবান মুকুন্দাদি দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইলেই অন্থপথ 
পিয়া পলায়ন করিতেন। 

এক দিবন নিমাই পথে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, 
মুকুন্দ গঙ্গান্নান করিতে যাইঙেছেন। পরে মুকুন্দ তাহাকে 
বেমন দেখিতে পাইলেন, অমনি অন্ত পথে চলিয়া গেলেন। 
নিমাই গোবিনদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “যুকুন্দ আমাকে 
দেখিয়। কিজন্ পলায়ন করিল বলিতে পার?” গোবিন 
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বলিলেন “তাচা আমি জানি ন11” নিমাই প্রত্যুত্তর করি- 
লেন, “তোমর!| জান না। কিন্তু আমি উহাদের মনের ভাঁৰ 
বুঝিরাছি। উহার] মনে করে যে, আমি কৃষ্ণ বহিশুখ। অত্ব- 
এব আমার সহিত বৃথা! আলাপ করিবে ন1।” অনস্তর হাপিয়! 
বলিলেন, “আমি যখন বৈষ্ণব হইব, দেখিও তখন 
উঠার! কি, অজ ভব, পর্য্যন্ত আমার দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত 
হইবেন ।” 
“প্রভু বলে আরে বেটা কতদিন থাক। 
পলাইলে কোথা মোর এড়াইবে পাঁক॥ 
হালি বলে প্রত আগে পড় কতদিন 
তৰে সে দেখিবে মোর বৈঞ্ণবের চিন ॥ 
এমন বৈঝৰ যুঞ্রিঃ হইসু সংসারে। 
অজ তব আসিবেক আনার ছুয়ারে। 
শুন ভাই সব এই আমার বচন। 
বৈধুব হইব মুঝ্রি সর্ব বিলঙ্ষণ | 
আনারে দেখিয়া! এবে যে সব পলায়। 
তাহারাও ষেন মোর গুণ কীর্তি গার ॥ 
এতেক বলিয়! প্রভূ চলিল। হাটিতে। 
ঘ'র গেলা নিজ শিষ্যগণের সহিতে'॥ 
এই মত রঙ্গ করে বিশ্বস্তর রায়। 
কে তারে জানিতে পারে যদি নাঁজানার ॥৮ 
শ্ীচৈঃ ভাঃ-_ 
শ্রীমদ্বেতের সভ।ন্ব ভক্তগণ একত্র হইয়া ভক্তিশান্ত্রপাঠ ও 
হরিনাম কীর্তন করেন, ইহাতে নবদ্বীপবামী কেহই সন্তষ্ট 
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নহেন। রিশেষতঃ পঙ্িত মণ্ডলীর উহ! কিছুমাত্র ভাল লাগে 
না। তাহারা বলেন, “এমনত কথন শুনি নাই এবং 
কোথাও দেখি নাই। লোকে আপন আপন ঘরে বসিয়! 
হরিনাম করে, ইহাদ্িগের দেখিতেছি মকলই বাঁড়াবাড়ি। 
কতকগুল|! লোক একত্র হইয়! আমাদিগকে জালায়তন করিয়! 
তুণিল। উহাদিগের উৎকট চীৎকার শব্দে রাত্রিতে নিজ! 
যাইতে পারি না। হরিনাম করিতে আবার কানাকাটি ত 
কোথাও শুনি নাই ।” 
ভক্তগণ উক্ত প্রকার শ্লেষ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিমর্ষ হইলে, 

অদ্বৈত প্রভূ তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলেন যে, 
“ভাই সকল তোমরা কাতর হইও না। ভগবান্‌ অবশ্তাই 
আমাদিগের দুঃখ বিমোচন করিবেন 1 

“সকল বৈষ্ণব মিলি অস্বৈতের স্থানে। 

পাষপ্ীর বচন করেন নিবেদনে ॥ 

গুনিয়। অটদ্বত হয় কুদ্র অবতাঁর। 

স'হারিমু নব বলি করায়ে হুঙ্কার 

আনিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর। 

দেখিবা কি হয় এই নদীয়া ভিতর ॥ 

করাইমু কৃষ্ণ সর্ব নয়ন গোচর। 

তবে সে অধৈত নাম কৃষ্ণের কিন্কর।॥ 

কমার দিন কত গিয়! থাক ভ্বাই সব। 

এথাই দেখিব! সব কৃষ্ণ অন্থভব ॥' শ্রীটৈ: ভাঃ_- 

নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্র। 
প্রথম খণ্ড সমাপ্ত । 
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ভিভীম্্ এও! 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


এই থণ্ডের প্রারন্তে শুগোরাঙ্গের প্রধান প্রধান পার্ধদ 
মন্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলি । 

শ্রীমন্্ৈত 'মাচাধ্য গ্রতুর পরিচুর পূর্ধেই দেও হইয়াছে, 
এক্ষণে সব্বাগ্রে আনিত্যানন্দ প্রভুর সপ্ষন্ধে কিছু বালঙেছি। 

শ্ীনত্যাননদ প্রত, গেলা বন্ধম'নের আন্তর্পত একচাক। 
গ্রামে, মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়াদণী ঠিথিঘোগে অবভীণ 
ইয়েন। তাহার পিশা আহাড়াই প্চিত ও মাভা দেবীপদ্া- 
বভা। পিতা বাতা "কুবের? নাম রাখিয়া ছিলেন) পরে 
সন্্যাম আশ্রমে গুরুদেব “দিভ্যাদনা” নাম রাখেন। 

ভ্যানন্দ প্রন জন্মগ্রহণ করিলে রাঢ় দেশের দরিদ্র 
ভিক্ষুক আতর সঞ্চলে:ই দুখ মোচন হইয়াছিল। আনাবুষ্ি, 
অধিনুষ্টি প্রহাত ছদ্দেব ঘটন| ন| হওয়ায়) দেশে এচুর পরিমাণে 
শশ্ত জন্মিগ। সুতরাং কাহারও গৃহে অননকষ্ট ৫ধিল না। অকাল- 
মুড্যুশোক লোকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছল। রাঢের 
'ঘরে ঘরে মঙ্গল ধ্বণি হইতে থাবিলে মকলে অনুদান করি- 
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লেন, বুঝি বিধাতা ভদ্দেশবাসীর প্রতি প্রসন্ন হইপ্নাছেন। 
গ্রকৃতপক্ষেই পরমদয়াল নিত্যানন্দ রাঁঢ় দেপবাসীর দুঃখ শোক 
সমুদয় হরণ করিয়াছিলেন বলিয়, কাহাকেও কোন বিষয়ের 
জন্ত রেশ পাইতে হয় নাই। 

নিত্যাঁনন্দ বাল্যকাঁল হইতেই কৃষ্ণপ্রেমে মগ্। খেলার, 
সময়ও কৃষ্ণচলীল! অনুকরণ করিয়! খেল! করিতেন। সমবয়ঙ্ক 
বালকগণ তাহার অলৌকিক মধুর ভাবে মুগ্ধ হইয়া সব্ব 
বিষয়েই তাহার অন্ুনরণ কৰ্চিতেন। 

নিত্যানন্দ কোনদিন বালকদ্দিগকে লইগ্রা বস্ুদেব ও 
দেবকীর বিবাহ অভিনয় করিঠেন। কোন দিন শ্রীকৃষের 
জন্ম মছোত্নর করিতেন। কোন দিন ব। পুতনা বধ লীলা 
করিতেন। এইবপ প্রশ্যহ কোন একট কৃষ্ণলীলা অনুকরণ 
করিয়া খেলা করিত্তেন। এত অল্পণয়স্ক বালক এইরূপ কৃষ্ণলীল। 
কোঁগা হইতে শিক্ষা কিল ভাবিয়া সকলে বিশ্মিত হইতেন। 

নিত্যানন্দের ধথন দ্বাদশ বসর বয়ঃক্রম, গমেই সময় 
এক দ্িবল একজন পসন্যাণী আমির তাহাদের বাড়ীস্তে 
অভিথি হইলেন। অঠিথির তেজঃপুপ্র কলেবর এবং প্রেমপূ্ণ 
ভাব দর্শনে সকলেই বিমোহিত হইয়! আস্তরিক তক্ভির সহিত 
তাহাকে অভার্থনা করিলেন। কৃষ্ণভক্ত হাড়াইপপ্ডিত, 
দেবোঁপম সন্ন্যানীকে অতিথি পাইর়| কৃতার্থ হইলেন, এবং 
প্রাণপণ যত্ধে শ্বয়ং তাঞাঁর সেবা কার্যে নিযুক্ত হুইলেন। 
নিত্যানন্ন, সন্নাসী বড় ভাল বাসিতেন, পথে কোন সন্যানীকে 
দেখিতে পাইলে তাঁহার গশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেন এবং 
নানাবিধ কথাবার্কা জিজ্ঞানা করিতেন। এক্ষণে আপনার 
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বাড়ীতে অপরূপ এক সন্ন্যাসী দেখিতে পাইয়! তাহার আনন্দের 
সীম! রহিল ন!। 

এইরূপ প্রবাদ যে উক্ত সন্নামী অপর কেহ নহেন, গৌরা- 
গ্র্জ বিশ্ববূপ। যাহা হউক, তরী সন্নাপীই নিত্যানন্নকে তীর্থ" 
গর্যাটন উদ্দেশে বাটা হইতে লইয়া যাঁন। ভাড়াই পণ্ডিত 
সন্গাদী কর্তৃক প্রার্থত হইয়! অনিচ্ছা সন্্রেও প্রাণের অধিক 
পুজকে তীর্থ ভ্রমণে অনুমতি গ্রন্নান করেন। 

নিত্যানন্দ তীর্থ পর্যাটনে বহির্গত ভইয়া প্রণমে বজেস্র 
তীর্থ গমন কবেন। তৎপরে বৈদ্যনাগ), তথ] হঈতে কাশী। 
পরে মাঘ মাঁসে প্রথাগ তীর্থে উপহ্িত হইয়! তথায় একমাস 
ধাস করেন। তাহার পর মথুরা ও শ্রীবুন্গাবন দর্শন করিয় 
হপ্তিনাপূর গমন করেন। তথা হইতে চারক! খাত] করেন। 
তংপরে কশিল আশ্রম, মবংস্ত তীর্থ, শিবকাঞ্পী, বিধ্ঃকাঞ্চী 
$ত দর্শন করিয়! প্রভাস তীর্ধে গমন কঙছেন। তগা হইতে 
বিশালাবদরী, ব্রঙ্গতীর্ঘ, চক্রতীর্থ, প্রাচী সরতী গ্রৃতি দশন 
কপির নৈমিষারণো উপস্থিত হইলেন। তাহার পর অদেধ্যা 
দশন করিয়া গুহক চণ্ডালের আশ্রমে গ্যন করিলেন । ভীবাম- 
চন্দ্রের সহিত গুহকের মধু মিরা স্মরণ হঈবাম'ত্র শি্া- 
ননের মুচ্ছা ছইল। এ অবস্থা ঠিনি তিন নিবস তথায় 
অবস্থিত করিয়াছিজেন। 

নিত্যানন্দ গুহক আঁশম হইতে হন্যান্ত অনেক তীর্থস্থান 
দর্শন কণিয়া মহেন্দ্র পর্ধতে গমন কারলেন | তথায় পর্বাতোপরি 
গরপ্ুরামকে বনানা করিয়া হরিদ্বার যাত্রা করিলেন। তথার 
|গীধী-সণিণে অবগাংন কারয়া ক্রমে ক্রমে পম্পা, সপ্ত- 
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গোঁদাঁবরী, বেনুতীর্ঘ, প্রভৃতি দর্শন করিয়। শ্রীপর্ব্বতে উপনীত 
হইলেন। 
শ্রীপক্বত অতি শ্রেষ্ঠ তীর্থ। তথায় হরপার্বতী সর্বদা 
বিরাজ করেন। শিত্যানন্দ তাভার্দিগকে বদনা করিয়া 
দর্গেণ দেশেযাত্রা করি'লন। দক্ষিণ ভারতে আপদিয়া প্রথমে 
দ্ছ্কেটনাথ দর্শন করিলেন। তৎপরে ্ীর্গনাথ দেখিয়া খষভ 
পর্বতে উপস্থিত হইলেন। তথ! হইতে কৃতমালা, ভাত্রপণী, 
অগন্ত্য আশ্রম গ্রতৃঠি দশন করিয়া কন্যকা নগবে যাইয়া ছূর্গী। 
দেখীকে বন্দন1 করিলেন। অনন্তর পঞ্চাদ্দর তীর্থ দেখিয়া 
গোকর্ণাধ্য শিবের মন্দিরে উপপ্থিত হইলেন। তথার দেবাদি- 
দেবকে পুজা করিয়া দ্বৈপারন' তীর্থে গমন করিলেন! তথা 
হইতে অন্তান্ত পবিত্র স্থান সমূহ দেখিতে দেখিতে পাওুপুরে 
আগিয়ী উপনীত হইলেন । পাুপুর বিইঠল ঠাকুর আছেন। 
শশঙ্কারারণ্য (বিশ্ববপ), এই স্থান আপন শক্তি, নিত্যাণন্দ 
গ্রড় ও শ্রাঈশ্বর পুরীতে রাখিয়া, অ প্রকট হয়েন। 
৩, গোৌরংগ্ের অহাভ হল বিশ্ববূণ মতি। 
দার পরিগ্রহ নাঠি কৈল হৈল যতি ॥ 
আমান ঈশ্বর পুরীতে নিছের শকতি। 
অপি ঠিরেধান কৈলা প্রচারিয়া উ্ি ॥ 
ঘিতানন প্র এক শি মক! রা 
ভন্তগণ মধো তেজংপুগ্ত রূপ হেলা ॥ 
ইঃনক্তদাল।-- 
শিহাঁনন ব্হিঠল দেবকে প্রণাম করিয়া পুনরায় তাথ 
পর্যাটনে বাহির হইলেন। এক্ষণে ঠিনি কষ্প্রেমে উদ্মন 
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গ্রায় হইয়। যর্ৃচ্ছ। ভ্রমধ করিতে লাগিলেন । কখন হান্ত করেন, 
কখন ক্রন্দন করেন, কখন বা আপন মনে কত কিছু বলেন। 


কচিদ্রদস্তাচ্যুতচিন্তয়া কচিদ্ধ 
সন্তি নন্দন্তি বদস্তযলৌকিকাম্‌। 


নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্তাজং 
্রজন্তি তুষ্টিং পরমান্তি নির্বব তাঃ॥ 


এই ভাবে চলিতেছেন, ইতিমধ্যে দৈবধোগে এক দিবস 
শ্রীমাধবেন্দ্র পুর'র সহিত সাক্ষাঁং হইল। 

সাধবেন্ত্র পুরী, ক্ষল্পতরু, প্রেমের মহ্াঁজন। যিনি তাহাকে 
কেবল একবার মাত্র দেখিয়াছেনং তিনিও কৃষ্ণপ্রেম লাভে 
কতার্থ হইয়াছেন। তাহার দেহ কৃষ্ণপ্রেমে গঠিত ছিল। 
উীমন্মপ্বাচার্য্যের পরে মাধনেন্ত্র হইতেই ভারতে কষ্ঝপ্রেমের 
শম্বোত প্রবাহিত হয়। মাধক্জ্রে সর্বগুণের আকর এবং 
গ্রেমকল্পহরু। তাহার সঙ্গিগণও প্রত্যেকে এক একটা 
প্রেমের মুর্তি। 

নিতাযানন্দ মাধবেন্ত্রকে দেখিবা মাত্র প্রেমে অচেতন হই- 
লেন এবং মাঁধবেন্ত্রও তাহাকে দেখিয়। বিহ্বল হইলেন। 
[িয়ংকাল পরে উভয়ে সংস্ত। লাভ করিয়। পরস্পর প্রেমালিঙ্গন 
ধরিলেন। উভয়ের পুলকাশ্র আোতে ধরা প্লাৰিত হইয়া গেল। 
জ্াধবেন্্র নিত্যাননের গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 
ছখরপুবী প্রহৃতি মাধবোন্দ্রর শিষাগণও অক্রুবর্ষণ করিয়। এ 
জমপার প্রেম তরজে সন্তরণ দিতে থাকিলেন। 
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নিত্যানন্দ মাঁধবেন্দ্রের সঙ্গ পাইয়া পরম প্রীতি লাভ 

করিলেন এবং উভয়ে একক্সে তীর্থ পর্যটন করিতে লাগিলেন । 
নমভাবাপন্ন ব্যক্রিগণের একত্র অবস্থান যে কি সুখকর, তাছ!| 
উক্ত ভাবুকগণই অন্ভন করিয়া থাকেন। মাধবেন্ত্র ৪ নিত্যানন্দ 
উভয়ে উভয়কে পাইয়া! যে কিরূপ আঁনন্দভোগ করিলেন, তাহ! 
তাহারাই জানেন । . 

“নিহ্যাননদ মগামন্ত গোবিন্দের রঙগে। 

ঢুলিয়া ঢুলিয়! পড়ে অট্ট অষ্রু হাসে ॥ 

দৌহার অছুদ ভাব দেখি শিষ্যগণ। 

নিরবধি হরি বপি করয়ে কীর্তন ॥ 

রাত্রি দিন কেছ নাহিজানে তত্ব রসে। 

কত কাপ যায় কেহ ক্ষণ নাচি বাসে॥ 

মাধনেন্ত্র নঙ্গে যত হইল আধ্যান। 

কে জানয়ে তাহা কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ ॥ 

মাধবজ্্র পিত্যানন্দ ছাঁড়িতে ন। পারে। 

নিরবধি শিভ্যানন সংহতি বিহরে ॥ 

মাধবেন্দ্র বলে প্রেম না দেখিল কোথ]। 

সেই মোর সর্ব তীর্থ তেন প্রেম যথা । 

জানিল কৃঞ্চের কূপ আছে আমার গ্রতি। 

নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি | 

বে সেস্থানে ঘ্দি নিভ্যানন্দ সঙ্গ তয়। 

সেই স্থান সর্ব তীর্থ বৈকুগ্ঠাদি ময়। 

নিত্যানন্দ ছেন তন্তু শুনিলে শ্রবণে | 

অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে । 


প্রথম পরিচ্ছেদ | ৯৫ 








নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রছে। 
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্জের প্রিয় নহে ॥॥ 
শ্রীচৈঃ ভাঃ-+ 


নিত্যানন্দ ও মাধবেন্দ্র অনেক দিন যাবৎ একত্রে তীর্থ 
ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মাধবেন্ত্র গ্রয়োজন বশতঃ সরযূ তীর্থঘে 
গমন করিলেন এবং নিত্যানন্দও বিদায় লইয়া সেতৃবন্ধে যাত্রা 
করিলেন। 

সেতুবন্ধ হইতে নিতানন্দ বিজয়! গমন করিলেন। পরে 
আস্তী ও গোদাবরী দর্শন কবিয়। জিওড় বৃসিংহতীর্ঘে 
উপস্থিত হইলেন । তঙপরে অন্তান্ত পবিত্র স্থান সমুদয় দর্শন 
করিয়া পরিশেষে নীলাচলে উপনীত হইলেন। নীলাচল 
চঞ্পের অপরূপ রূপ দর্শনে ভাহারৎ মুচ্ছ1 হইল। নিত্যানন্দ 
নাণাঠল হইতে পুনরায় মথুরায় ফিরিয়া আগিলেন এবং 
গোবঙ। প্রকট কাপ প্রতীক্ষা করিয়া তথায় অনস্থিতি কৰিতে 
লাগিলন। 


“চৈতনের আদি ভন্ত নিত্যানন্দ রায়। 
চৈতন্ের রন বৈসে বাহার জিত্বায় ॥ 
আহনশ চৈতন্তের কথা প্রন কয়। 
তাহারে ভিলে মে চৈতষ্ত ভক্তি হয় ॥ 
আদি দেবজয় জয় নিত্যানন্দ রায়। 
চৈতগ্ত মহিমা স্ুরে যাহার কপার ॥ 
চৈতন্ত কুপায় হয় নিত্যানন্দ রতি। 
নিত্যানন্দ জানিলে আপ? যায় কতি।॥ 


৯৬ যুগাবতার। 





সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে। 
ষে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই টাদেয়ে॥” 
্রী্5ঃ ভাঃ_. 
নিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ ব্রজের বলাই। তাহ! না হইলে 
ওরূপ কৃষ্ণপ্রেম আর কাহাকেও সম্ভবে কি? শ্রীকৃষ্ণের চত্রু- 
বাহ £- মক্্ষণ, বাঁদুদেব, প্রত্যয় ও অনিরুদ্ধ। তন্মধ্যে আদিব্যহ 
সন্কর্ষণ হইতেই এই চরাচয় বিশ্বের স্থষ্টিকার্যয হইয়া থাকে। 
যেসন্বর্ষণ পৃথিবীকে অনন্ত স্বরূপে ধারণ করিতেছেন, ধিনি 
ত্রক্ষের বলাই, রামাদি অবভার সকল ধাহার অংশ কলা, যিনি 
বৈকুষ্ঠে শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্নধারী নারায়ণ রূপে বিরাজমান, 
সেই সর্বনিযস্ত। সন্কর্ষণই আমাদিগের প্রহু ্রীনিত্যানন্দ। 


“সহ্কর্ষণঃ কাঁরণতোয়শাফ়ী 

গর্ভোদশায়ী চ পয়োন্ধিশায়ী । 

শেষশ্চ যন্তাংশকলাঃ স নিত্যা- 

নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্ত 0? 

“মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকু-লোকে 

পৃণৈশ্বধ্যযে শ্রীচতুব্ণহমধ্যে। 

রূপৎ ষস্যোন্ঠাতি সন্কর্ষণাখ্যং 

তং ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥” 
 শ্রীন্বপগোস্বামি কৃত কড়চ1। 


অবতার কার্য সমুদয় শ্রীৰষ্ণের আদিব্যুহ সন্বর্ষণ হুইতেই 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৯৭ 





হইয়! থাকে। স্থপ্রন পালনাদি কার্ধ্যও এ সন্কর্ষণের। শ্রীকঃ 
নিভা পূর্ণ, স্জনানি ক্রিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহ! হইতে হয় না। 
সেই পূর্ণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্কই আমাদিগের নদিয়াবিহারী 
গৌরহরি, এবং সেই আদিদেব নক্বর্ষণই আমাদিগের পরষ- 
ঈয়াল পিত্যাননা। 
“যুগধর্মন প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে। 
আম বিন! অন্ধে নারে ত্র প্রেম দিস্কে।” 
গ্রীচৈঃ চঃ-_ 
“রামাদিমু্তিযু কলা নিয়মেন তিষ্ঠন্‌, 
নানাবতার মকরোদ্ুবনেষু কিন্তু। 
কষ্ট স্বয়ং সমভবণ পরমঃ পুমান্‌ যো, 
গোবিন্দমাদি পুরুষ তমহৎ ভজামি ॥৮ 
ব্রঙ্মনংহিতা, ৫অঃ ৪৫ শ্লোক. 
“জয় জয় জয় দেব পল্লার কুমার। 
কে বর্ণিতে পারে প্রভু মভিমা তোমার ॥ 
সাক্ষাৎ অনন্ত তুমি জগৎ ঈশ্বর । 
সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্ধা সকলি তোমার ॥ 
সজন করিতে যবে করহ মনন। 
আদ্যাশক্তি মহামায়া! করছ ঈক্ষণ | 
শক্তি যোগে সঙ হয় এই তত্ব সার। 
তুমিকিন্থ রহ মদাবিরজার পার ॥ 
তোমার স্বরূপ বিষ) আর ব্রন্ধা। শিব। 
তিনের অধীদ্গ মর্ধ জগতের দীব। 





চারিব্যাছ শরীরের তূমি হও মূল। 
কেমনে বুঝিবে জীব ভাবিয়। আকুল ॥ 
 বদ্দিচ জীদের তুমি হও নিত্য প্রভূ । 
তগাপি তোমার তত্ব নাহিজানে কভু ॥ 
জীবের কি সাধা ব্রহ্মা আদি দেবগখ। 
ধ্যান করি নাহি পান তোমার চরণ ॥/7 
তুমি আদি তুমি অন্ত.অনাদ্দি অনন্ত। 
খধষিগণ পুজে তোমা করি প্রাণ অস্ত ॥ 
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে কতরূপ ধরি । 
করিলে অনস্ত লীলা মর্ত্যে অবতরি ॥ 
অবতার কাধ্য যত তোমা হৈতে হয়। 
এই তত্ব ভাগবত,আদি শাস্ত্রে কয় ॥ 
এই কলিঘুগে তুমি হইয়1 সদয় । 
নিত্যানন্দ রূপে আসি হইলে উদয় ॥ 
কিব। অপরুপ রূপ বর্ণন ন। হয়। 
বর্ণনায় বর্ণ-বলী মানে পরাজয়।। 
কন্দপ জিনিয়া তন্গ মনোহর অতি। 
কটাক্ষে মোহিত শত শত রতিপতি ॥ 
আজানু লগ্ঘিত ভূজ স্ুদীর্থ নয়ন। 
কেমনে রহিবে হেরি অবলারগণ ॥ 
ত্রিভুবন বশীভূত তব প্রেমপাশে । 
কেবা হেন আছে যেনা তোমা ভালবাসে॥ 
দয়ার মুরতি তুমি দয়াল ঠাকুর । 
জীব প্রতি সদা তব করুণ! প্রচুর ॥ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৯৯ 


“অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ বায় ।” 
যে ভাঁমিবে পরানন্দে ভ্ভুক তোমায় ॥ 
বড়ই অদ্চুত কথা কাহাঁকে বা বলি । 
বলিলেও নাহি শুনে হেন ঘোর কলি ॥ 
নিতাইয়ের দয়! বিনা গৌরাঙ্গ না পাই। 
শ্রীগৌরাঞ্গ নাহি পেলে কিসের বড়াই ॥ 
যুগল কিশোর কৃষ্ণ রাঁধ! ভাঁব ধরি। 
আইলেন ধরাধামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি | 
দেই বাঁধা কৃষ্ণ পদে ধদি থাঁকে মন । 
সকল ত্যজিয়া তজ নিতাই চরণ-॥ 
বৈষ্ণব চরণ হদে সদা করি আশ |, 
বন্দে প্রভু নিত্যানন্দ এ বেষ্ব দাম ॥ 


প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 





ধ্িতীয় পরিচ্ছেদ । 


জ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ॥ 
স্ীগৌরগণোদ্েশ দীপিকামতে ত্রজের শ্রীমতী । 


শ্রীপপ্ডিত গোস্বামীর জন্মভূমি কোথায়, এই সম্বন্ধে অনেক 
| মতভেদ আছে। কিন্তু শ্রীনরহরি ঠাকুরের যে মত, তদনুমারেই 
ই পুস্তকে পিহ গোস্বামীর জন্ম বৃত্তান্ত বিবৃত হইবে। 


১০ যুগাঁবতার। 


৮৮-৯০ক পপর 





কেহ কেহ বলেন টট্রগ্রামে গদাধর পঙ্ডিতের জন্ম হয়। 

কিন্তু তাহ! যুক্তি সঙ্গত বোঁধ হয় না । কারণ চট্টগ্রাম নিবাসী 
প্রীপৃণুরীক বিদাঁনিধি যখন নবদ্বীপে আগমন করেন, তখন 
গদ্যধর পণ্ডিত মুকুম্দ বেঝার নিকট তাহার বৃত্বাস্ত প্রথম অবগত 
হই! দর্শন করিতে যান। উহার পূর্বে তিনি আর কখন 
বিদ্যানিধির নামও শ্রবণ করেন নাই। ইহাঁতেই বোধ হইতেছে 
ধদ্যপি গদাধর় পণ্ডিত চট্টগ্রাম বাদী হইতেন, ভাহাহইলে 
বিদ্যানিধির সহিত তাহার পরিচয় থাকুক, আর না থাকুক, 
বিদ্যানিধির নামও অন্তত: জানা সম্ভব ছিল। এতদ্বযতীত 
শ্রবৃন্দাবন দাদ ঠাকুর যে স্থলে চট্টগ্রামবাসী ভক্ত বৃন্দের 
নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার মধোও গঙ্গাধর পণ্ডিতের কোন 
প্রসঙ্গ নাই। 

“পুণুরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব গ্রধান। 

চৈন্ত বল্লভ দত্ত বান্ুদেব নাম | 

চাটিগ্রামে হইল তা সভার পরকাঁশ। 

ত্ঢ়নে হইল! অবতীর্ণ হরিদাস ॥” 

শ্ীচৈ: ভাঃ 
শ্রীগদাধর পর্ডিত নবদ্বীপে জগ্ন গ্রহণ করেন, তাহার পিতা! 
ল্লীমাধব আচার্য এবং মাতা দেবী রত্বাবতী। পণ্ডিত গোস্বামী 
জী্রীমহা গ্রড়ু হতে ছুই এক বংসরের ছোট ছিলেন মাত্র। 
“কত্বাবতী নন্দন প্রেম পাত্র, 
হা নাথ মাধবাচাধ্যস্য পুক্র ।৮ 
মহাজনের পদ । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ্ন। ১০১ 





ধরন্ত ধন্ত বলি মেন, চারিযুগ মধ্যে হেন, 
কলির ভাগ্যের সীমা নাই। 
'জুনার নদিয়! পুরে, মাধব মিশ্রের ঘন, 
কি অদ্ভুত আনন্দ বাধাই ॥ 
বৈশাখের কুহু দিনে, জনমিল। শুভক্ষণে, 
গৌরাঙ্গের প্রিয় গঘাধর | 
শ্রীমাধব রত্বাবতী, পুজ মুখ দেখি অতি, 
উল্লাসে অধৈর্ধ্য নিরস্তর ॥ 
কিবা গদাঁধর শোভা, সভার নয়ন লোভা 
যেন কত আনন্দের ধাম। 
ঝল মল করে বর্ণ, জিনিয়ে সে শুদ্ধ স্বর্ণ, 
সর্ধাঙ্গ লুন্দর অন্নপম ॥ 
যত নদিয়ার লোক, পাঁসরিয়া দুঃখ শোক, 
পরস্পর কহে কুতুহলে । 
মাধবের কিবা ভাগা, হৈল যেন রত্ব লভা, 
না জানি কতেক পুণা ফলে ॥ 
শ্রীপদ সমুদ্র ৪০৩১। 


প্রীপ্রীরাধা গোবিন্দের ব্রজ লীলা ভক্তবৃন্দ যেরূপ অপার 
আনন্দের সহিত আঁম্বাদন করিয়! থাকেন, নবদ্বীপে শ্রী্রীগৌর 
গদাধর লীলা ঠিক সেই ভাঁবে আস্বাদন করিয়! থাকেন। 
শ্মীনরহরি ঠাকুর উক্ত লীল! সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন:-_ 


“গৌর লীলা দরশনে, বাঞ্ছ৷ বড় হয় মনে, 
ভাষায় লিখিয়! সব রাখি। 


১৪২ যুগাবতার। 


মুঞ্িত অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম, 
কেমন করিয়া! তাহা! লিখি॥ 
প্রস্থ লিখিবে যে, এখন জন্মে নাই সে, 
জন্মিতে বিলম্ব আছে বনু। 
ভাষায় রচন! হলে, বুঝিবে লোক সকলে, 
কবে বাঞু। পুরাইবেন প্রভু ॥ 
গৌর গদাধর লীলা, আদ্রব করয়ে শিলা 
কার সাধ্য করয়ে বর্ণন। 
সারদা লিখেন যদ্দি, নিরস্তর লিরবধি, 
আর সদাশিব পঞ্চানন ।। 
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহ! কেহ দেখি, 
প্রকাশ করয়ে প্রভু লীল]। 
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের হুঃখ, 
গ্রশ্থগানে দরবিবে শিলা ॥% 
গর সমুদ্র । 
পণ্ডিত গোস্বামী বিবাহ করেম নাই, কুমার বরহ্ষচারী 
ছিলেন। এক দিবস পথিমধ্যে গৌরাগের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে ঠারে ঠোরে কি কথা হইল, তৎপরে তিনি 
গৌরাঙ্ককে যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসন্বন্ধে নর্হরি ঠাকুরের ছে 
পদটি আছে তাহা নিম্নে দেওয়া! গেল। 





“ব্র্ভূখি করি শূন্য, নবদ্বীপে অবতীর্ণ, 
এতেক তোমার চতুরাল। 
ছু:খ দিয়া নিরস্তর, ৰর্ণ করি ভাবাস্তর, 


পুনঃ বাঢ়াও বিরহ জঙ্জাল। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১৯৬ 
নাই শিথিপুচ্ছ চূড়া, নাই সেই গীত ধড়া, 

করে নাই সে মোহন বাশরি। 
ষে বাশরি করি গান, বধিলে গোপীর প্রাণ, 

সে বাশরি কোথা গৌরহরি |। 


নাই সে বাকা নয়ন, এবে হেরি স্থলোচন, 
কিন্তু সে ভঙ্গিম বাঁকা নাই। 

ঘদি দিলে দরশন, এরূপে ভূলে না মন, 
তুমিই কি সেই ব্রজের কানাই ॥ 

কহে নরহরি দাম, যার নাহি বিশ্বান, 
সে আসি দেখুক নয়নে । 

সে দিনের থেই কথা, বলিতে মরমে ব্যথা, 


বে হইল উভয় মিলনে ' _ 
আপদ দমুদ্র। 
শ্রীবীস পণ্ডিত। 
শ্রীগৌরগণোদ্দেখদীপিক] মতে এীনারদ খুনি। 

শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি চারি সহোঁদরের পূর্বনিবাঁস শ্রাহষ্ট 
পরে তাহার! তীর্থবাস ও বিদ্যাভাস অভিপ্রায়ে নবদ্ধীপে বাল 
করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রলে পর তথা হইতে 
কুমারহটে (বর্ডমাঁন হালিনহরে) যাইয়া বাস করেন। শ্বাসের 
পড়ীর নাম মালিনী দেবী । এই শ্রীবামের বাড়ীতেই মহা 
প্রভূ প্রথমে মংকীর্তন আরস্ত করিয়াছিলেন । &.বাস মহা গ্রতুর 
একজন গ্রধান ভত্ত। গ্রীনারায়ণীদেবী শ্রীবাঁসের ভ্রাতৃ কন্যা । 
ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাঁম ঠাকুর এই নারায়ণী দেবীর গঞ্ডে 
জন্মগ্রহণ করেন। মর 


১৪৪ যুগাবতার। 


১১১১১১১১১১2 


ভ্রীস্বরূপ দামোদর । 


( ব্রজের শ্রীললিতা সখী । ) 
মধুর রস আন্বাদনে কেবল সাড়ে তিন জন মাত্র মহাপ্রভুর 
অভিমত ছিলেন, তন্মধ্যে স্বরূপ দামোদর একজন। স্বরূপ 
দীমোদর মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গতক্ত। অনেক সময়ে স্বরূপের 
কথা মহাপ্রভূ উপদেশ স্বরূপে গ্রহণ করিতেন। স্বরূপ দামো- 
দরের? পূর্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম, নাম রাখেন । মহাগ্রত্ 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পুরুষোত্তমও মনের ছঃখে গৃহত্যাগ 
করিয়! কাশীতে যাইয়া সন্ন্যাসী হয়েন। পরিশেষে মহা গ্রভু 
নীলাচলে গমন করিলে পুনরায় তথায় যাইয়া তাহার পাদপদ্ 
আশ্রয় করেন। সন্নযা গ্রহণ করিরা৪ ধৌঁগপট্ু ধারণ করেন 
নাই, এই জন্ত তাহার স্বরূপ সাম হয়। 
“ম্বয়ং ই।ললিতাদেবী স্বরূপ গোস্বামী | 
চৈতন্ঠের প্রির চৈতন্তেতে মহাপ্রেমী 0? 
শ্রীতক্রমাল +-- 





শ্রসনাতন গোস্বামী | ব্রজের প্রীলবঙ্গমর্জরী | 
শীরূপ গোস্বামী । শ্রীরূপমঞ্জরী। 
ঞজীব গোস্বামী । ব্রজের উীবিলাসমঞ্জরী। 


ইঙ্ছাদিগের পুর্বপুরুষগণ কর্ণাট দেশে রাঁজোপাধিধারী 
ছিলেন। ইহারা! ভব্রদ্বাজ গোত্রীয় যজুর্কেদী ত্রা্মণ | ইহাঁ- 
দ্রিগের প্রপিতামহ শ্রীপন্ননাঁভ গঙ্গাতীরে বাস করিবার বাসনায় 
নবহট্ট আধুনিক নৈহাটা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। পদ্ম 
নাভের অষ্টাদশ কন্ত| ও পাচটি পুত্র হয়, তন্মধো মুকুন্ব সর্ব 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১০৫ 


১০ এ: ০৮ পপি 
হ শা পপি 
০০০ 


কনিষ্ঠ । মুকুন্দের পুর কুমার । জ্ঞাতি দিগের সহিত সপ্তাব 
ন1 থাকায়, কুমার নৈহাঁটা হইতে বাঁকৃল! চন্্র'দ্বীপে যাইয়া, বাস 
করেন। ত্বাহার অনেক গুলি সন্তান হইয়াছিল তন্মধ্যে 
রূপ, বল্লভ, সনাতন এই তিনজন প্রধান। জীবগোশ্বামী বল্প- 
ভের পুত্র। | 

শ্ীসনাতন গোস্বামী ১৪১০ শকে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
১৪৮০ শকে অন্তহিত হয়েন। 

শ্রীূপ গোস্বাদী ১৪১১ শকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮৬ 
শকে অন্তহিত হয়েন। | 

সনাতন ও রূপ দুই ভ্রাতাঁর অলৌকিক বুদ্ধি নৈগুণোর কথা 
শ্রবণ করিয়া গৌড়ের বাদনাহ্‌ তীহাঁদিগকে “উজিরী” প্রদান 
করেন। উজির পদাভিষিন্ত হওয়ার পরে তাহারা গৌড়েশ্বরের 
অভিপ্রায় মতে রামকেলি গ্রামে বান করেন । 

গৌড়ের বাদসাহ আপনার ইচ্ছা অনুসারে সনাতন, রূপ 
ও ৰলভের যথাক্রমে দবীর থাস, মাকর মল্লিক ও অনুপম মল্লিক 
এই ভিনট নাম রাখিয়াছিলেন | 

ইঠারা উজিরি পদ ও রামকেলির এহ্র্ধ্য পরিত্যাগ করিয়। 
মহাগ্রতুর পাদপস্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন । 

শ্রীসনাতন গোঁঙ্গামী কর্তৃক শ্রীবুন্দাবনে শ্রীরাধা মদনমোহন 
জীউর সেবা স্থাপিত হয় এবং শ্রীরূপ গোস্বামী কর্তক শ্রীরাধা 
গোবিন্দের সেবা স্থাপিত হয়। 

শবীগোপালভট্ট গোস্বামী । 
(ব্রজের শ্রীপ্তণ মঞ্জরী:) 
দাক্ষিণাত্য বাসী ভ্রীবেষ্কট তট্টের পুত্র। মহাগ্রন দঙ্গি 


১০৬  যুগাবতার। 


ভ্রমণে যাইয়া এই বেঙ্কট ভষ্টের আলয়ে চাঁরিমান অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন। বেঙ্কট ভট্ট ও তাহার ছুই ভ্রাতা ত্রিমল্প ভট্ট 
এবং প্রকাঁশানন্দ সকলেই মহাপ্রভুর অতি প্রিয় ভক্ত ছিলেন। 
এই বেস্কট অনুজ প্রকাশানন্দই কাশীতে থাঁকিতেন এবং সহস্র 
সহত্র অস্থৈত বাদীর গুরু ছিলেন। মহাপ্রভু তাহাকে বিচারে 
পরাস্ত করিয়া রুপা প্রকাশ করেন। মহাপ্রভু প্রকাঁশাননের 
পরিবর্থে “প্রবোধানন্দ” নাম রাখিয়াছিলেন। 

শ্রীগোপালভ্র গোস্বামী কর্তৃক শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ 
জীউর সেবা স্থাপিত হয়। 


শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী । 


(ব্রজেরভীরাগ মঞ্জরী |) 
কাশীবাদী শ্রীতপন মিশরের পু । রঘুনাথ মহাপ্রভুর 
আদেশ মতে দারপরিগ্রহ করেন নাই। ইনি ১৪২৭ শকে 
জন্মগ্রহণ করিয়া ১৫০১ শকে অন্তহিত হয়েন। 


শ্রীরঘুনাথ দান গোস্বামী । 
(ব্রজের শ্রীরতিমঞ্জরী ।) 

জেলা ুগলীর অবীন গঙ্গা ও সরম্বতীর সঙ্গম সন্নিকটে 
সরস্বভীতীরবন্তী সপ্তগ্রাম একটী পুরাতন নগর। বর্তমান 
সময়ে ঘেমন কলিকাতা, পূর্বকালে যখন গ্রীকৃ ও পর্তুগীজ জাতি 
ভারতে বাণিজ্য করিতে আমিতেন, তখন এ সগরগ্রাম, বাঙ্গালার 
মধ্যে মুসলমান রান্বগণের রাজধানী ও সর্বপ্রধান বানিজ্য 
বন্দর ছিল। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১৭ 


গৌড় বাদশার অধীনে হিরণ্য ও গোবদ্ধন মজুমদীর .নামক 
ছুই ভ্রাতা, এ সপ্তগ্রামের জমীদার ছিলেন। তাহাদিগের প্রতি 
বিংশতি লক্ষ মুদ্রা কর আদায়ের ভার ছিল। উক্ত বিংশতি 
কক্ষের মধ্য তাহার! দ্বাদশ লক্ষ ঘুদ্রা রাজসরকারে প্রদান করিয়া 
অবশিষ্ট আট লক্ষ মুদ্রা আপনাদিগের লাভ শ্বরূপে প্রাপ্ত 
হঈতেন। হিরণ্য মজুমদারের সন্তান হয় নাই, গোবদ্ধনের এক 
মাত্র পুত্র রঘুনাথ। রঘুনাথই এই বিপুল ধশ্বধ্যের একমাত্র 
উত্তরাধিকারী | 

রঘুনাথ বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণপ্রেমে মগ্র ছিলেন। তাহার 
পিতামাতা, পাছে গুক্র গৃহত্যাগ করে, এইজন্ত বহু অনুসন্ধান 
করিয়া একটি পরম শ্ন্দরী কন্ঠার সহিত তাহার বিবাহ দেন। 
রঘুনাথের কিছুমাত্র সমারে আমন্কি ছিল না, তিনি কেবল 
কিরূপে পলায়ন করিবেন, এই সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন। 
দশ বর জন প্রহরী, সর্বদা তাহার প্রতি লক্ষা রাখিত। এই 
সকল গ্রতিবন্ধক সন্বেও, রয়ুনাথ মংসার বন্ধন ছেদন করিয়া 
নীলাচলে বাইয়া মহা প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেন। 


শ্রীহরিদাস ঠাকুর । 


(যবন হরিদাস) 


ভ্ীগৌরগণোদেশ দীপিকামতে--প্রহলাদ। 
হরিদাস ঠাকুর বনগ্রাম মহকুমার অধীন বুঢ়ণ গ্রামে 
মুালমান কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার প্রথম প্রকাশ 
বেনাপোলের নিভৃত কুটারে। জন্ম হইতে প্রকাশ কাঁল পর্য্স্ত 
তাহার বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়। যায় না। বেনাপোল 


১৩৮ যুগাবতাঁর । 





বনগ্রামের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এ গ্রামের বনমধ্যে 
নিভৃত কুটীরে হরিদাস পরমানন্দে কালযাপন করিতেন । তিন 
লক্ষ হরিনাম গ্রহণ, তাহার নিত্য ব্রত ছিল। প্রত্যহ তিন 
লক্ষ হরিনাম লইতে সমস্ত দিবন অতিবাহিত হইত । সুতরাং 
হন্িদাম অহঃর্হ হরিনামাঘৃত পানে মগ্ থাকিতেন; তাহাকে 
পর কোন কার্য করিতে দৃ্ট হইত না। দিবা ভাগে একবার 
মাত্র বহির্ঘত হইয়া কোন ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে কিছু ভিক্ষা 
করিয়া আমিতেন। 

হরিদাস ক্রমে সকলের নিকটেই পরিচিত হইয়া! পড়িলেন। 
ঠাহাকে দেখিলে অতি পাষ€ও অবনত হইত। 


“তৃণাদপি স্বুণীচেন তরোরপি সহিফুন!। 
অমানিনা মানদেন কীত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ ৮ 


উক্ত বৈষ্ণব লক্ষণ সমুদয় হরিদাস সাধুতে পুর্ণভাবে বর্তমান 
ছিল। তিনি কাহারও সহিত বুথালাপ করিতেন না, তথাপি 
কত লোক আপির! তাহার কুটীর দ্বারে বসিয়! নাম কীর্তন শ্রবণ 
করিত। হরিদান যবন ইহা জানিতে পারিমাও বেনাপোল 
এবং তন্লিকটবর্ভী গ্রামবাসী বছুলোক নিত্য হরিদাদ সাধুকে 
দেখিতে আসিত। 

“চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠে। হরিভক্তি পরাঁয়ণঃ। 

হরিভক্তি বিহীনস্ত দ্বিজোহপি শ্ব পচাধমঃ 1৮ 

“ভক্তিরষ্টবিধাহোধা বস্মিন্‌ স্েচ্ছোহপিবর্তীতে, 

স্‌ মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্তিমান্‌ স ভবেম্নরং।” 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১০১ 





সকলেই হুরিদাসকে ত্বক্তি করিতেছেন, সকলের মুখেই 
হরিদাস সাধুর গ্রশংলা, ইহা এ দেশের জমীদাঁর রামচন্দ্র খানের 
গ্রাণে নহিল না । তিনি কিরূপ হরিদাসকে অপদস্থ' করিবেন, 
তাহার চেষ্ট। করিতে লাগিলেন। 

হরিদীস ভ্রমেও কখন কাঁহাকে একটি উচ্চ কথা বলিতেন না, 
তথাপি রামচন্দ্র খান কিজন্ত তাহার অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা 
করিলেন, ইহা জিজ্পান্ত হইতে পার। যখন স্বীয় কম্মপাষণ্ডতা 
বশতঃ মন্ুযোর উতলন্ন যাইবার সময় উপস্থিত হয়, তৎপূর্বে 
তাহাকে প্রায়ই সাধুদ্বেষী হইতে দেখা যায়। সাধুপীড়ন 
অপেক্ষা গুরু*র পাপ আর নাই। যিনি নাধুপীড়ন করেন, 
তাহাকে শীঘ্রই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। রামচন্দ্র খানের 
অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল। 


রামচন্দ্র খান হবিদান সাধুকে উতপীড়িত করিবার জন্ত 
একজন বেশ্যাকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিয়া এক দিবস তাহার 
কুটীরে পাঠাইয়া দিলেন । বেশ্যা সন্ধ্যার পর হুরিদাসের কুটারে 
উপস্থিত হইয়া তাহাকে দগুবং প্রণাম পুর্বক কুটার দ্বারে 
বসিলেন। হ্রিদাপ ঠাকুরের নিকট সকলেই সমান ছিল, তিনি 
বেশ্যাকে কুটীর দ্বারে উপস্থিত দেখিয়া ঈষত হান্ত পূর্বক বনিতে 
অনুমতি করিলেন। | 


হরিদাস ঠাকুব নিতা তিন লক্ষ হরিনাম লইয়া থাকেন, তিনি 

(আপন মনে নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন, বেশ্যা দ্বারে বসি! 

তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকার পর রাম- 

[উত্্ খান জমীদায়ের কথা মনে পড়িবা! মাত্র বেশ্যার ভাব পরি 
১৪ 


১১৩ যুগাঁবতার । 





বন্তিত হইয়া গেল; তখন সে আপন শ্বভাবস্থুলভ হাবভাব 
কটাক্ষ দ্বারা হরিদাসের মন ভুলাইতে উদ্যত হুইল। 

হরিদাস নামামৃত পানে উন্মত্ত, উচ্চৈঃম্বরে নাম কীর্তন 
করিতেছেন, স্থতরাং বেশ্যার অভীষ্ট দিদ্ধ হইল ন'। ত্রমে 
রাত্রি প্রভাত হইল, তখনও হরিদাসের নাম কীর্তন সাঙ্গ হইল না, 
দেখিয়া বেশ্যা অগত্যা আপন আলয়ে ফিরিয়া গেল। 

পরদিবস রামচন্দ্র খান, বেশ্যাকে নান! প্রকার শিক্ষা দিয়া 
পুনরায় হরিদাস সমীপে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু বেশ 
কোন প্রকারে কৃতকার্য হইতে না পারিয়। পূর্ব রাত্রির স্কাম 
তগ্রমনোরথ হঠয়। বাটা প্রত্যাগমন করিল। 

তৃতীয় রাতিতে বেশ] আবার রামচন্দ্র খানের আদেশা- 
সুসারে হরিদাসের কুটার দ্বারে আসিয়া! উপস্থিত হইলে, হরিদাস্‌ 
তাহাকে বমসিতে অনুমতি করিয়া বলিলেন, অনা আমার নাম 
কীন্তন সনাপ্ত হইলেই তোমার দহিত আলাপ করিব। বেচারি 
কি করে, অগতা দ্বাপদেশে বমিয়া নাম কান্তন শুনিতে লাগিল। 

বেশ্যা পর্ন ভাগ্য, ভাইর কষ্ট দেখিয়া হরিদাস 
ঠাকুরের অন্তর প্রবল । সাধুর ক₹পন্থি না হইতে পারে, জগতে 
এমন কিছুই নাই) হরিদাস ঠাকুরের কগ। কটাক্ষ বেশ্যার হরি- 
নামে রুচি জন্মিল। কৃষ্ণন'মে কুচি জশ্থিলে তাহার আর 


এপ চে 


কিনের অভাব? বেশ্যার অস্তুর ভক্তির উদ্রেক হওরাতে 
সে কান্ঠপুস্তলিকাবছ্ পিয়। নানামূহ পান করিতে লাগিল। 
রাত্রি গরভাত হইলে হরিদান ঠাকুর নাম কীর্তন সম্পূর্ণ 
করিলেন। বেশ্য। অবকাশ পাইনা তাহার গা ছুখানি আপন 
মন্তকে ইন] কাদিতে কাধিতে বলিল, “ঠাকুর ! আমার প্রাত 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১১১ 


পপ পপ পপ পপ পাশ ০৮০ 


প্রনন্ন হও। আমি অনেক পাপ কর্ম করিয়াছি, কিন্তু ভোঁমার 
কৃপায় আর আমার এ প্রকার অনৎ কার্য রুচি নাই। তুমি 
আমাকে কৃপা কর, আর আমি বাটী ফিরিয়া যাইব নী 1১, 

হরিদান ঠাকুর তাহাকে পূর্বেই কূপা করিরাছিলেন, এক্ষণে 
সহাপা বদনে বলিলেন, “যদি তোমার কৃষ্চনামে রুচি হই! 
থাকে, তাহা হইলে আমার এই কুটারে থাকিয়াই ভজন কর; 
আমি ভোমাকে উপদেশ প্রদান করিতেছি ।” এই বলিয়া 
'তাঠাকে তারকবক্গ নাম প্রদান করিয়া ভঙজনপদ্ধতি শিক্ষা 
দিলেন। 

সাধু সঙ্গের মাহাত্মা দেখুন! ছরষ্প্রকৃতি বেশাও পরম 
বৈষ্ণবী হইল । জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ অর্থাৎ ইচ্ছা বা অনিচ্ছা 
পূর্বক ঘে রূপেই হউক, একবার মাত্র সাধু সঙ্গ পাইলে, আর 
কাহ!কেও উন্নার্গগামী হইতে হয় না। বেশ্যা অসদভি প্রায়ে 
আসিয়া ও, সাঁধু সঙ্গ মাহাস্তে সদগতি লাঁভ করিল। 


“দর্শনস্পর্শনালাপসহবাসাদিভিঃ ক্ষণাঁৎ। 
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণ সাক্ষাদূপি চ পুকশে ॥” 
ব্রঙ্গাও্ড পুরাণ । 


বেশা। সেই দিবসেই বাটি যাইয়া সমুদয় গৃহপামগ্রী দীন 
ডুঃখীকে দান করিল, এবং মস্তক মুগ্ডন করিয়া চীর মাত্র 
পরিধান পূর্বক হরিদীসের কুটারে উপনীত হইল। বেশ্যা 
প্রত্যাগমন করিয়া! হরিণাকে আর দেখিতে পাইল না। 

হরিদান &ঁ পাপ রাজ্য ত্যাগ করিরা প্রস্থান করিলে, 
বেশ্য! তাহার কুটারে থাকিয়া কৃষ্ণ ভজন করিতে লাগিল। 


১১২ যুগীবতার। 


তাহার কঠোর ভজনে তদেশবাসী সকলেই বিশ্বিত হইয়া 
ছিলেন। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাধ। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


ছবৃত্ত রাঁমচন্ত্র খাঁন নবাঁব সরকারে রীতিম্ত কর দিত না, 
এই অপরাধে নবাবের ক্রোধে পতিত হইয়া অতি অল্প দিনের 
মধ্যেই তাহাকে স্বকর্মের ফল পাইতে হইয়াছিল। নবাবের 
উজির আসিয়া রামচন্দ্বের বাটা ও সমুদয় গ্রাম লুণ্ঠন করে এবং 
তাহাকে স্ত্রীপুত্রাদি সহ বন্দী করিয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তি প্রদান 
করে। 

হরিদাস বেনাপোল পরিত্যাথ করিয়] শ্াস্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত 
প্রভুর আশ্রয়ে গঙ্গাতীরে গোফা নিশ্ধাণ করিয়া কিন্তু দিন ৰাস 
করেন। তৎপরে সপ্রগ্রামের নিকট টাদপুর গ্রামে যাইয়া একটি 
কুটীর নির্মাণ করেন। এ গ্রামে বলরাম আচার্য নামে এক 
মহায্বা বাদ করিতেন, তিনি হরিদাসের সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া 
প্রাণপণে তাহার পরিচর্ধযা করিতেন। বলরাম আচার্য সপ্ত- 
গ্রামের গ্রসিদ্ধ জমীদ্রার ছিরণা ও গোবর্ধন মজুমদারের কুল- 
পুরোহিত ছিলেন। হিরণ্য ও গোবদ্ধন মজুমদার বলরাম 
আচার্যোর নিকটে হক্জিদামের পরিচয় গাই তাছাকে এক দিন 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ। ১১৩ 


সপ 


দেখিতে ইচ্ছ। করিলেন। হরিদান বিষয়ীর সহিত আলাপ 
করিতে ভাল বাদিতেন না, কিন্তুকি করিবেন, বিশেষ অনুকুদ্ধ 
হওয়ায় অগত্যা এক দিবস জমীদারবাটা যাইতে সম্মত হইলেন। 

হির্নণ্য ও গোবর্ধন দুই ভ্রাতা পরম ভক্ত, তাহার! হরিদাস 
সাধুর আগমন জন্য একটি সতা করিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত এবং ভদ্রলোক দেই সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন 
করিয়াছিলেন । হরিদাস যবন ইহ! জাঁনিয়াও, স্ভাহাকে দেখবার 
জন্য দূরবন্তী স্থানের লোক মকলও আসিয়াছিল। ৃ 

হরিদাস সভান্ব হইবামাত্র সকলে ফীড়াইয়া তাঁহাকে 
অভার্থনা ক'রলেন। হরিদানও বিনয়াবনত বদনে তাহাদিগকে 
প্রীতি সম্ভাষণ করিয়া, সকলে উপবেশন করিলে পশ্চাৎ স্বয়ং 
উপবেশন করিলেন । 

হরিদাস নিতা তিন লক্ষ হরিনাম লয়েন, ইহা অবগত 
হইয়া! সভাস্থ সকলে চমংরুত হইলেন । পরে প্রসঙ্গ ত্রমে 
হরিনাম মাহায্োর কথা উঠিলে, কেহ বলিলেন যে, হরিনামে 
সন্ব পাপ ক্ষয় হয়, কেহ বলিলেন হব্িনাীমে মোক্ষ লাভ হয়, 
ইত্যাদি নান! শান্তর হইতে হরিনাম মাহায্মা বর্ন করিতে 
লাগিলেন হরিদাস প্রথমে কোন কথা বছেন নাই, 
পরিশেষে বলিলেন ষে, আপনারা হরিনাম মাহাম্বা যেরূপ 
বর্ণন করিলেন, হুরিনাঁমের প্রকৃত মাহায্া সেরূপ ন্বুহে। 
পাপ ক্ষয়, অথবা ঘুক্তি, নামাভাসেই হইয়া থাকে, হরিনামে 
কেবল শ্ত্রীুষ্ধে প্রেম জন্মায় । যেরূপ ূর্ধযা প্রকাশ হইবার 
পূর্বেই অন্ধকার নাশ পাঁয়, পরে হুর্ষ্যোদয় হইলে লোকের দিব্য 
দৃষ্টিলাভ হয়; সেইরূপ হরিনামে অন্তরে কৃষ্ণ প্রেম উদয় হইয়। 


১১৪ যুগাবতার। 


পপ পাপা 


জীবকে কৃতার্থ করে; পাঁপ ক্ষয় এবং মুক্তি নামের আনুষঙ্গিক 
ফল মাত্র |; 





“তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্তন । 
নামের মহিম। উঠাইল পঙ্ডিতের গণ 7 
কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়। 
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥ 
হরিদীস কহে নামের এ দুই ফল নহে। 
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে ॥ 
আনুষ্দ্ধিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ। 
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে কুর্যের প্রকাশ ॥ 
হরিদাস কহে ফৈছে সর্য্যের উদয়। 
উদয় না হৈতে আরম্ত তমের হয় ক্ষয় ॥ 
চৌর প্রেত রাক্ষলাদির ভয় হয় নাশ। 
উদয় হৈলে ধর্ম কশ্ম মঙ্গল প্রকাশ ॥ 
ছে নামোদয়ারস্তে পাপ আদি ক্ষয়। 
উদয় হৈলে কুষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥ 
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভান হৈতে। 
যে মুক্তি ভক্ত না লয় কৃষ্ণ চাঁছে দিতে ॥% 
শ্ীচৈ: চঃ-- 
“সালোক্য-সার্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্ব মপ্যুত। 
দীয়মানং ন গৃহুন্তি বিন। মসেবনং জনাঃ0৮ 
শ্রীমদ্তাঃ_- 
হরিদাসের এইরূপ অতি মধুর হরিনাম মাহাত্ম্য ব্যাখ্য। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ১১৫ 








শ্রবণ করিয়া! সভাস্থ সকলেই যারপর নাই আনন্দ লাভ করি- 
লেন। কেবল গোপাল চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি হরিদাসের 
কথার প্রতিবাদ করিলেন যে, “এই ভাবুকের কুথ! গ্রাহা 
হইতে পারে না। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্গজ্ঞান 
ব্যতীত মুক্তির অপর কোন উপায় নাই; এবং অতি কঠোর 
তপস্যার দ্বারাও যেমুক্তি লাভ কর! যাঁয় না, কেবল নাম।- 
ভাসে সেই মুক্তি হয়, ইহ! পরিহাস বাক্য মাত্র ।* 

গোঁপাল চক্রবর্তী নবীন যুবা, মজুমদারের বাড়ীতে আরি- 
নার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রতি বংসর গৌড়-বাদসাহ 
সরকারে বার লক্ষ টাক! খাজন]1 দাখিল করা তাহার প্রধান 
কার্ধয ছিল। বাঁদসাহ সমীপে যাতায়াত থাকায় তাহার 
মনে মনে অহঙ্কার ছিল যে, তিনি বাদসার অন্তগৃহীত ব্যক্তি; 
এবং সেই অহঙ্কারে মত্ত হইয়, কাহাকেও বড় একটা গ্রাহ্য 
করিতেন না। 

হরিদাস গোপালের প্রতিবাদে কিছুমান কষ্ট নং হইয়! 
বিনীত ভাবে বলিলেন, “আপনি কোন প্রকার সন্দেহ করি- 
বেন না, আমি হরিনাম মাহাম্ম্য সশন্ধে যাহা »লিলাম উহ! 
সম্পূর্ণ সত্য । আপনি কি অজামিল উপাথান শুনেন নাই। 

“অিয়মাণে। হরেননীম গ্রণন্‌ পুক্রোপচারিতং 

অজামিলোহপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়। গৃথন্‌ ॥৮ 

গোপাল বিজ্রপ করিয়া! বলিলেন, "পশ্চিতগণ ! আপনারা 
এই ভাবুকের কথা শুগুন1' পরে কুদ্ধ হইয়া বলিলেন, যদি 


“নামাভাসে মুক্তি না হয়, তাহ হইলে ডোমার নাক কাটিয়! 
দিব ।” 


১১৬ যুগারতার। 





হরিদাস কিছু ক্ষুপ্ন হইলেন, কিন্ত কি করিবেন, সভাস্থলে 
বাদ প্রতিবাদ তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ হইলেও নামের মহিম!| 
রক্ষার্থে অগত্যা! তাহাকে বলিতে হইল যে, “ভাল তাহাই 
হইবে ।৮ 

গোপালের এই অতি নিন্দনীয় ব্যবহারে সভাসদ সকলে 
ছাঁহাঁকার করিয়া উঠিলেন। বলরাম আচার্য্য গোপালকে 
যৎপরোনান্তি ভৎ্সন1! করিতে লাগিলেন, এবং হিরণ্য মন্জুম- 
দার তদণ্ডেই তাহাকে কর্মচাত করিয়া সভা হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়! দিলেন। 

উক্ত ঘটনার তিন দিবদ পরেই গোপাল চক্রবর্তী কুষ্টব্যাধি- 
গ্রস্ত হয়েন। 


“গোপাল চক্রবন্ত নাম একজন । 
মনুমদারের ঘরে দেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ ॥ 
গৌড়ে রহে পাতনাহা আগে আবরিন্দাগিরি করে। 
বার লক্ষ ঘুদ্র! সেই পাতসাহারে তরে ॥ 
পরম সুনর পঞ্ডিত নৃতন যৌবন। 
নামাভামে মুক্তি নি না হইল মহন ॥ 
ক্রোধ হইঞ1 বলে মেই রোধ ব্চন। 
ভাবুষ্কের সিদ্ধান্ত শুন প্ডিতের গগ ॥ 
কোটা জন্ম ব্রহ্মজ্ঞানে বেই মুক্তি নয়। 
এই কহে নামাভাস মাজে মুক্তি হয় ॥ 
হরিদাস কহে কেন করহ সংশয়। 
শাস্ত্রে কহে নামাভান মাত্রে মুক্তি হয়॥ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ১১৭ 





ভক্তি সুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়। 
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয় ॥ 

বিপ্র কহে নামাভাসে যদি মুক্তি হয়। * 
তবে তোমার নাক কাটি করহ নিশ্যয় ॥ 
হরিদাস কহে যদ্দি নামাভাসে নয়। 

তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয় ॥১ 


রঙ ্ ক 
তিন দিন রহি সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল। 
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়। পড়িল ॥ 
চম্পককলি সব হস্ত পদান্থুলি। 
কৌকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি ॥ 
দেখিয়া! সকল লোক হৈল চমতকার | 
হরিদাস প্রশংসি তারে করেন নমস্কার ॥ 
যদ্যপি হরিদাসে বিপ্রের দোষ না হইল। 
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুপ্জাইল ॥ 
ভক্ত স্বভাব অজ্ঞ দোষ ক্ষমা করে। 
কৃষ্ণ স্বভাব ভক্তি নিন্দা হিতে না পারে ॥” 
শ্ীচেঃ চঃ-- 
গোপাল কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইলে হরিদাস অতি ছু:খিতাস্তঃ- 
করণে টাদপুর পরিত্যাথথ করিয়া শাস্তিপুর সন্নিকটে ফুলিয়। 
গ্রামে যাইয়। গঙ্গাতীরে বাঁস করিতে লাগিলেন। 
ফুলিয়া একথানি গণডগ্রাম, বহুসংখ্য কুলীন ব্রাহ্মণ তথায় 
বাম করিতেন। অভি অল্পদিনের মধ্যেই হরিদাস ফুলিয়াবাসি- 
থণের প্রিয়পাত্র হইয়! উঠিলেন। তাহার অযান্বিকতা ও 
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০ 





পাপা এপি শশা 


বিশুদ্ধ স্বভাবে বশীভূত না হতেন, এমন লোক প্রায় কেহই 
ছিলেন না; সুতরাং গ্ুণগ্রাহী ফুলিয়াধামিগণ যে হরিদাসকে 
ভাল বাণিবেন, ইহাতে আর আশ্র্ধ্য কি! 

ক্রমে ক্রমে গ্রামবািগণ হরিদসের সহিত নাম কীর্ঘনে 
যোগদান করিলেন। হরিদামের আনন্দের সীমা রহিল না, 
তিনি একাঁকীই নাম রসে মগ্ন খাকিতেন, এক্ষণে গ্রামবাসিগণ 
তাহার সহিত হরিনাম কীন্তনে ঘোঁগদ[ন করিলে ঠিনি দ্বিগুণ 
উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃশরে কীর্তন আরম্ভ করিলেন। কখন 
গঙ্গার তীরে তীরে কীর্তন করিয়া বেড়াইভেন। কখন গ্রামের 
অভান্তরে, কখন বা কোন নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া কীর্তন করি 
তেন। এইরূপে কীর্তনানন্দে কিছুদিন অতীত হইলে হবিদাসের 
জীবনে একটি অতীব ভীষণ ঘটন1 আসিয়া উপস্থিত হইল । 

গৌড় বাদ্নাহের অধীনে স্থানে স্থানে এক এক জন 
মুসলমান শাননকর্তা থাকিতেন, চাহার্দিগকে কাজী বলিভ। 
নবদ্বীপ অঞ্চল চাদ কাজীর অদ্রীনে ছিল, এবং গোঁড়াই 
কাজী শান্তিপুর ও ফুলিপ্বা প্রতি স্থানের বিচারপতি ছিলেন । 

উক্ত গোড়াই কাজী হরিদাসের পরম শত্রু হইয়া উঠি- 
লেন) হরিদাস যবন হই হিন্দুর দেবতা উপাপনা করিতে- 
ছেন, ইহ! কাজী সাহেবের সহ হইল না। 

গোড়াই কাভী দুই তিনবার হরিদাসকে হরিনাম কর্ন 
করিয়। বেড়াইতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু হরিদাস তাহাতে 
নিরস্ত না হওয়াঁয়। কাজী সাহেব ক্রোধে গ্রজলিত হইয়! 
উঠলেন এবং গৌড়ে বাইয়া! তাহার নামে অভিযোগ 
করিলেন। 
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গৌড়-বাদলাহ হুসেন সাহা গোরাই কাজীর উত্তেজনায় 
হরিদানকে ফুলিয়া হইতে “তলব করিয়া লইয়। গেলেন। 
হরিদীস, বাদমাহের সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহার 
অভিযোগকারী গেড়াই কাজী তথায় বসিয়া আছেন। বাদসাহ 
হরিদাদকে বলিলেন, “তুমি মুনলমান হইয়া কি জন্য হিন্দুর 
অবলগ্বন করিয়াছ? যদ্যপি তুমি উহ! পরিত্যাগ না কর, 
তাহা হইলে, তোমাকে উপধুক্ত দণ্ড লইতে হইবে 1” 

হরিদান বাদসাহের থাক কিছুমাত্র ভীত না হইয়! অকুর্ঠত 
ভাবে উত্তর করিলেন যে, “একমাত্র ভগবান এই অনন্ত 
বঙ্ধাণ্ডের কর্তা এবং তাহার নামও অনন্থ, তাহার থে নামে 
আমার রুচি হইবে, আমি সেই নামেই তাহাকে ডাকিব। 
আল্লা" এবং হন্গি' দুইজন স্বতন্ত্র নহেন।?? 

গোড়াই কাজী তখন শুযোগ পাইয়া বাদসাঁহকে বলিলেন, 
“এই ব্যক্তির কত বঝড়সাহম দেখুন! এ আগনার কথাও 
গ্রাহথ করিতেছে না। ইহার সমুটিত শান্তি এখনই দেওয়া 
[কন্তব্য” 

বাদনাহ পুনরায় হরিদানকে বললেন, তুমি এখনও 
ধঘদি হিন্দুধন্ম পরিতাশগ করিতে প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে 
আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিই, নতুবা তোমাকে সমুঠিত দণ্ড 
ই হইবে.” হারদাস কিমতখকাল চিস্তা করিলেন, তাহার 
মুখে একটু হাসি দেখা দিল; পরে অকম্পিত নী স্বরে 
বলিলেন 'আমার প্রাণ থাকিতে হরিনাম পরিত্যাগ করিব না।। 

সভাসদ্‌ সকলে অবাক হইয়া হরিদাসের তেজঃপুপ্জ কলে- 
বরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গোড়াই কাজী এইবার 
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বিশেষ সুযোগ পাইয়! বাদসাহকে বলিলেন, “আর বিলম্বে 
প্রয়োজন নাই, এই ব্যক্তিকে উচিত মত দণ্ড দেওয়া হউক। 
মুদলমান হুইয়া কাফেবের ধর্ম অবলম্বন করিলে তাহার 
প্রাণ দণ্ড করাই কর্তব্য, নতুবা মুসলমান ধর্মের অমর্যাদা 
কর! হয়।' 

অনস্তর গোড়াই কাজীর নির্দেশ মতে সর্ব লোকে যাহাতে 
দেখিতে পায়, এই রূপে গৌড়ের বাইন বাজারে হরিদাসকে 
লইয়া বেত্রাধাতে প্রাণদণ্ড করিবার আদেশ প্রচারিত হুইল। 

বাদসাহের আদেশ মতে হরিদাস দণ্ডিত হইলেন, কিন্ত 
তাহাতেও তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল না। অনস্তর শান্তি- 
রক্ষকগণ কি.কর্তবা বিমূঢ় হইলে, তিনি সহাস্ত বদনে বলিলেন, 
'ভাই কল, আমার জন্য তোমাদিগকে আর চিস্তা করিতে 
হইবে না, এই দেখ, আমি মরিতেছি+ এই বলিয়া যোগাবলম্বনে 
নিশ্ে্ট ভাবে রছহিলেন। তখন বাদসাছের লোকের! হরিদাস 
মরিয়াছেন, গ্লির করিয়া ভাহাকে নদীতে নিঃক্ষেপ করিয়া 
বাদমাহকে এংবাদ প্রদান করিল। 

তৎপর দিবস সকলে দেখিতে পাঁইল যে, হরিদাস নদীতীরে 
বমিয়৷ হরিনাম কীন্তন করিতেছেন । এই সংবাদ নগরে রাষ্ট, 
হুইবামাত্র হ'জার হাজার লোক দৌড়িয়! হরিদাসকে দেখিতে 
আসিল। ক্রমে বাদসাহের নিকটে সংবাদ যাইলে তিানও 
গৌড়ের অনেক মন্ত্রান্ত লোক নমভিবাহারে দেখিতে আদিলেন। 
হরিদাস আপনার আনন্দে আপন মগজ; তাহার সরল ভাব, 
এশ্বরিক শক্তি, ও তেজঃপুগ্ত কলেবর দেখিয়া মুসলমান অধি- 
পতির হৃদয় কাপিল। 
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হুসেন সাহা! হরিদাসের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, “ভাই! 
তুমিই বথার্থ আল্লাকে জানিয়াছ আমি না'জানিয়। তোমাৰ 
প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছি, তজ্জন্ত আমাকে ক্ষমা কর। 
আমি আজ হইতে হুকুম প্রচার করিয়া দিব যে, আমার অধি- 
কার মধ্যে তোমার যাহ! ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারিবে, কেহ 
তোমার অনিষ্টাচরণ করিলে দণ্ড পাইবে । হরিদাস বিনয়বচনে 
বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিয়া আর তথায় রহিলেন না) সময় 
উপস্থিত হওয়ায় অতি শ্রাপ্ত নবদ্বীপে আগমন করিয়া তাহার 
জাবনসর্ধাস্ব গৌরাঙ্গ পদে আশ্রয় লইলেন । 
কেহ কেহ বলেন হরিদাস ঠাকুর ব্রাহ্মণ সন্তান; অতি 
শৈশবকালে পিতৃমাতৃবিয়োগ হইলে মুসলমান কর্তৃক প্রতি- 
পালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ কথার কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায় না, তিনি যে নীচ যন কুলোদ্তব তাহা ঠাকুর বৃন্দাবন 
দাগ স্পট নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা ;- 
“ত্রহ্গা শিব হরিদাস হেন ভক্ত সঙ্গ । 
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ ॥ 
ভাতিকুল সব নিরর্৫থক বুঝাইতে। 
জন্মিলেন নীচ কুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥ 
অধন ঝুলেতে যদি বিষণ ভক্ত হয়। 
তথাপি সেই সে পৃজ্য সর্বশান্ত্রে কয় ॥ 
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে। 
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে ॥ 
এই সব বেদ বাক্য সাক্ষী দেখাইতে। 
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে ॥ 
১১ 
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যেতে কুলে বৈষুবের জন্ম কেনে নহে। 
তথাপিহ সর্বোত্ৃক্ক সর্বশান্ত্রে কহে ॥ 
এই তার প্রমাণ ষবন হরিদাস । 
্রহ্মাদির দুল্লভ দেখিল পর্কাশ ॥ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


নিমাই বিদ্যাবিলাসে বিভোর হইয়। আছেন। দিনের পর্ন; 
দিন বীরে ধীরে অনন্ত কাল শ্রোতে মিলাইয়া যাইতেছে । ভক্- 
বুন্দ কি করিবেন, অন্তুর বেদনা অন্তরে ধারণ করত কেবল 
শ্ীঅদ্দৈতৈর আশ্বাস বাক্যে নির্ভর করিরা দিনযাপন করিতেছেন, 
ইতিমধ্যে এক দিবস শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর প্রির শিষা শ্রীঈশ্বর- 
পুরী নবদ্বীপে আগমন করিলেন । 

ঈশ্বরপুরী অদ্বৈত সভায় উপস্থিত হইলে সকলেই বিশেষ 
সমাদরের সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ঈশ্বর পুরীকে 
কেহই পূর্বে কখন দেখেন নাই; স্মতরাং তাহাকে চিনিতে 
পারিলেন না। যাহা হউক, তিনি যে একজন পরম বৈষ্ব, 
ইহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইল না। 

অদ্বৈত প্রত ঈশ্বরপূরীর দিকে চাহিয়। বলিলেন, “মহাশয়! 
আপনাকে দর্শন করিয়া জাঁনরা অদ্য ধন্ত হইলাম । আপনার 
তেজঃপুঞ্জ কলেবর ও প্রেমপুর্ণ মৃত্তি দেখিয়া আমার স্পষ্ট 
অনুমান হইতেছে যে আপনি একজন বৈষ্ণৰ- প্রধান । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ১২৩ 


ঈশ্বরপুরী কুঠঠিত ভাবে উত্তর করিলেন, মহাশয়! আমাকে 
ওরূপ কথা বলিবেন না। আমি অধম শৃদ্র, আপনাদিগকে দর্শন 
করিতে আসিয়াছি। 

অদ্বৈত প্রভু আর কোন কথা না বলিয়া মুকুন্দকে গান 
গাহিতে ইঙ্গিত করিলেন। মুকুন্দ ইঙ্গিত পাইবামাত্র উচ্চৈঃম্বরে 
কৃষ্ণ চরিত গাহিতে আরম্ভ করিলেন। একে কৃষ্ণলীলা প্রন, 
তাহাতে মুকুন্দের সুমধুর কণ্ঠধবনি, ঈশ্বরপুরী এ অপূর্ব্ব সঙ্গীত 
শ্রবণ করিয়া ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। অদৈত প্রভুর 
মনোবাঞ্ধ পূর্ণ হইল, তিনি ঈশ্বরপুর্ীকে ক্রোড়ে লইয়। ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন। 

ঈশ্বরপুরী আর আপনাকে গোপন রাখিতে সমর্থ হইলেন 
না, মহানদীর সাগর সঙ্গমের হ্যায় শ্রীঅদ্বৈতৈর অপার প্রেমার্ণবে 
মিশিয়া গেলেন। ভক্তবৃন্দ তাহ।র স্বরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইফ। 
পরম প্রীতিলাভ করিলেন। 

গোপীনাথ আচাধ্য অতি যত্পুর্বক ঈশ্বরপূরীকে আপন 
আলয়ে লইরা গেলেন এবং তাহার ভক্তি ও প্রেম সেবায় বশাভৃত 
হইয়া ঈশ্বরপুরী উদ্ানীন হইয়।ও গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিতে 
বাধ্য হইলেন । 

এক দিবস নিমাই বাটা যাইতেছেন, পথিমধো ঈশ্বরপুরীর 
সহিত সাক্ষ। হইল। ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আগমন করিয়া এই 
প্রথম নিমাইকে দ্রেখিলেন। নিমাই উদাসীন বৈষ্ণব দেখিয়। 
পুরীকে সঞ্জরমে নমস্কার করিলেন। ঈপ্বরপুরী এক ৃষ্টে তাহার 
দিকে চাহিয়া ছিলেন, এক্ষণে সাদর সম্ভাষণে তাহার পরিচয় 
জিজ্ঞামা করিলেন। 





ভা সপ পপপপীপাউজিার্পউাউপপপীপাপউপজপ পা ৪০৯, ৩০ কা 


১২৫  যুগাবতার। 








ঈশ্বরপুরী নিমাইয়ের নাম পূর্বেই -গুনিয়াছিলেন, এক্ষণে 
তাহার অলৌকিক রূপ প্রপ্তাক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইলেন । 
যতই অবলোকন করিতে লাগিলেন, নিমাইয়ের মোহিনী মৃদ্তি 
ঈশ্বরপুরীর চক্ষে ততই নব নব মাধুর্য ধারণ করিতে থাকিল। 

নিদাঘের প্রথর কুর্ধ্য কিরণে ক্ষুদ্র জঙ্গাশয় সমুদয় শুফ প্রায় 
হইয়া যায়, বৃহৎ আতম্বতীও ক্ষীণকায়া ধারণ করিয়া মৃছু 
গতিতে নিঃশব্দে প্রবাহিত হয়। পরে বর্ধাগমে গগনে 
নব জলবধর দর্শন করতঃ আ্োতম্বতী যেমন আনন্দ প্রকাশ ছলে 
ছোট ছোট ঢেউওুলি বক্ষে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে থাকে, 
নিমাইকে দর্শন করিয়৷ ঈশ্বরপুরীর অস্তরও সেইরূপ আনন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিল। 

ঈশ্বরপুরী নিমাইকে অপূর্ব প্রেম কাদগ্বিনী স্বরূপ দেখি 
লেন। বর্ষাকালে ঘন মেঘ দর্শন করিলে যেন্ধপ বুষ্টি অবশ্ঠ- 
স্তাবী ইহা৷ বুঝিতে পারা যায়, নিমাইকে দেখিয়াও সেইরূপ 
ঈশ্বরপূরী জানিতে পারিলেন ষে, এই মহাপুরুষ নিশ্চয়ই প্রেম 
বন্ঠায় জগৎ প্লাবিত করিবেন । তাহার গান্তী্ম্য কোথায় চলিয়। 
গেল, হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা কবিলেন, ওহে পণ্ডিত ! তোমার 
বাড়ী কতদূরে ? 

নিমাই বিনীত ভাবে বলিলেন, “আজ্ঞা! নিকটেই ) চলুন 
আজ আমার বাড়ীতে ভিক্ষা করিবেন।” ঈশ্বরপুরীর বাসনা পূর্ণ 
হইল, তিনি নিমাইয়ের সমভিব্যাহারে তীহার আলয়ে 'গমন 
করিলেন। 

ঈশ্বরপুরী গোপীনাথ আচার্যের বাড়ীতে বাসা করিয়া 
আছেন। নিমাই প্রত্যহ পড়াইয়া বাঁটী যাইবার সময় তাহার 


চতুর্থ পরিচ্ট্দ। ১২৫ 





ঈহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান। ঈশ্বরপুরী গদাধর পণ্ডিতকে বড় 
ভাল বাসেন। গদাধর নিত্য পুরী-সন্সিধানে যাইয়া তাহার কৃত 
“্রীকৃষ্ণ লীলামৃত” পাঠ করেন। এক দিবস ঈশ্বরপুরী নিমাইফে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে নিমাই পণ্ডিত! তুশি একবার আমার 
কৃত এই “কৃষ্ণ লীলামৃত” পুথিধানি পাঠ করিয়া! যদি কোন ভ্রম 
দেখিতে পাও, আমাকে বল। তুমি একজন বড় পণ্ডিত, অত- 
এব আমার এই পুস্তক খানি দেখিরা দিলে আমি সন্তষ্ট হইব |” 

নিমাই বলিলেন, “পুরী গোঙ্গানী! আপনি একজন পরম 
বৈষুব, আপনার কৃত পুস্তক, বিশেষতঃ যাহাতে রুষ্চ চরিত 
বণিতআছে এমন কাহার সাধ্য হইবে যে, এ পুস্তকের দোষ 
দণন করিবে? আগার প্রতি ওরূপ আজ্ঞা করিবেন না। ভক্ত 
যেরূপেই ভগবানের মহিমা কিংব! লীল। বর্ন করুন না কেন, 
উহা নভতই তাহার অতি প্রির। 


*'মুর্ধো বদতি বিঞ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে। 
উভয়স্থ সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দন2 |” 


এক দিৰন পথে যাইতে, মুকুন্দের সহিত নিমাইরের সাক্ষাৎ 
হইন। নিগাই মুকুন্দের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "তুমি 
আমাকে দেখিলেই কিজগ্য পলায়ন কর, ভাহার কারণ অদ্য 
আমাকে বলিতে হইবে। মুকুন্দ মনে মনে ভাবিতেছেন যে, 
নিনাই পঞ্রিন্তের পুঁজির মধো ত বাকরণ, আজ আমাকে কোন 
প্রপ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমি অলঙ্কার শান্ের গ্রস্ঙ্গ উত্থাপন 
করিয়া তাহাকে পরান্ত করিব। 

যুকুন্দের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া নিমাই বলিলেন, 


১৬ যুগাবতার । 

“ওহে মুকুন্দ ! অন্য আমি তোমাকে অগ্রে কিছু জিজ্ঞাসা করিব 
না, তোমার যাহা ইচ্ছা! হয় পূর্বপক্ষ কর। মুকুন্দ স্থযোগ 
পাইয়া অলঙ্কার শাস্ত্রের কৃট বিষয় সমূহ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। 
নিমাই সহাস্তবদনে এক এক করিয়! তাহার প্রশ্ন নকলের 
উত্তর প্রদান করিলে মুকুন্দ বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়৷ নিমাইকে প্রণাম 
করতঃ গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন। রা 
“মুকুন্দ বলেন ব্যাকরণ শিশু শাস্ত্র । 

বালকেতে ইহার বিচার করে মাত্র ॥ 

অলঙ্কার বিচার করিব তোম1 সনে । 

প্রত কহে বুঝ তোমার যেবা লয় মনে ॥ 

বিষম বিষম যত কবিত্ব প্রচার । 

পড়িয়। মুকুন্দ জিজ্ঞাসয়ে অলঙ্কার ॥ 

সর্বশক্িময় গৌরচন্দ্র অবতার । 

খণ্ড খণ্ড করি দোষে নৰ অলঙ্কার ॥ 

মুকুন্দ স্থাপিতে নারে প্রভুর খগ্ুন। 

হাপিয়। হাসির! প্রভু বলেন বচন ॥ 

আজি ঘরে গিয়া ভাল মতে পুথি চাহ । 

কালি বুঝাবাঙ ঝট আসিবারে চাহ ॥ 

চলিলা৷ মুকুন্দ লই চরণের ধূলী। 

মনে মনে চিন্তয়ে মুকুন্দ কুতুহলী ॥ 

মন্ষ্যের এমত পাণ্তিত্য আছে কোথা । 

হেন শাস্ত্র নাহি যে অভ্যাস নাহি যথা ॥ 

এমত স্ুবুদ্ধি কৃষ্ণভক্ত হয় যবে। 

তিলেক ইহার সঙ্গ ন৷ ছাড়ি যে তবে।” শ্রীটৈ; ভাঃ-- 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। ১২৭ 





এক দিবস নিমাই নগর ভ্রমণ করিতে করিতে এক দৈবজ্ঞের 
বাটাতে উপস্থিত হইলেন। দৈবজ্ঞ অতি আদর পূর্বক বসিতে 
আসন প্রদান করিলে নিমাই বলিলেন, “দৈবজ্ঞ ঠাকুর ! সর্বরই 
আপনার সুখ্যাতি শুনিতে পাই, অদ্য আমার সম্বন্ধে কিছু গণন! 
করিতে হইবে । আপনি গণন| করিয়! দেখুন দেখি আমি পূর্ব 
জন্মে কি ছিলাম ?" 

দৈবজ্ঞ বালগোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন এবং কোন প্রকার 
গণনা করিতে হইলে অগ্রে আপন ইইঈমন্ত্র কিছুসংখ্যক জপ 
করিয়া তৎপরে গণনা করিতেন । নিমাইয়ের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়। 
তিনি মন্ত্র জপ করিতে আর্ত করিলেন। কিয়ৎকাল নিমীলিত 
নয়নে জপ করিলে দেখিতে পাইলেন, কংসের কারাগারে ভগবান 
মাতৃক্রোড়ে বিরাজ করিতেছেন এবং পিতা মাতা! করযোড়ে 
তাহার স্তব করিতেছেন। অনস্তর দেখিলেন, ভগবান বালক 
বেশে ব্রজে নবনীত ভক্ষণ করিতেছেন। তৎপরে দেখিলেন 
তগবান ত্রিভঙ্গভঙ্গিম ঠামে শ্রীমুখে মুরূলী বাঁজাইতেছেন এবং 
গোপাঞ্গন সকল তাহাকে বেষ্টন করিয়া হৃতা গীত কদিতেছেন। 
এইরূপ এবং অন্ঠান্ত বিবিধ ভগবল্লীলা দর্শন করিয়া দৈবজ্ঞের 
বিস্ময় জন্মিল। হিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই প্রকার 
ঘটনাত আর কখন হয় নাই। বোধ হয় এই ত্রাঙ্গণ কোন মন্ত্ 
জানে, অথবা অন্য কোন দেবতা আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন । 
যাহা হউক বিশেষ কোন কারণ স্থির করিতে না পান্রিয়। নিমা- 
ইয়ের দিকে চাহিলেন। 

নিমাই সহাস্ত বদনে জিজ্ঞাস করিলেন, “কই ঠাকুর! আমার 
বিষয় কি স্থির করিলেন ? দৈবজ্ঞ মনের ভাব গ্রোপন করিয়। 


১২৮ যুগাবতার। 





বলিলেন, আপনি এখন যাউন, বৈকালে আসিবেন, তখন স্থির 
করিয়। বলিব। 

_. পপ্রভূ বলে তুমি সর্ধ জান ভাল গুনি। 
বল দেখি অন্য জন্মে কি ছিলাম আমি ॥ 
ভাল বলি সর্বজ্ঞ স্ুরুতি চিন্তে মনে | 
জপিতে গোপাল মন্ত্র দেখে সেইক্ষণে ॥ 
শঙ্ঘ চক্র গদাপদ্ম চতুতূজি শ্যাম । 
শ্রীবংদ কৌন্তভ বক্ষে মহা জ্যোতিঃ ধাম ॥ 
নিশাভাগে প্রভরে দেখেন বন্দি ঘরে। 
পিতা মাতা দেয়ে সন্মুথে স্ততি করে ॥ 
সেইক্ষণে দেখে পিতা পুল্র লইয়া কোলে। 
সেই রাতে থুইলেন আনিয়া গোকুলে ॥ 
পুন; দেখে মোহন দিভুজ গিগম্থনে। 
কটিতে কিঞ্চিনী নবনীত দুই করে ॥ 
নিজ ইঈমন্ধ মাহা চিন্তে অনুক্ষণ। 
সর্ঘজ্ঞ দেখয়ে সেই ঘকল লক্ষণ ॥ 
পুনঃ দেবে পিভঙ্গিম মুরলী বদন । 
চতুক্ষিকে বন্ধু গীত গায় গোপীগণ ॥ 
দেখিম্বা অদ্ভুত চক্ষু মেলি সর্বজন | 
গৌরান্গে চাহিয়া! পুনঃ পুনঃ করে ধ্যান ॥ 
সর্বজ্ঞ কহয়ে শুন শ্রীবাল গোপাল । 
কে আছিলা দ্বিজ এই নেখাও সকল ॥ 
তবে দেখে ধুদ্ধর দুর্ববাদল শ্তাম। 
বীরাসনে প্রভু দেখয়ে সর্বজন ॥ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ১২৯ 





পুনঃ দেখে প্রভূরে প্রলয় জল মাঝে। 
অদ্ভূত বরাহ মৃত্তি দস্তে পৃর্থী সাজে ॥ 
পুন: দেখে প্রভুরে নৃসিংহ অবতার । 
মহা উগ্ররূপ ভক্ত বংসল অপার ॥ 
পুনঃ দেখে তাহারে বামন কূপ ধরি। 
বলি যজ্ঞ ছলিতে আছেন মায়! করি ॥ 
পুন্ঃ দেখে মত্শ্ত রূপে প্রলয়ের জলে । 
করিতে আছেন জলক্রীড়া কুতুহলে ॥ 
স্ুকৃতি সর্বজ্ঞ পুনঃ দেখয়ে প্রভুরে | 
মন্ত হলধর রূপ শ্রীমুষল করে ॥ 

পুনঃ দেখে জগন্নাথ মূর্তি সর্বজন ॥ 
মধো শোভে স্ুৃভদ্রা দক্ষিণে বলরাম ॥ 
এইমত ঈশ্বর তত্ব দেখে সর্কজান | 
তথ[পি না বুঝে কিছু হেন মায় তান |” 


শ্রীচৈঃ ভাত 


শ্রীধর একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান, নবদ্বীপেই তাহার বাড়ী। 
নিমাই মধো মধ্যে তাহার নিকট যাইতেন। থোড়, মোচা, কলা, 
ইন্াদি বিক্রয় করিয়! তিনি সংসার যাত্রা! নির্বাহ করিতেন । এক 
দিবস নিমাই শ্রীধরের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “ওহে 
শ্রীধর! আচ্ছা, তুমি যে এত হরিনাম কর, কিন্তু তোমার ত 
হই কখন ঘুচিল না? নবদ্বীপের অপরাপর লোক সকল দেখ 
কেমন স্থথে কালযাপন করিতেছে । তোমার স্যায় তাহারা 
সর্বদা হরি হরি বলিয়! বেড়ায় 'না, অথচ কেমন সুখে আছে।» 


১৩৩ যুগাঁবতার। 

শ্রীধর। আমি না হয় গরিব লোক, কিন্ত উপবাস ত করি না। 

নিমাই। তাহা দেখিতে পাইতেছি, ঘরের চালে খড় নাই, দশ 
গণ্ডা গাট বাঁধা কাপড় পরিধান; এই সকল সুখের চিন্ক 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

প্রীধর। তুমি যাহা বলিতেছ উহা সত্য বটে, কিন্তু কাহার দিন 
আট্কাইর! থাকিতেছে না । ধনবান্ই হউক, আর দরিদ্রই 
হউক, দিন সকলেরি সমভাবে যাইতেছে। ধনী ব্যক্তি 
উত্তম উত্তম দ্রব্য আহার করিয়া পর্যাস্কে শয়ন করিয়া দিন 
যাপন করিতেছেন, দরিদ্র শাক ভাত খাইয়! ভূমি শয্যায় 
কালাতিপাত করিতেছে; কিন্তু কাহারই দিন রহিয়া 
যাইতেছে না। সকলেই আপন আপন কর্ধানুসারে ফল 
ভোগ করিতেছে ; অতএব কোন বিষয়ের জন্ত ক্ষোভ করা 
কর্তবা নছে। 

নিমাই। আমি শুনিয়াছি, তোমার অনেক অর্থ আছে) কিন্তু 
ভুমি তত্সমুদয় মাটির নীচে পুতিয়। রাখিয়া সকলের কাছে 
দরিদ্র বলিয়া পরিচয় দাও। তাল, আনি যে দিন অনু 
সন্ধান পাইব, সেই দিন জানিতে পারিবে, কি করি। 

গ্রধর। আমার ধন থাকুক আর না থাকুক,মামি তোমার সহিত 
বৃথা কলহ করিতে চাহি না, তুমি আপন আলয়ে গমন 
কর। ৃ 

নিমাই। আচ্ছা আমি বাড়ী যাইতেছি, কিন্তু অদ্য আমাকে কি 
দিবে, তাহ! অগ্রে দাও, তাহার পর আমি যাইব। 

 শ্রীধর। আমি দুঃখী মানুষ, খোলা বেচে খাই, আমার কি আছে 

যে, তোমাকে দিব। 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ১৩১ 


নিমাই। তোমার যে গুপ্ত ধন আছে, তাহা পরে লইব, এক্ষণে 
কলা, মূলা, কি আছে দাও) আমি কিন্ত মূলা দিতে 
পারিব না। | 
শ্রীধর। (স্বগন্ত ) ব্রাহ্মণের যেরূপ তেজঃপুপ্ত কলেবর, তাহাতে 
এই বাক্তিকে সামান্ত মনুষ্য বলিয়া বোধ হর ন|; কিন্ত 
প্রত্যহই বা বিনামূল্যে কি প্রকারে থোড় কলা ইত্যাদি 
দিতে পারি? আর না দিয়াই বা কিরপে নিস্তার পাইব। 
ব্রাহ্মণ যুবা পুরুষ, বেণী ভাঁড়ার্ভাড়ি করিলে কোন দিন 
আমাকে ঠেঙ্গাইয়৷ দিতেও পারে । আর বিলম্ব করা 
হইবে না, এই বলিয়া খোঁড় মোচা ইত্যাদি যাহা ঘরে ছিল, 
নিমাইকে আনিয়া দিলেন । 
নিমাই । খোড়, মোচা ভ পাইলাম, কিন্তু একটি কথ| জিজ্ঞাসা 
করি, আমাকে কি মনে কর, তাহ। সত্য করিয়া! বল দেখি? 
তাহা বলিলেই আমি চলির। যাই। 
ধর। তুমি ত্রাক্মণ, তোমাকে শ্রীবিষুর অংশ বলিয়াই বোধ হয়। 
নিমাই। তবে ভুমি আমাকে জান নাঁ। আমি গোপ জাতি। 
এতদ্যাতীত আর একটি বিশেষ কথা বলি শুন। তোমরা 
এই যে গঞ্গাকে এত ভক্তি কর, গঙ্গার এ মাহাত্মা আম! 
হইতেই হইয়াছে । 
[ভ্রীধর। ওহে নিমাই পণ্ডিত! তোমার কি গঙ্গা বলিয়াও কিছু 
মাত্র ভয় হয় না? 


সী 


“প্রভু বলে আমারে কি বাসহ শ্রীধর 
তাহা কহিলেই আমি চলি যাই ঘর। 


১৩২ যুগাঁবতীর। 


শ্রীধর বলেন তুমি বিগ্র বিষ অংশ । 
প্রভু বলে না জানিলা আমি গোপ বংশ ॥ 
তুনি আমা দেখ যেন ব্রাহ্মণ ছাওয়াল। 
আমি আপনারে বাসি যে হেন গোয়াল ॥ 
হাসেন শ্রীধর শুনি প্রভুর বচন । 
না চিনিল নিজ প্রভু মায়ার কারণ ॥ 
প্রত্ত বলে শ্রীধর তোমারে কহি তত্ব । 
আমা হইতে তোর সব গঙ্গার মাহাত্ম্য | 
গ্রীধর বলেন ওহে পণ্ডিত নিমাই | 
গঙ্গী করিয়।ও কি তোমার ভয় নাই ॥ 
বয়স বাড়িলে লোক কত স্থিত ভয়। 
তোমার চাপল্য আর দ্বিগুণ বাড়র | 
এইমত ই্রধরের সঙ্ষে রঙ্গ কৰি । 
আইলেন নিজ গৃহে গৌরাঙ্গ হবি |” 
প্ীচেঃ ভাঃ- 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপন । 





পূর্চম পরিচ্ছেদ । 


নিমাই প্রতাহ অপরাহে গঙ্গাতীরে যাইয়। বসেন, এবং ছাত্র 
বুন্দ তাহাকে চতুর্দিকে ঘেরিয়া নানাবিধ শাস্ত্র আলাপ করেন। 
শান্ত্রালাপ ব্যতীত দিবসের কোন এক সময়ও নিনাইয়ের বৃথা 
অতিবাহিত হয় না। 

এই স্ময় একজন দিখিজঘ্ী পণ্ডিত নবদ্বীপে আগমন করিলেন । 
তিনি দেবী সরম্বতীর উপাসনা করিম সিদ্ধি লাভ করিয়! ছিলেন; 
সুতরাং সরস্বভীর কৃপায় কেহই তাহাকে শান্ত্রধিচারে পরাস্ত 
করিতে পারিত না। দিথিজন্বী ভারতের প্রধান প্রধান স্থানে 
যাইয়া পণ্ডিত মগুলীকে পরা্রিত করিয়াছেন, এক্ষণে নবদ্বীপবাসী 
পণ্ডিত গণের সহিত বিচার করিতে আপিরাছেন। 

দিখ্রিজয়ী অনেক লোক, এবং ঘোড়া, হস্তী, প্রভৃতি বাহন 
[সঙ্গে লইয়া আপিবাছেন। নবদ্বীপ জয় করিতে পারিলেই 
'ভিনি সর্ধজরী হইবেন, এই অহঙ্কারেই উন্নন্ত হইয়াছেন। ক্রমে 
পণ্ডিত মগ্ুলী জানিতে পারিলেন নে, একজন দিখিজয়ী পণ্ডিত 
তাহাদিগের মহিত বিচারার্থে নবদ্বীপে আদিয়াছেন। 
ছুই এক দিনের মধ্যে প্রকাশ হইরা পড়িল যে, দিগ্বিজয়ী 
ণ্ডিত সরস্বতীর কৃপাপাত্র। মন্তুব্যোচিত বিদ্যায় দিথিজয়ীকে 
রাস্ত করা যাইবে না; আবার সমগ্র নবদ্বীপবামী পণ্ডিত এক 
ক্র নিকটে পরাতব স্বীকার করিবেন, ইহ বড়ই লজ্জার কথা, 
এই ভাবিয়া পণ্ডিতবর্গ বিমর্ষ হইলেন। 

ছাত্রের নিমাইয়ের নিকটে যাইয়া দিখ্বিজয়ীর বৃত্তান্ত নিবেদন 

১২ 
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করিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন, “তোমরা চিন্তিত হইও না) 
ভগবান্‌ কাহারও অহঙ্কার অক্ষু্ন রাখেন না।» 
পুণিনার রজনী, নিমাই সন্ধ্যাকৃত্য সমাধা করিয়া ছাত্রদিগকে 
'লইয়৷ গঙ্গাতীরে বপিয়া আছেন। মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, 
“মহতের অবমানন| করা ভাল নৃহে। আমি বদি পিথ্বিজয়ীকে 
সর্ব সমক্ষে পরাস্ত করি, তাহা হইলে তাহার অপমানের শেষ 
থাকিবে না; অধিকন্ত সকল লোকে তাহার দ্রব্যাদি লুট করিয়া 
লইবে।” | 
নিনাই এ প্রকার চিন্তা করিতেছেন, ইতি মধ্যে দিথিজয়ী 
পণ্ডিত আদিম্জা তথায় উপনীত হইলেন। দিগ্বিজর্ী নিনাইকে 
কথন দেখেন নাই, কিন্তু তাহার নাম ও রূপগুণের বিষয় 
সমুদ্র শ্রবণ করিঘ্াছেন। ভিনি গঙ্গাতীরে আণির। দেখিলেন, 
নিমাই চত্ুদ্দিকে ছাত্রবৃন্দবেহিত হইয়া বপিয়া আছেন। পরে 
ছাত্রের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞার। করিরা অবগত হইলেন, ছাত্র 
নগুলীর মধ্যস্থলে তেজঃপুজ কলেবর দীর্ঘবাহু থে মহাপুরুষ বপিরা 
আছেন, উনিই নিথাই পগুত। 
দিগ্বিজদী নিকটে আগমন করিলে, নিমাই ঈবতৎ হান্ত করিয়া 
তাহাকে বহু সমাদর পূর্বাক বপিতে স্থান দিলেন। 
দনমাই। আদার পরম সৌভাগ্য, সেজন্য অগ্ত আপনার সন্দর্শন 
পাইলাম । নবদ্বীপে আপনার শুভাগমন হওয়ায় আমরা 
যেকি পর্যন্ত আনন্দ লাভ করিরাছি, ভাহা বপিতে পারি 
না। লোকমুখে শুনিরাছি, আপনার সদৃশ পঞ্ডিত 
ভারতবর্ষে আর কেহই নাই। আপনি সর্বাকলাবিৎ। 
অন্ত পুর্িমার রনী, আমরা ভাগীরথী সমীপে উপস্থিত 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১৩৫, 
আছি? যদি কৃপা করিয়া গঙ্গ! মাহাত্ম্য কিহু বর্ণন করেন, 
তাহা হইলে কৃতার্থ হই। 
দিগ্বিজয়ী। আমি নবদ্বীপে আগমন করিয়া আপনার পরিচয় 

প্ত হইয়াছি, এক্ষণে আপনার দর্শনে পরম তৃপ্তি লাভ 
করিলাম। আপনার যখন শুনিতে বাসনা হইয়াছে, 
তখন আনি অবশ্ত বথাজ্ঞান গঙ্গামাহাস্ম্য বর্ন করিতেছি, 
শ্রবণ করুন। এই কথা বলিরা গঙ্গাদেবীর মাহাত্মাপূর্ণ 
কমেকটা দীর্ঘ সুন্দর শ্লোক রচনা করিলেন। তাহার 
উপস্থিত কবিত্ব দর্শনে ছাতরবুন্দ মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন। 
নিমাই । মহাশয়! আপনি পুভাগ্রগণ্য ; কিন্ত যেরূপ দ্র, 
ভাবে প্লোক পাঠ করিলেন, তাহাতে আমরা কিছুই বুঝিতে 
সমর্থ হই নাই। অনুগ্রহ করিয়া, শ্লোকটি একবার ব্যাখ্যা, 
করিলে ভাল হয়। 
দিগ্বিজয়ী একটু হাধিয়া--আচ্ছা, ব্যাখ্যা করিতেছি শ্রবণ 
করুন।” বলিনা তিনি নিজকৃত শ্লোকের ব্যাখা করিলেন । 
ততশ্রবণে নিমাই কহিলেন, আপনি আমার অপরাধ লইবেন না) 
আপনার কৃত শ্লোকের তিন স্কানে অলঙ্কার দোষ ঘটিয়াছে। 
নিমাইয়ের বাক্যে দিখ্বিজয়ীর বিস্ময় জন্মিল। সাত পাচ নান! 
কথা বলিয়া আপনার দোষ ঢাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ) 
কিন্তু কাহাকে ফাঁকি দিবেন, নিমাই কথায় ভুলিবার পাত্র নহেন। 
কোন্‌ কোন্‌ স্থানে দোষ ঘটিয়াছে, তাহা বিশেষ রূপে দর্শাইয়া 
দিলে, দিগিজয়ী অবাক্‌ হইয়া রহিলেন। 
দিখিজয়ীর পরাজয় দর্শনে শিষ্যগণ হাস্ত করিবার উপক্রম 
মাত্রেই নিমাই তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া, মধুর বচনে পঞ্ডিতকে 


১৩৬ যুগাবতার। 
বলিলেন মহাশয়! অগ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে এবং আপনিও 
শ্রান্ত হইয়াছেন, অতএব বাসায় গমন করুন, পুনরায় কল্য বিচার 
হইবে ।' 

নিমাই শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বাটা গমন করিলেন । দিখিজমীও 
আপন বাসায় যাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি আশ্চর্য্য! 
দেবী সরস্বতী আমার তপন্তীয় পরিতুষ্ট হইয়া বর দিয়াছেন যে, 
স্তায়, সাংখা, পাতগ্লল, এবং বেদান্তাদি সর্ধ শান্মে কেহই আমার 
সমকক্ষ হইবে না; কিন্তু অগ্ধ একি হইল! একজন, শিশুশান্ত 
ব্যাকরণধিৎ বালকের নিকটে পরাস্ত হইলাম। সরশ্বতী দেবী কি 
আমার প্রতি কোপন! হইয়াছেন? 0. 

এই বলিয়। দিখ্বিজয়ী অগ্রে সরস্বতীর নিয়মিত মন্ত্র জপ করিয়। 
পরে রাত্রি অধিক হওয়ায় শয়ন করিলেন । কিন্তু ক্ষণ পরে দেবী 
উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “ওহে বিপ্র! তোমাকে আমি 
বেদগোপা কথ। বলিতেছি শ্রবণ কর। এই কথা কাহার নিকট 
প্রকাশ করিও না। তুনি ধাহার নিকট পরাস্ত হইলে, উহাকে 
সামান্য মন্তুয্য বলিয়া জ্ঞান করিও না, উনি এই অনন্ত বিশ্ব 
বন্ধাণ্ডের অধীশ্বর। আমি শান্ত বিচার স্থলে তৌমার জিহ্বায় 
অধিষ্ঠান করি বটে; কিন্তু উহ্বার সম্মুখে আমার শক্তি প্রকাশ 
পায় না। মত্স্ত, কর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি যে সমুদয় অবতারের 
কথা শুনিয়াছ, তাহার! উঠার অংশ কলা । তোমাকে অধিক আর 
কি বলিব, উনিই তরস্ধার্দি দেবতাগণের নিয়োগ কর্তা । ত্রহ্ষাদি 
দেবত! সকল উহারই ইচ্ছা ক্রমে আবির্ভ.ত হইরা উহ্বীরই নিয়োগ- 
ক্রমে আপন আপন অবিকারে থ[কিয়। সৃষ্টি আদি কার্ধ্য সম্পর 
করিতেছেন। যাহ! হউক, তুমি যে আমার সাধন! করিয়াছিলে, 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১৩৭ 


ভাহাঁ অগ্ধ সফল হইল। এক্ষণে সর্ব প্রকারে উহার পাদপন্ 
আশ্রয় কর, তাহা হইলেই তোমার সর্কোৎ্কষ্ট মঙ্গল লাভ হইবে। 
যে সমুদয় কথা বলিলাম, ইহা' স্বপ্র বলিয়! জ্ঞান করিও না” এই 
বলিয়। দেবী সরন্বতী অন্তিতা হইলেন। দিপ্বিজরীও অতি প্রত্যুষে 
নিমাই প্ডিতের বাটাতে গমন করিলেন । 

দিগ্িজয়ী মিশ্রভবনে উপনীত হইয়া নিমাইকে সাষ্টাঙ্গে 
প্রণাম পূর্বক করযোড়ে বলিলেন, “প্রভূ! এই দাসের প্রতি প্রসন্ন 
হউন |” নিমাই পিশ্রিজনীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “আপনি 
দিখ্বিজরী প্ডিত হইয়া কি কারণে আমার নিকট অবনত 
হইতেছেন ?” 

দিিজটী পূর্ব করবোড়ে বলিলেন, “প্রত! আর আমাঁকে 
ছলনা করিবেন না। আমি দেবী সরস্বতীর ক্ৃপাপাত্র ছিলাম 
এবং তাহারই কৃপাবলে কাণী, কাঞ্ধী, তৈপঙ্গ প্রভৃতি স্থানবাসী 
পণ্ডিত মণ্ডলীকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছি; কিন্তু আপনার 
নিকটে পরাভব প্রাপ্ত হইরা ভগ্ন মনৌরথ হইলে উক্ত দেবীই কৃপা 
করিরা আপনার তত্ব আনাকে বলিরা দিয়াছেন। এক্ষণে আপনি 
আমার প্রতি প্র»ন্ন হইলেই আমি জন্ম সফল জ্ঞান করি।” 

নিমাই দিথিজরীত দৈন্য দেখিয়া সন্তষ্ হইয়া কহিলেন, “ওহে 
পণ্ডিত! তোমাকে কিছু হিতবাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
বিদ্যালাভত করিলে যে, কেবল পণ্ডিতসমাজে বৃথা তর্ক করিয়া! 
বেড়াইতে হইবে, এরূপ উদ্দেশ্য বড়ই অন্চিত। বিদ্যা শিক্ষা 
করিয়! যদি ভগবদ্তুক্তি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই 
বদ্যার সফলতা হইল, নচেং বিদ্যালাভ বৃথা পরিশ্রম মাত্র। 
মন্ত্র দেহ চিরস্থায়ী নহে, এই অনিত্য দেহ ধারণ করিয়া 


১৩৮ যুগাবতার | . 


৯ সপন পা সপীপীশিপিপীপপাপপাাপল? 


যদি ঈশ্বর-ভজন না হইল, তাহা হইলে পণ্ড জীবন অপেক্ষা উহান্র 
কিছুমাত্র মহত্ব দেখা যায় ন।। মনুষ্যের হিতাহিত জ্ঞান আছে, 
পশুদিগের উহা! নাই, কিন্তু মনুব্য যদি জ্ঞানবজ্জিত হইয়া 
আহার নিদ্রা গ্রভৃতি সাধারণ জীব ধর্মের সেবায় দিন যাপন করেন, 

হইলে পশ্ত হইতে তাহার কি পার্থকা রহিল? মন্ুষা বিবে- 
কাম্রয়ে ইহাই জানিতে পারেন যে, এই পরিদৃশ্ঠমান জগৎ পঞ্চ 
ভূভাস্মক এবং সন্কদা পত্রিবর্ভনশীল। এক মাত্র সচ্চিদানন্দ 
বিগ্রহ ই।ভগবান্ই নিতা এবং সব্বকারণের কারণ স্বরূপ। অত- 


কপ পাপী 


এব যাবত এই স্ুল দেহ বর্তনান আছে, তাবৎ অন্য সমুদয় বাসনা 


পরিত্যাগ করিয় মেই পরমানন্দ কেশবের পদাশয় গ্রহণ কর, 
তাহা হইলেই স্বরূপ মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে” 
দিগিজরী নিনাইয়ের বাক্যাঘৃত পানে পরম তপ্তিলাভ করিয়া 

তাহার পাদদুল আশ্রর করিলে, নিনাই তাহাকে বাহ মধ্যে লইয়া 
দুঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। দিগিজরী পুনঃ পুনঃ শিমাইয়ের 
চরণ বন্দনা করিনা তাহার অন্নমতি গ্রহণ পূর্বক আপন আলগে 
গমন করিলেন। পরে হস্ঠী ঘেটিক প্রতি যাহা কিছু সমভি- 
ব্যাহারে ছিল, মুনা পাব্রসাৎ করিনা নিঃসঙ্গ হইয়! পরমানন্দে 
কৃষ্ণ-ভজন করিতে লাপিলেন। 

“শুণিরা বিপ্রের কাকু ঞ্ীগৌর সুন্দর । 

হাসিয়া ভাহানে কিছু করিলা উন্তর ॥ 

শুন দিজবর তুনি মহাভাগাবান্‌। 

সরস্বতী বাহার গিহ্বান অবিষ্ঠান ॥ 

দিগ্িজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে। 

ঈশ্বর তজিতে নেই বিদ্যা সত্য কহে । 


পঞ্চম পরিচ্ছেঘ্ | ১৩৯ 


পপ শশা পা পপ সপ পা 





মন দিয়! বুঝ দেহ ছাড়িয়। চলিলে। 
ধন ব! পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে ॥ 
এতেক মহান্ত সব সর্ব পরিহরি | 
করেন ঈশ্বর গেবা দৃঢ় চিন্ত করি ॥ 
এতেকে ছাড়িঘা বিপ্র সকল জঞ্জাল। 
ঞরকুষ্ণ চরণ গিরা ভজহ সকাল ॥ 
যাবত, দরুণ নাহি উপণন্ন হয়। 
তাবত, সেবহ কৃষ্ণ হই! নিশ্চয় ॥৮ 
শ্রীচৈঃ ভাঃ- 


দিশিজয়ী পরাজরে নিহাই, জগতে একটি মহত দৃষ্টান্ত রাখি 
লেন। সমধিক দিদ্ানাভ করিলে, কিংবা অতিশয় ধনবান্‌ হইলেই 
বে মনুষ্যসন্ম নন হইন এন্ধপ নহে। কি ধনবানূ, কি পণ্ডিত, 
কুষ্ণভক্ভি বিহীন হলে কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে না। 
কৃষ্ণভপ্তির আনার ছলেঁকিক ধন্ম এই থে, ধনবানই হউন, আর 
পণ্ডিতই হউন, 'কৃষ্কভন্তি আশ্রপ্ন করিলেই তাহাকে অবনত 
করিবে। কুঞ্ঃভঞ্জের ধন বাঁ বিদ্যা কিছুরই প্রতি লক্ষ্য থাকে 
না, এমন কি ভিনি কৃষ্ণসেবা এবং ক্ৃঞ্চভক্তের সেবা বাতাত 
অপর কিছুই চাহেন না, সুদুর্ভ মোক্ষও তাহার নিকটে তৃণ 
বা নরক তুন্য জ্ঞান হয়। 


“সালোকা-না্ট-সারূপা-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। 
দারমানং ন গৃতুন্তি বিন। মসেবনং জনা3॥” 
অ্রমত্তাঃ- 


১৪৪ যুগাবতার। 


অথবা 
“কৈবল্যং নরকারতে ব্রিদশপুরা কাশপুষ্পায়তে, 
ুরদান্তেন্দ্রিযকালসর্পপটলী প্রোত্খাতদংস্ায়তে। 
ইত্যাদি শ্ীচৈতন্ত চন্দ্রামুত। 
অনেকে বিদা এবং অর্থ,ভাব জন্য পরিতাপ করিয়া থাকেন ; 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাহ,গের ছঃথ প্রকাশ করিবার কোন 
কারণই দেঁখা যায় না। যখন রৃক্ঃপ্রেমে ধনশালীকে তৃণাদপি 
লঘু করে এবং পণ্ডিভকে পাগ্রিভাভিমান ত্ুলাইয়া বালক 
অপেক্ষা চঞ্চল করে, তথন বাহ? গের ধন বা বিদ্যা নাই, তাহারা 
আর কি জন্ত উহার অভাবে ঘরি্নমাণ হইবেন? বরং ভগবান্‌ 
তাভাদিগের প্রতি অধিক কপ। প্রচাশ করিয়াছেন । কারণ ধন- 
বান্‌ ও পঙ্ডিতের স্তায় তাহাদিগকে আর কিছুই পরিভ্াগ করিতে 
হইবে না) তাহারা 0. রি ৰৃষ্তপদাশ্রয় গ্রহণ করিতে 
পারিলেই কৃতকৃত্য হই... হাজাকে রাজ্যমমতা তাগ 
করিতে, এবং পঞ্ডিতকে বিদ্যাগৰ পরিত্যাগ করিতে, তীত্র বৈরাগ্য 
ও বিশেব সাধনা আবশ্তক; কিন্ত গরিদ্র বা মুর্খের সে সঙ্কট 
নাই, কেবল গৌরদান সদ্গুরু পদাশ্র মাত্রেই সর্ধাতাষ্ট সিদ্ধ 
হইবে। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 


০০ 


যষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


কিছু দিন পরে নিমাইয়ের এক বার পূর্ব বঙ্গদেশ দেখিতে 
বাসনা হইল। শচীদেবী ও লক্ষীদেবী এ কথা শুনিয়া! বড়ই দুঃখিত 
হইলেন); কিন্তু নিমাই সান্তনা বাক্যে তাহাদিগকে স্ুস্থির করিয়া 
শিষাগণ সমভিব্যাহারে শুভ দিনে নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিলেন। 
নিমাই ক্রমে ক্রমে নাঁনা স্থান পর্যটন করিয়া পরিশেষে পদ্মার 


তীরে উপস্থিত হইলেন। পদ্মানদার তীরবর্তী স্থানসমূহ অতি 
মনোহর বোধ হওয়ার তিনি তথায় কিছু পিন অবস্থান করিতে 
মনন করিলেন। 

নিমাই পঞ্ডি পদ্মার তীরে অবস্থিতি করিতেছেন, এই সংবাঘ 
প্রচার হইয়া পড়িলে তদ্দেশবানী পঞ্তিতমগ্ুলী একৈক ক্রমে 
তাঁহার সমীপে আগমন করিতে লাগিলেন । ক্রমে স্থান একটি 
জনাকীর্ণ নগরের ন্যায় হইয়া গেল। অতি দৃরবর্তা গ্রাম সকল 
হইতে প্িতগণ তাহার মহিত শান্্রীলাপ উদ্দেশে আসিতে 
আরম্ভ করিলেন। অনেক ছার আপনাধিগের জন্ম সফল হইবে 
ভাবিয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণের অভিলাষে নানা স্থান হইতে দলে 
দলে আগিয়! উপস্থিত হইলেন। ক্রমে ও স্থান একটি আনন্দ 
ক্ষেত্র হইয়া উঠিল এবং সমাগত আনগণের সহিত সদালাপ 
করিতে দিব! রাত্রির মধ্যে নিমাইয়ের কিছুমাত্র অবকাশ 
রহিল ন]। 


“ছুই ধাহ তুলি এই বলি সত্য করি। 
অনন্ত ব্রদ্ধাও নাথ গৌরাঙ্গ শ্রীহৰি। 


১৪২ যুগাবতার 


পপপক্পপশ 





ধার নাম স্মরণে সমস্ত বন্ধ ক্ষয়। 

যার দাস ম্মরণেও সর্ধত্রে বিজয় ॥ 

সকল ভূবনে দেখ যার যশ গায়। 

বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভুর পায়॥ 

হেন মতে ভ্ীবৈকু্ঠ নাথ গৌরচন্ত্র | 

বিদ্যারসে করে প্রভু বঙ্গদেশে রঙ্গ ॥ 

সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই। 

হেন নাহি জানি কে পড়ায় কোন ঠাঞ্জি | 

শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া। 

শিমাঞ্জি পপ্ডিত স্থানে পড়িবা$ গিয়া । 

হেন কৃপা দৃষ্টে প্রভু করেন বাাখ্ান। 

ঢুই মাগে সবেই হইল ব্দ্যাবান ॥ 

কত শত শত জন্‌ পদবী লভিলা। 

ঘরে যায় আর কত আইসে শুনিয়া ॥ 

এই মতে বিদ্যারসে বৈকুঠ্ঠের পতি। 

খিদ্যারমে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি | 

শ্রীচৈঃ ভাঃ- 
এদিকে নিমাইন়ের নবদ্ধীপে অনুপস্থিতি কালে লঙ্গীদেবী কিছু 
দিন দারুণ পতিবিরহ সন্থাপে দগ্ধ হইয়া যখন উহা অসন্ তইয়া 
উঠিল, তথন স্বামীর পাপন জদয়ে ধ্যান পূর্বক দেহ ভ্যাগ 
করিয়া ভীহাকে প্রাপু হইলেন । 
নিমাই অনেক দিন পূর্বাবঙ্গে অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে 

বাটা প্রত্যাগমন,করিতে মনন করিলেন। এই সময়ে তপন মিশ্র 
নামে জনৈক ব্রাহ্মণ তাহার নিকটে আগমন করিলেন। তপন 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ১৪৩ 


মিশ্র বহু শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন এবং অনেক শাস্ত্রজ্ঞ প্ডিত 
দিগের সহিত আলাপ করিয়াছেন ) কিন্তু কিছুতেই তাহার মনের 
তৃপ্তি জন্মে নাই। স্বরূপ সাধন তত্ব স্থির ক্িতে না পারিরা 
তিনি সর্বদা নিজ ইট্টমন্ত্রজপ করিতেন। এক দিন বা্রিযোগে 
এক জন তেগঃপু্জ কলেবব পুরুৰ তাহাকে স্বপ্নাবস্থার বলিলেন, 
“ ওহে বিপ্র! তুনি আর চিন্তা করিও না, তোথাদের এই দেশে 
নিমাইপগ্ডিত অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার নিকট গ্রমন করি- 
লেই তোমার অভাষ্ট পিদ্ধ হইবে। নিনাই পঞিভকে সাক্ষাৎ 
নরনূপা নারারণ বলির। জানিবে। এই বেরগোপ্য কথা কাহার 
নিকট ব্যক্ত কও ন11' এই বপিয়া মহাপুরুব অন্তাহিত 


হইলেন। 
তপন । উন ) প্রভু! আমার প্রতি প্রসন্ন ইউন। আমি 
আপনার হপাদ্পঞ্স ধান কদিতে কছগিতে এধানে আগ- 


নন বগা একবার কৃপাকটাক্ষপাতে এই দীন 
নর প্রতি সদর হউন । 

হি । আপনার অভিগ্রান্ ক, তাহা ব্যক্ত করুন । 

তপন। আমি বহু শাস্ত্রজ্ঞ পিতগণের সহ্িতি আলাপ করিয়াছি 
এবং স্বরং অনেক শাস্।দ আলোচনা কাঁদয়াছি, কিন্ত 
কিছুতেই আমার চিত্তে শির্কৃতি জন্মে নাই। বহু অন্থ- 
সন্ধননেও স্বরূপ নাধন তত্ব জানিতে নাপারায়, আমি কোন 
মতে চিন্তন্থ্ধ্য সম্পাদনে সমর্থ হইভেছি না। বিষয় 
স্থথে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই) এক্ষণে কি করিলে 
শাপ্তি পাইব, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে তাহ উপদেশ 
করুন। 


ষ্ঠ যুগাবতার। 

রা | ওহে বিপ্র! আপনি অতি মৌভাগ্যশালী বাক্তি। 
আপনি যখন স্বয়ং উপযাচক হইয়া ভজনতত্ব জানিতে 
বাসনা করিতেছেন, তখন আপনার ন্যায় ভাঁগাবান আর 
কে আছে? আনি সাধ্য সাধন তত্ব বলিতেছি, আপনি 
অভিনিবেশ পূর্বক শ্রবণ করুন। 

« শ্রীভগবান্‌ চারি যুগের জন্য চারি প্রকার ধর্ম নি্দি্ 
করিয়াছেন। কাল প্রাপ্ত হইলে যখন অর্থ প্রবৃত্তির প্রাছুর্ভাবে 
ধন্ম সঙ্কুচিত হইরা পড়ে, তখন ভগবান্‌ স্বন্বং অবতীর্ণ হইয়া 
ধন্দ্ব সংস্থাপন পূর্বক স্ববামে গমন করেন । যথা-- 

যদা দাহ ধন্মন্ত গ্লানিরভবতি ভারত । 
অভ্যা্খানমধন্মন্ত তদাক্মানং স্থজাম্যহং ॥” 
পিরিত্রাণায় দাধুনাৎ বিনাশায় চ ছুষ্ধতাৎ। 
ধন্ধসংস্থাপনার্থার সন্তবামি যুগে যুগে ॥” 
গীতা । 
সত্যাপি যুগে ধ্যানাদি করিনা দ্বারা যে ফল লাভ হয়, এই কলি- 
যুগে কেবল নাম সংকীর্তন ছবার। লোকে সেই ফল লাভ করিতে 
পারিবে । যখ।-- 
“কৃতে যদ্ধায়তো বিষুৎ ত্রেতায়াং যজতো। মখৈঃ। 
দ্বাপরে পরিচর্ধ্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ভনাৎ ॥৮ 


অহএব একমাত্র নাম কীর্ভনই কলিযুগের ধর্শা। নাম হই- 
তেই সমুদয় অভীষ্ট পূর্ণ হইবে । কি উপবেশন, কি গমন, কি 
শয়ন, কি ভোজন সর্ব সময়েই নাম লওয়া যাইতে পারে ।ভগবান্‌ 
রুপা করিয়৷ নিজ নামে আপনার সর্ব শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, 
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এবং নাম ম্মরণ বিষয়ে কোন কালাঁকাল নিয়মিত করেন নাই। 
কলি যুগে নাম ব্যতীত তপস্তা বা যাগ যজ্ঞ কিছুই প্রশস্ত নহে। 
হরিনামই কলিযুগের একমাত্র উপায়। এই হত্িনাম যোল 
নাম এবং বত্রিশ অক্ষর সমন্থিত। যথাঃ-_- 


“হরেক হরেকুঞ্জ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।? 


এই গ্লোককে নাম বলিয়া জানিবে। অহরহঃ নাম লইতে 

লইতে যখন কৃষ্ণে প্রেম জন্মিবে, তখন সাধ্য সাধন তত্ব সকলি 

জানিতে পারিবে । 

তপন। (পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া) প্রভু আমি আপনার 
দাঁসানুদাস। যদ্যপি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি 
আপনার সমভিব্যাহারে গমন করি । আর একটী গোপ- 
নীয় কথ! আছে, শ্রবণ করুন বলিয়। স্বপ্ন বৃত্থান্ত প্রকাশ 
করিলেন। ্‌ 

নিমাই । তুমি যাহা অবগত হইয়াছ, সমুদয়ই সত্য; কিন্তু এই 
বেদগোপ্য কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিও না । তুমি 
কশীধামে যাইয়া বাসকর; সময় উপস্থিত হইলে আমি 
তথায় যাইয়া তৌমাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিব। 


“প্রভুর শ্রীমুখে শিক্ষা শুনি বিপ্রবর । 
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করয়ে বহৃতর ॥ 
মিশ্র কহে আজ্ঞা হয় আমি সঙ্গে আসি। 
প্রভু কহে তুমি শীঘ্র যাও বারাণসী ॥ 


১৩ 
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তথাই আমার সঙ্গে হইবে মিলন । 
কহিব সকল তত্ব সাধা সাধন ॥ 
এত বলি গ্রভূ তারে দিলা! আলিঙ্গন । 
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ হইল ব্রাহ্মণ । 
পাইয়া বৈকুণ্ঠ নীয়কের আলিগ্গন। 
পরানন্দ সুখ পাইল ব্রাহ্মণ তখন ॥ 
বিদায় সময়ে প্রভৃর চরণে ধরিয়া । 
স্ন্বপ্ন বৃত্তান্ত কহে গোপনে বসিয়া ॥ 
গুনি প্রভু কহে সতা যে হয় উচিত। 
আর কারে না কহিবা এ সব চরিত ॥ 
পুনঃ নিষেধিলা প্রহু সধত্র করিয়া । 
হাসিয়! উঠিলা শুভক্ষণ লগ্ন পাঞা ॥ 
হেন্‌ মতে প্রভু বঙ্গদেশ ধন্য করি। 
নিজ গৃহে আইলেন গৌরাঙ্গ__শ্রীহরি ॥” 
শীচৈ: ভাঃ- 
নিমাই নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলে, আত্মীয় বন্ধু সকলে 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। তিনি সক- 
লকে সমানরে অভার্থনা করিয়। আনন্দের সহিত জমুদয় ভ্রমণ 
বৃত্তান্ত বর্ন করিলেন। পদ্মানদীর তীরে অবস্থান সময়ে যেরূপ 
লোক সংঘন্ট হইছিল এবং তদ্দেশবাসীদিগের আচার ব্যবহার 
প্রন্ততি যেরূপ দেখিয়া আদিয়াছেন, তত্মমুদয় বিশেষ করিয়া 
বলিলেন। নানা রঙ্গে বাঙ্গালদিগের কথা অনুকরণ করিয়া 
সকলকে হাসাইতে লাগিলেন । 
কিছুক্ষণ আলাপার্দি করিয়া সকলে চলিয়! যাইলে নিমাই 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। ১৪ * 





শচী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! তোমাকে এমন বিমর্ষ 
দেথিতেছি কেন? কই তোমাকে ত একবারও হাসিয়া কথা 
কহিতে দেখিলাম না? আমার অনুমান. হইতেছে, ' তোমার 
বধূর কোনরূপ অমঙ্গল হইয়া থাকিবে। শচী দেবী কোন উত্তর 
না দিয়া ক্রন্দন করিতে ল[গিলেন। 

নিমাই সকলই জানেন, তথাপি যেন উক্ত অমঙ্গল সংবাদ 
এই প্রথম অবগত হইলেন, এই ভাথ করিয়া কিছুক্ষণ মস্তক 
অবনত করিয়া রহিলেন। পরে জননীকে সাস্বনা পূর্বক বলি- 
লেন, “মা! তুমি বধূর নিমিত্ত বড়ই কাতর হইয়াছ দেখিতেছি 
কিন্ত কি করিবে, সকলই অদৃষ্টাবীন। লোকে আপন আপন 
কর্ম অনুসারে ফলভোগ করিয়া থাকে। তোমার বধূর 
যেরূপ আধুঃ নির্দিষ্ট ছিল, তাহ! ভোগ করিয়া! চলিয়৷ গেলেন, 
তাহাতে পরিতাপের বিষন্ন কি আছে? জন্মের সহিত মৃত্যুও 
স্থির হইয়া থাকে । মৃত্যু একটী অবশ্তস্তাবী ঘটনা) অতএব 
তুমি শোক পরিত্যাগ কর।” 

পরদিন হইতে নিমাই পূর্বের স্টার অধ্যাপনায় মনোনিবেশ 
করিলেন। পূর্ব বাঙ্গলা দশন অবধি তদ্দেশবাসী কোন লোক 
দেখিলেই তাহাদিগের কথী অনুকরণ করিয়! বিদ্রপ কর! নিমা- 
ইয়ের একটা নুতন রঙ্গাতিলীষ হইল। সময় সময় শ্রীহট্রিয়াগণ 
তাহার প্রতি একসপ জুদ্ধ হইত যে, প্রহার ভয়ে তাহাকে প্রাণ 
পণে দৌড়িয়! পলায়ন করিতে হইত। 


“বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহটিয়া। 
কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া ॥ 
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ক্রোধে শ্রীহষ্টিয়াগণ বলে অয় অয়। 

তুমি কোন্‌ দেশী তাহা কহত নিশ্চয় ॥ 

পিত৷ মাত আদি করি যতেক তোমার । 

বল দেখি শ্রীহটে না হয় জন্ম কার ॥ 

আপনে হইয়া শ্রীহ্ট্য়ার তনয়। 

তবে গোল কর কোন্‌ যুক্তি ইথে হয় ॥ 

যত তত বলে প্রত প্রবোধ না মানে । 

নানামত কদর্থেন সে দেশী বচনে ॥ 

তাবৎ চালেন শ্রীহাট্টয়ারে ঠাকুর । 

যাবৎ তাহার ক্রোধ না৷ হয় প্রচুর ॥ 

মহা ক্রোধে কেহ লই যায় খেদাড়িয়া। 

লাঁগালি না! পায় যাঁয় তজ্জিয়৷ গঞ্জিয়া ॥” 

শ্রীচৈঃ ভাঁঃ_- 
নবদ্বীপবাসী সনাতন মিশ্রের পরম রূপবতী বিষুপ্রিয় 
নামে একটা কন্া ছিল। কন্ঠাট পাত্রে স্স্ত হয়, ইহাই সনা- 
তনের বাসনা । তীহার অবস্থাও মন্দ ছিল না; জঙ্গতিশালী 
ব্যক্তির হ্যায় অল্লাদি দানে অনেক লোকের ভরণ পোষণ করি- 
তেন। নিমাইয়ের পরী বিষোগের পর হইতে তাহাকেই কন্তা 
দান করেন, ইহাই সনাতনের মনের অভিলাষ; কিন্তু হঠাৎ 
এঁ কথা উত্থাপন করিতে তাঁহার সাহস হইত না। 
শচী দেবীও একটি বধূ ব্যতীত আর ঘরে থাকিতে পারিতে- 

ছেননী। অনেক দিন পর্যন্ত লক্দী দেবীকে লইয়া ঘর করিয়া- 
ছেন, এক্ষণে শৃন্ঠ গৃহে বাস করিতে তাহার কষ্ট বোধ হইতে 
লাগিল। কোথায় একটি যোগ্য বধূ পাইবেন, এই অনুসন্ধান 
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করিতে করিতে দৈবযোগে বিষুপরিয়া দেবীকে দেখিতে পাই- 
লেন। বিষুপ্রিয়াকে দেখিয়া শচী দেবীর চিন্তা দূর হইল, 
এক্ষণে কি প্রকারে এই কন্তাকে লাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে 
যুক্তি স্থির করিতে লাগিলেন। সেইদিন হইতে শচী দেবীর, 
সহিত বিষুপ্রিয়ার সাক্ষাৎ হইলেই তিনি পকৃষ্ কৃপায় তুমি 
যোগ্য পতি লাভ কর” এই বলিয়া আনীর্ধাদ করিতেন, এবং 
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও যেন তিনি শচী দেবীর বধু হইয়াছেন, এই 
ভাবে তাহাকে সম্মান করিতেন । 

শচী দেবী এক দিবস কাশীনাথ পণ্ডিতকে আপন আলয়ে 
আনিয়া সমুদয় ব্যক্ত করিয়। বলিলেন। কাশীনাথ তদ্দণ্ডেই 
সনাতন মিশ্র সমীপে গমন করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। 
সনাতন মিশ্র এতদিন পরে অভীষ্ট সিদ্ধ হইল ভাবিয়া কাশীনাথ 
পঞ্ডিতকে সমাদর পূর্বক শুভ বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন । 

কাশীনাথ পণ্ডিত বিদায় হইলে সনাতন আত্মীয় শ্বজন 
সকলকে লইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নিমাই 
পণ্ডিতের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ প্রস্তাৰ হইয়াছে, এই কথ! 
শ্রবণ করিয়া নবদ্বীপবাসী সকলেই যারপর নাই আহ্লাদিত 
হইলেন। 

বিষুতপ্রিয়! দেবী ইতিপূর্রেই নিমাইকে আত্ম সমর্পণ করিয়! 
ছিলেন, এক্ষণে বিবাহ প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তাহার আর 
আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি এক দিবস গঙ্গার ঘাটে 
| নিমাইকে দেখিতে পান, এবং দর্শন মাত্রেই নিমাই তাহার 
মন প্রাণ সমুদয় হরণ করিয়া লয়েন। সেই অবধি বিষুপ্রিয়া! 
নিত্য ছই তিন বার-ক্লান উপলক্ষ করিয়। গঙ্গাতীরে যাইতেন ; 


১৫৩ সুগাবতার। 


সহিত সাক্ষাৎ হইত। 

“শিশু হৈতে ছুই তিন বার শঙ্গা্নান। 

পিতৃ মাতৃ বিষ্টুভক্তি বিনে নাহি আন ॥ 

আইরে দেখিয়। ঘাটে এটি দিনে দিনে। 

নম হই নমস্কার করেন চরণে ॥” 

শ্রীচৈঃ ভাঃ- 
শুনিতে পাওয়া যায় বিষুিয়া দেবী নিমাই পঞ্তিতকে পতি 

কাঁমনা করিয়া হবরগৌরীর পুজা করিতেন। বাঁলিকাগণ যেমন 
ব্রত করিয়া “আমাদের রামের মত পতি হউক, লক্ষণের মত 
দেবর হউক, কৌশল্যার মত শীশুড়ী হউফ” ইত্যাদি কামনা 
ফবিতেন। তাহার প্রাণে নিমাইয়ের জন্য কি ভাব হইত, বাস্ু- 
দেব ঘোষ কৃত একটি পদে তাহা জানা যায়। 

“গোরারূপ লাগিল নয়নে । 

কিবা নিশি, কিবা দিশি, শয়নে স্বপনে ॥ 

যেদিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে দেখি । 

পিছলিতে করি সাঁধ না পিছলে আঁখি ॥ 

কিক্ষণে দেখিনু গোর! কিনা মোর হৈল। 

নিরবধি গোষাক্ূপ নখনে লাগিল ॥ 

চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ । 

বাস্থ ঘোষ ধলে গোরা রমণী মোহন 1” 

কাশীনাথ 'মিশ্র শচী দেবীত নিকটে যাইয়া বলিলেন সনাতন 

পণ্ডিত তীহার কন্তার সহিত নিমাইয়ের বিবাহ প্রস্তাব শ্রবণ 
করিত অতিশয় আহ্লাদিত হুইয়াছেদ। এই বিবাহ ফার্ধ্য 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ১৫১ 
তাহার সম্পূর্ণ অভিমত হইয়াছে, এক্ষণে ষত শীঘ্ত হয়, গুভক্ষণ 
দেখিয়া দিন স্থির করুন। 

শচী দেবী অবিলম্বে আত্মীয় বন্ধুগণকে সংবাদ প্রদান করি- 
লেন, এবং সকলের সম্মতি ক্রমে দিন স্থির করিয়া সমুদয় উদ্যোগ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। নিমাইয়ের বিবাহ সংবাদ অবগত 
হইয়া সকলেই যারপর নাই আনন্দিত হইয়া শচী দেবীকে উৎসাহ 
প্রদান করিতে আগমন করিলেন। 

নবদ্বীপে বুদ্ধিমন্ত থান একজন ধনশালী ব্যক্তি, তিনি বলিলেন 
“নিমাই পঙ্ডিতের বিবাহের সমুদয় বায় ভার, আমি গ্রহণ করিব । 
এই বিবাহ ব্রাহ্মণ পগ্ডিতের স্তায় সামান্ত ভাবে দেওয়া হইবে না। 
আমি এই প্রকারে বিবাহ দিব, যে সর্ধ লোকে দেখিবে যেন 
কোন রাজপুত্রের বিবাহ হইতেছে ।” 

এইরূপে মহা সমারোহের সহিত সমুদয় আয়োজন হইতে 
লাগিল। ক্রমে অরধিবাসের দিবস আগত হইলে বহু ব্যয়ে শুভ কর 
সম্পন্ন হইয়া গেল। পরদিন প্রত্যাষে গঙ্গাঙ্গান করিয। নিমাই 
নান্দি মৃুখারি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন; পরে অপরাহ্ন সময়ে বর 
সজ্জা হইতে লাগিল। 





“অপরাহ্ন বেলা আদি লাগিল হইতে । 
প্রভুর সবাই বেশ লাগিল করিতে ॥ 
চন্দনে লেপিত করি সফল শ্রীঅঙ্গ । 
মধ্যে মধ্যে সন্ধত্র দিলেন তথি গন্ধ ॥ 
অর্ধ চন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চন্দন । 

তি মধ্যে গন্ধের তিলক সুশোভন ॥ 


১৫২ যুগাবতার। 


অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির উপর ॥ 
সুগন্ধি মালায় পূর্ণ হেল কলেবর ॥ 
_ দিব্য সুক্ষ পীতবস্ত্রত্রিকচ্ছ বিধানে । 
পরাইয়! কজ্জল দিলেন শ্রীনয়নে ॥ 
ধান্ঠ দৃর্ধা সুত্র করে করিয়া বন্ধন । 
ধরিতে দিলেন রস্ত মঞ্জরী দর্পণ ॥ 
সুবর্ণ কুগুল ছুই শ্রুতি মূলে দোলে। 
নানা রত্রুহার বান্ধিলেন বাহুমূলে ॥ 
এইমত যে যে শোভা করে যে যে অঙ্গে। 
সকল ঘটন। সবে করিলেন রঙ্গে ॥ 
ঈশ্বরেরমুত্তি দেখি যত নর নারি। 
মুগ্ধ হইলেন সবে আপন! পারি ॥ 
শ্ীচৈঃ ভাঃ__ 
নিমাই স্বগ্ণ সহিত সনাতন পণ্ডিতের ভবনে উপনীত হইলে, 
চতুদ্দিক হইতে আনন্দের ধ্বনি হইতে লাগিল। সনাতন পণ্ডিত 
নিমাইকে দোল! হইতে ক্রোড়ে করিয়া নামাইয়া' বিবাহ স্থলে 
লইয়া গেলেন ) ততৎপরে বিস্ণপ্রিয়া দেবীও তথায় আনীত হইলেন। 
বিবাহের সময় দেবীর কিরূপ শোভ| হইয়াছিল, তাহা ঠাকুর 
লোচন দস বর্ণন করিয়।ছেন। 
« চাদবদনী ধনী, মৃগন্যনী, ধুয়া ॥ 
বিষ্ুপ্রিয়া অঙ্গ জিনি লাখ বাণ সোন!। 
ঝলমল করে যেন তড়িৎ প্রতিম। ॥ 
ফনীধর জিনি বেণী মুনি মনে মোহে। 
কপালের সুসমে তুলনা দিব কাহে॥ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। ১৫৩ 


ভুরু ভঙ্গ অনঙ্গ শরাঙ্গ মনোহর | 

শুক ওঠ জিনি নাস! পরম সুন্দর | 

কুরঙ্গ নয়নী জিনি নয়ন যুগল। 

গৃধিনীর কর্ণ জিনি কর্ণ মনোহর ॥ 

অধর বান্ধুলি জিনি অনুপম শোভা । 

দশন জিনিয়া মতি ঝলমল আভা ॥ 

গণ্ড কন্মু জিনিয়া জগত মনোহারী। 

সিংহ গ্রীবা জিনিয়া সুন্দর গ্রীবাধারী ॥ 

বাহুযুগ কণক মৃণাল শোভা জিনি। 

করতল রাঁধাপদ্ম জিনি অনুমানি ॥ 

অঙ্গুলি চম্পক কলি জিনি মনোহর । 

নখচন্দ্র পাতি জিনি অতি সুকোমল ॥ 

ত্রেলোক্য জিনিয়া পদ গড়িলেক ধাতা। 

ভগমগ করে পদতল পদ্ম পাতা ॥ 

নখচন্ত্র পাতি জিনি অকলঙ্ক টাদ। 

তাহার কিরণে আঁখি পাইল জন্ম আঁধ ॥ 

গন্ধ চন্দন মালে করাইল বেশ! 

বিনি বেশে অঙ্গ ছটা আলো! করে দেশ ॥ 

ত্রেলোক্য মোহিনী কন্তা জিনিয়া পার্বতী । 

অঙ্গ অলঙ্কারে বলমল করে ক্ষিতি |” 

সনাতন মিশ্র গুভ লগ্ন পাইয়া কন্তা সম্প্রদীন করিতে বসিলেন। 

চারিদিক হইতে মঙ্গল ধ্বনি হইতে লাগিল। দর্শকবৃন্দ বর ও 
কন্তার অপরূপ বূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, “এই 
গ্রকার মনোহর যুগল রূপ আমর! আর কখন নয়ন গ্রোচর কৰি 


১৫৫ যুগাবতার। 
নাই। বৈকুণ্ঠে যুগল লক্ষ্মী জনার্দনের কথা কর্ণে শ্রবণ করিয়াছি, 
কিন্তু অগ্য সেই লক্ষ্মী নারায়ণ আমরা! প্রত্যক্ষ দর্শন করিলাম 1” 
সম্প্রদান ক্রিয়া সমাধ| হইলে বর কন্তা সেই রাত্রি বাসর গৃহে 
অতিবাহিত করিলেন। তৎপর দিন লোকাঁচার মতে সমুদয় কর্ণ 
সম্পাদন পূর্বক নিমাই নৃব বধু লইয়া দৌলারোহণে বাটা প্রত্যা- 
গঙ্ষন করিলেন । 
“তবে আই পতিতব্রতাগণ সঙ্গে লৈয়া ॥ 
পুন্র-বধূ ঘরে আনিলেন হষ্ট হৈয়া । 
গৃহে আসি বদিলেন লক্মী নারায়ণ। 
জয়ধ্বনি ময় হৈল সকল ভুবন ॥ 
কি আনন্দ হৈল সেই অকথ্য কথন। 
সে মহিমা কোন্‌ জন করিবে বর্ণন ॥ 
ধাহার মুক্তির বিভা দেখিলে নয়নে | 
সর্দ্ম পাপে মুক্ত ঘাঁয় বৈকু্ঠ ভুবনে ॥ 
সে প্রহর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাত । 
তেঞ্ি তার নাম দয়াময় দীননাথ | 
বুন্ধিমন্ত খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন । 
তাহার আনন্দ অতি অকথ্য কথন ॥ 
এ সব লীলার কু নাহি পরিচ্ছেদ । 
আবি9াব তিরোভাব এই কহে বেদ ॥+ 
প্রচৈঃ ভাঃ__ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। 


০ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ। 

নবদীপবাদী ভক্তগণ অদ্বৈত ভবনে যাইয়। ভক্তিগ্রস্থ গাঠ 
এবং কীর্তনাদি করেন, কিন্তু বাহিরে কাহারও সহানুতূতি প্রাপ্ত 
হয়েন না। নগরবামী অধিকাংশ লোকই তীাহাদিগের প্রতি 
অসন্থষ্ট; তীহারা যে উচ্চৈস্বরে কীর্ভনাদি করেন, উহা কাহার 
কর্ণে ভাল লাগে না। কেহ কেহ বলেন ইহাদিগের চীৎকার 
শূব্ধে রাত্রিতে নিদ্র হন না, কেহ কেহ বলেন সকলে একত্র হইয়া 
ইহাদিগের ঘর দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলা যাউক, তাহ! না হইলে ইহারা 
ক্ষান্ত হইবে না। 

ভক্তগণ কেবল অদ্দৈত প্রভুর আশ্বাদ বাক্যে নির্ভর করিয়া 
ভাতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন, এমন সময়ে হরিদাস ঠাকুর 
নবদীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে পাইয়া ভক্তগণের 
'আননের সীমা রহিল না) বিশেষতঃ অদ্বৈত প্রতু হুঙ্কার দিয়া 
আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । এইরূপে হরিদাস ঠাকুরের 
সঙ্গ লাভে ভক্তবুন্দ পুর্ব কষ্ট অনেক পরিমাণে ভুলিয়া গেলেন। 

এদিকে নিমাই গয়াধাম যাইবেন, এইরূপ ইচ্ছ! প্রকাশ করি- 
লেন। শচীদেবীর অনুমতি লওয়! হইলে শিষ্যগণ উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন, পরে শুভপিনে শ্রীহরি স্মরণ করিয়া সকলে যাত্রা 
করিলেন। কয়েক দিবন অতীত হইলে পথিমধ্যে নিমাই জরা- 
ক্রান্ত হইলেন। শিষ্যগণ নানামতে তাহার শুশ্ধা করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই জরের উপশম না হওয়ায় সকলেই 
সাতিশদ্ব চিন্তাযুক্ত হইলেন। পরে নিমাই, "বলিলেন তোমরা 
আমাকে বিপ্র পাদোদক আনিয়া দাও, তাহা হইলেই আমি 
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আরোগ্য লাভ করিব। বিপ্র পাদোদক সর্ধ অমঙ্গল বিনাশ 
করে।” 
শিষ্যগণ বিপ্র পাদোদক আনিয়। দিলে, উহা! ধারণ করিবা 
মাত্র নিমাই সুস্থ হইলেন। নিমাই তথায় ব্রহ্ষকুণ্ডে স্নান করিয়া 
ফন্তুতীর্ঘে ও শ্রীগদাধরের পাদপদ্মে পিতবলোক উদ্দেশে পিগদান 
করিলেন । 
শ্রীগদাধর পাঁদপদ্ম দর্শন করিয়া নিমাই প্রেমে আবিষ্ট হইলেন। 
তাহার নয়ন যুগল হইতে সহত্র ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতে 
লাগিল। অত্যছুত অশ্রু ধারা দর্শন করিয়া! সমুদয় লোক বিস্মিত 
হইলেন। দৈব যোগে ঈশ্বর পুরী সেই স্থানে আগমন করিলেন। 
নিমাই তাহাকে দেখিবা মাত্র নমস্কার করিলেন, এবং ঈশ্বর পুরী 
নিমাইকে বক্ষে ধারণ করিয়া! দৃঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। 
উভরের প্রেমাশ্র ধারায় উভয়ের সর্বাঙ্গ প্লাবিত হইয়া গেল। 
নিমাই । আমার গয়্াধামে আগমন সফল হইল। আপনার 
পাদপদ্ম দর্শন করিবা মাত্র কোটি পিতৃগণ বিমুক্ত হয়েন। 
আমি অগ্য পিতৃগণের সহিত ধন্য হইলাম । তীর্থ মাহাত্ম্য 
আপনাদিগের মহিমার তুল্য নহে) কারণ আপনারাই 
তীর্থের মাহাত্া প্রদান করিয়া থাকেন। আপনার স্তার 
সাধু মহাত্মা সকল গুভাগমন করেন বলিয়াই তীর্থ সমুদয় 
পরম পবিত্রতা লাভ করেন এবং তজ্জন্ই লোক নিস্তারে 
সমর্থ হইয়া থাকেন। যেক্প স্বর্ণ খাদযুক্ত হইয়! বিবর্ণ 
হইলে অগ্নি সংযোগে বিশ্তদ্ধ হয়, সেইরূপ তীর্থ সমুদয় 
অসংখ্য পাতকী নিস্তার করিয়া মলিন হইলে আপনারাই 
পুনর্বার তদ্‌সমুদয়ের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া! থাকেন। 
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এই আমি আপনাকে আত্মদান করিলাম, কৃপা করিয়া 
আমাকে কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করান্‌। 
ঈশ্বর পুরী। ওহে নিমাই পণ্ডিত! আমি তোমাকে জানিতে 
পারিয়াছি। তোমাতে যে সমুদয় গুণ বর্তমান দেখিতেছি, 
ইহা কখন মনুষ্য সম্ভবে না। আমি সত্য বলিতেছি, 
যেদিন ন্বদীপে তোমাকে প্রথন দেখিয়াছি, সেই 
হইতে তুমি আমার অন্তরে জাগিতেছ। অধিক কি! 
শ্রীকুঞ্চের দর্শন পাইলে যেরূপ পুলকিত হই, 
তোমাকে দেখিলেও আমার সেই প্রকার আনন্দ অনুভব 
হইয়া থাকে । 
“ঘদবধি তোম! দেখিয়াছি নদীয়ায়। 
তদবধি চিত্তে আর নাহি কিছু ভায়॥ 
সত্য এই কহি ইথে অন্ত কিছু নাই। 
কৃষ্ণ দরশন স্থখ তোম। দেখি পাই ॥, 
শ্রীচৈঃ ভাঃ-- 
নিমাই গয়াৃত্য সমাপন পুর্বক বামায় আসিয়া অন্পপাক 
করিতেছেন, এমন সময়ে ঈশ্বরপুরী প্রেমাননে কৃষ্জনাম করিতে 
করিতে তথায় আগমন করিলেন । তাহাকে দেখিয়া নিমাই 
সহাস্ত বদনে বলিলেন) “ভালই হইল, অদ্য আমার এই স্থানে 
ভিক্ষা করিতে হইবে ।% 
ঈশ্বরপুরী বলিলেন, “তুমি একজনের উপযুক্ত অন্ন পাক 
করিয়াছ, যদি আমাকে উহ দাঁও, তাহা হইলে তুমি কি আহার 
করিবে?” নিমাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আমি পুনরায় 
অন্ন পাক করিব, তাহাতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না1” 
১৪ 
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ঈশ্বরপুরী ভোঁজনে বমিলেন।, নিমাই শ্বহস্তে পরিবেশন 
করিতে লাগিলেন। এই অবকাশে বৈকুঞ্ঠ হইতে লক্ষীদেবী 
অনৃষ্ততাবে আগমন করিয়া নিমাইয়ের জন্য অন্ন গাঁক করিয়া 
রাখিলেন। 
“শ্রীহস্তে আপনে প্রভু করে পরিবেশন । 
পরানন্দ স্থুথে পুরী করেন ভোজন ॥ 
সেইক্ষণে রমা দেবী অতি অলক্ষিতে। 
প্রত্বর নিমিত্তে অন্ন রাষ্চিলা ত্বরিতে |”? 
শী ভাল 
ঈশ্বরপুরী ভোজন সাঙ্গ করিয়া উপবেশন করিলে, নিমাই 
স্বগন্ধি চননে তাহার সর্ধাঙ্ষ লিপ্ত করিলেন। অনন্তর কর- 
যোড়ে মধুর সন্তাষণে কহিলেন, "আমি আপনাকে আত্মদান 
করিপাছি, এক্ষণে আপনি মদয় হইয়া, আমাকে কৃঞ্চমন্তে দীক্ষিত 
করি! চরিতার্থ করুন|” 
নিমাইয়ের বাক্যাবসানে ঈথ্ররপূরী তাহাকে বক্ষে ধারণ 
করিরা দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন, এবং প্রকুর্লচিন্তে নিমাই 
পগুতকে দশাক্ষরী মন্ত্ুরাজ প্রদান করিলেন। 
ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিমাই কিছুদিন 
গয়াধানে বান করিলেন; পরে আত্মপ্রকট সময় আগতপ্রায় 
হইল জানিয়! সত্বরে নবদ্বীপ প্রত্যাগমন করিলেন। 
নিদাই বাটা পোছিলে সুহদর্স তাহাকে দশন করিতে 
আদিলেন। তিনি এক এক করিয়া দকলকেই মিষ্টবাক্যে 
পরিতুষ্ট করিয়া গয়াতীর্থের পরিচর দিতে আরস্ত করিলেন। 
কথা প্রদঙ্গে গদাধরের পাদপন্মের বর্ন করিতে করিতে তাহার 
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সা পিল 


ক্রোধ হইয়া আসিল, নয়ন হইতে অবিরল ধারে অস্রু 
বিগলিত হইয়া! বক্ষঃস্থল ভাসিয়! গেল। শ্রীমান্‌ পণ্ডিত প্রভৃতি 
দশক সকলে স্তন্তিত ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। 

নিমাই ক্রমে সংজ্ঞা হারাইলেন, তাহার অঙ্গে সাত্বিক চিহ্ন 
প্রকাশ পাইল, অবশেষে “হা কৃষ্ণ” বলিয়া মৃচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। দর্শকবুন্দের কাহারই মুখে বাক্য সরিতেছে না, 
সকলে একদৃষ্টে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন; কতক্ষণ 
পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় “কৃষ্ণ কৃষ্ণ, বলিয়া ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন। 

দর্শকবুন্দ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, গয়া হইতে 
আসিয়া হঠাৎ নিমাইয়ের এইনপ পরিবর্তন কেন হইল? এই 
প্রকার পুলক অশ্রু প্রভৃতি সান্বিক লক্ষণ সমুদয় আমরা আর 
কোথাও দশন করি নাই। 

কিছুপদণ পরে নিমাই প্রক্কৃতিস্থ হইয়া শ্রীমান্‌ পণ্ডিতকে 
বলিলেন, “আগামী কল্য তুমি, মুরারি ও সদাশিব পণ্ডিতকে 
সমভিব্যাহারে লইয়! শুক্লান্থর ত্রহ্মচ(রীর বাটীতে আগমন করিবে, 
কোনমতে অন্যথা না হয়; আমি তোমাদের নিকট প্রাণের কথা 
গ্রকাশ করিয়া বলিব। 

শ্বাস পঞ্ডিতের বাঈতে একটি কুন্দ কুলের গাছ ছিল। 
বৈষ্ণবগণ নিত্য তথায় ফুল তুলিতে আপিতেন। গাছটিতে এত 
অধিক ফুল কুটিতযে, বহুলোকে চয়ন করিয়াও শেষ করিতে 
পারিতেন না। শ্রীমান্‌ পণ্ডিত প্রতাষে ফুলের সাজি লইয়া 
কুন্ন ফুল তুলিতে যাইয়া দেখেন যে, শ্রীবাস পণ্ডিত, গদাধর 
। পণ্ডিত, রমাই পণ্ডিত প্রভৃতি কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে হাসিয়া হাদিয়! 
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ফুল তুলিতেছেন। তিনিও সহাস্য বদনে তাহাদিগের নিকট 
গমন করিলে নকলে জিজ্ঞামা করিলেন, “কিনে পণ্ডিত ! আজ 
যে বড় হাসি হাসি মুখ দেখিতেছি ?” 

শ্ীমান্‌ বলিলেন, "হাসির অবশ্ঠ কারণ আছে, নতুবা! হাসিব 
কেন? গত কলা নিমাই পণ্ডিত গয়াধাম হইতে বাটি আসিয়া- 
ছেন। আমরা তাহাকে দেখিতে যাইয়া যাহা দর্শন করিয়া 
আপিয়াছি, তাহা শ্রবণ করিলে তোমরা যারপর নাই আনন্দ 
লাভ করিবে। নিমাই এইবার একজন পরম বৈষ্ণব হইয়া 
আসিয়াছেন। গতকল্য তাহার কষ্চপ্রেম দেখিয়া আমরা 
মোহিত হইয়াছিলাম। অন্য শুকান্বর ব্রক্গচাঁরীর বাঁটাতে 
আমাদিগের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে ।” 

গঙ্গাতীরে শুক্লান্বর ব্রহ্ষচারীর বাঁড়ী। শ্রীমান্‌ পঞ্জিত 
নির্দি্ সময়ে তথায় ঘাইয়া উপস্থিত হইলেন। গদাধর পণ্ডিত, 
নিমাই কি মর্খ্বকথা প্রকাশ করেন, তাহ! জানিবার জন্য 
শুক্লান্বরের গৃহাভান্তরে লুকাইয়া রহিলেন। ক্রমে মুরারি 

ভ্তি আগমন করিলে, পশ্চাতে নিমাই পণ্ডিত উপনীত 
হইলেম। 

ভাগবতগণকে নিরীক্ষণ করিয়। নিমাইয়ের আনন্দের সীম! 
রহিল না, তিনি ভক্তি লক্ষণ শ্লোক পাঠ করিয়া! সকলকে 
মোহিত করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ প্রেম। ইহা! ভিন্ন 
তাহার মুখে আর কোন কথা নাই। এইরূপে কৃষ্ণ তক্তির 
ব্যাখ্যা করিতে করিতে তিনি উন্নন্তের গ্যায় হইলেন। 
সর্ব অঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইল, “কৃষ্ণ হে! আমার প্রাণকৃষঃ 
কোথায় গেলে ? এই বলিতে বলিতে মোহ গ্রাপ্ত হইলেন 


০ তাপ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ১৬১ 





পাপ 


ভক্তবন্দ যিনি যে স্থানে বসিয়া ছিলেন, অমনি প্রেমাবেশে 
চলিয়া পড়িলেন। গদাধর গৃহমধ্যে মুচ্ছিত হইয়া রহিলেন। 

শুরা ঘরের গৃহে নিমাইয়ের এই প্রথম প্রকাশ। ভক্তগণ 
চেতনালাভ কৰিলে, নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন, “গৃহমধ্যে কে 
ক্রন্দন করিতেছেন ?” শুক্লান্বর কহিলেন, “আপনার গদাধর 1” 

নিমাই গদাঁধরকে সান্তনা করিয়া বলিলেন, “বাল্যকাল 
হইতেই তুমি কষ্চভক্ত, অতএব তোমার স্যার ভাঁগাবান আর 
কেহই নাই। আমার অদুট অতি মন্দ, আমি কৃষ্চকে পাইয়1 
হারাইলাম।'' এই বলিনা উচ্চৈঃঙ্গরে কাদিতে আরন্ত করিলেন। 
তাহাকে কাদিতে দ্রেখিয়া ভক্তগণেরও প্রাণ কাদিয়া উঠিল, 
এইরূপে সকলের ক্রন্দন ধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ হইয়। গেল। 

“নমাই কণে ক্ষণে মুচ্ছা যাইতে লাগিলেন, আবার সংজ্ঞালাভ 
করিয়। প্রতোকের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন । কথন বা 
''কৃঝ্ঝ আমার প্রাণ, তুমি কোথায় গেলে 2 বলিয়া ভূমিতে 
অ.ছাড় পাইতে লাগিলেন। তাহার কাতর ভাব ধর্শনে মকলেই 
কাদিতে লাগিলেন, কাহার বাকা শ্ষৃপ্তি হইল না। 
ইন্দপে সমস্ত দিন অভীতপ্রায় (হলে অতি অগ্লক্ষণ অবশিষ্ট 

রা নিমাই কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন। অনন্তর ভন্ত- 
গণকে আলিঙ্গন দানে বিদায় দিয়া স্বয়ং গঙ্গারদাস পণ্ডিতের 
বাটাতে গমন করিলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত তাহাকে দেখিবামাত্র 
সন্ত্রমে উঠিরা আলিঙ্গন পূর্বক বলিলেন “ব।বা নিমাই! তোম। 
হইতে আমরা সকলেই ধন্য হইলাম । তোমার ছাত্রবুন্দ তোমার 
অনুপস্থিতিতে পাঠ বন্ধ করিয়া বসিয়া! আছে; আগামী কল্য 
হইতে তাহাদিগকে পূর্বের স্তায় পাঠ দাও ।* 


১৬২ যুগাবতার। 


গঙ্গাদাস পঙ্ডিতকে প্রণাম করিয়া নিমাই মুকুন্দ সঞ্জয়ের 
বাড়ীতে গমন করিলেন। তথায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়! 
আপন আলয়ে আসিলেন। শচীদেবী পুত্রের ভাবান্তর দেখিয়। 
চিন্তিত হইলেন । পাছে বিশ্বরূপের মত নিমাইও গৃহত্যাগ 
করিয়! যান, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
নিমাই বাটী আসিয়া বিষ্ুগুহের দ্বারে যাইয়া বসিলেন। 
কাহার সহিত কথাবার্তা নাই, কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাদিতে- 
ছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নিকটে আসিয়া বসিলেন, কিন্তু তিনি 
লক্ষ্যও করিলেন না। সারারাত্রি নিদ্রা যাইলেন না, কৃষ্ণ- 
নামামূত পানে অতিবাহিত করিলেন। 
রাত্রি প্রভাত হইলে নিমাই গঙ্গাম্নান করিয়। ছাত্রগণকে 
পড়াইতে চলিলেন। এক্ষণে আর পূর্বের ম্যায় নানা ছন্দ 
শাস্ব ব্যাথা নাই, স্ক্র আবৃত্তি টীকা সর্ব বিষরেই কৃষ্ণভক্তি 
বাখ্যা করিতে লাগিলেন । কঞ্জনাম, কঞ্চভক্তি, কষ্ণগ্রেম, 
ইহা! ভিন্ন অন্ত কোন প্রনঙ্গই করেন না, দেখিয়া শিধাগণ অবাক্‌ 
হৃইয়] রহিলেন। 
“প্রহথ বলে সর্ধকাল সত্য কুষ নাম। 
সর্বশান্ত্রে কৃষ্ণ বহি না বলয়ে আন ॥ 
হর্ভা কর্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর | 
অন্জ ভব আদি সব কৃষ্ণের কিন্কর ॥ 
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে। 
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য বচনে ॥ 
আগম বেদান্ত আদি যত দরশন। 
সর্ধশান্ত্রে কহে কৃষ্ণপদ তক্কিধন ॥ 


মুগ্ধ মব অধ্যাপক কৃষ্জের মায়ায় । 

ছাঁড়িয়! কৃষ্ণের ভক্তি অন্ত পথে যাঁয় ॥ 

করণাসাগর কৃষ্ণ জগত জীবন । 

সেবক বতসল নন্দ গোপের নন্দন ॥ 

হেন কৃষ্ণ নামে যার নাহি রতি মতি। 

পড়িয়াও সর্ধশান্ত্র তাহার ছুর্গতি | 

দরিদ্র অধমে যদি লয় কৃষ্ণ নাম। 

সব্বদোষ থাকিলেও যায় কষ্ণধাম ॥ 

এইমত সকল শান্কের অভিপ্রায় । 

ইহাতে সন্দেহ ার সেই ছুঃথ পায় ॥১ 

ভচৈঃ ভাল 
এইরূপে নিমাই সর্ববিষয়ে কৃঞ্চভক্তি ব্যাখ্যা করিতে 
থাকিলে, ছাত্রগণ আর কি করিবে, অবাক্‌ হইয়া তাহার কথ! 
শুনিতে লাগিল । ক্রমে বেলা ছুই প্রহর পর্যান্ত এইরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়া শিন্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে ভাই সকল! অদ্য 
কেমন সন ব্যাখ্যা করিলাম, বল দেখি ?” ছাত্রগণ বলিল “অদ্য 
আপনার অভিপ্রার আমর বুঝিতে পারিলাম না। আপনি 
স্বত্র ব্যাথা! ছলে কেবলমাত্র কৃষ্ণচভক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন 1” 
নিমাই হাসিয়া বলিলেন, “চল সকলে গঙ্গান্নানে যাই, বেলা 
অধিক হইয়াছে ।” 
পরদিবস ছাত্রগণ পাঠ চাঁহিলে নিমাই পুর্ধের ন্তায় কৃষ্ণভক্তি 

ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ছাত্রেরা কোন কথাই বলিতে 
পারেন না, অবাক্‌ হইয়া তাহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। এইরূপে 
কয়েকদিবস অতীত হইলে নিমাই বলিলেন, “ভাই সকল 
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১৬৪ যুগাবতার। 


তোমরা বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিয়াছ যে, সমুদয় শব্দই কৃষ্ণ 
মহিমা ব্যক্ত করে। সর্বশাস্ত্ই একবাক্যে কৃষ্ণ মাহাত্ম্য বর্ণন 
করিতেছে, এবং যে শাস্ত্রে কঞ্চগুণ বর্ণন নাই, তাহাকে অশান্ত 
বলিয়া জানিবে।” 


“্যস্মিন্‌ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তিরদৃশ্বাতে । 
আোতব্যৎ নৈব তৎশান্ত্রং যদি ব্রশ্গা স্বয়ং বদে ॥৮ 
জৈমিনি ভারত £-- 
ছাত্রগ্রণ বলিলেন, “আপনার কথা সনুদর অতি সত্য, কিন্তু 
আমাদিগের কন্মদোষে উহা! সম্যক প্রকারে বোধগমা করিতে 
না। আপনি এই কয় দিবস বাহ কিছু বলিয়াছেন, 
ই সারতন্ব, তদপেক্ষা দার কথা জগতে আর কিছুই 


না 


পারিভে'ছ 
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ত্পশুদ 
নাহ 
নিমাই শিষাদিগের কথায় পরম পরিতুঙ হইয়া বলিলেন, 
“ভাই সকল! আমি ভোমাদ্গকে ত্য কথা বপিতেছি অবধণ 
কর। “আনি দেখিতে পাই, একটা শিশু মূলা বাদন করেন, 
আর ভামাকে বলেন বে, করণে বাহা কিছু শ্রবণ কর-সকপি 
কুষণের নান। এই অনন্ত বন্গাগড কৃ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 
এবং ইহাতে যাহাকিছু আছে সকলি কৃষ্ণের । এই ব্রঙ্গাও 
কৃঝের ধাম, ইহাতে অপর কাহার কিছুমাত্র অধিকার নাই। 
দে বালকের এরূপ কথা ৮% কুষ। ব্যতীত আমার 
অপর কিছু বলি চি তে ইচ্ছহুর না। অদ্য হইতে 


আমার দ্বার! | আক অধ্যাপন। কার্য হইবে না, তোমরা ইচ্ছ। 
করিলে, অপর কোন অধ্যাপকের নিকট যাইতে পার ।", 


সগ্ডম পরিচ্ছেদ । ১৬৫ 


নিমাইয়ের উক্ত বাঁক্যে শিষ্যগণ সংজ্ঞা হারাইলেন ; কি 
বলিবেন ও কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন ন1। 
কিয়ংকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সকলে বলিলেন, “আমর! প্রাণ 
থাকিতে আপনাকে ছাড়িতে পারিব না। আপনার নিকট 
যাহা শিক্ষা করিয়াছি, উহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আর অধিক 
বিদ্যায় আমাদের প্রয়োজন নাই ।”” এই বলিয়া শিষাগণ 
নিমাইকে প্রণাম পূর্বক হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। 

নিমাই কাদিতে কীদিতে শিষাগণকে আলিঙ্গন করিয়া 
বলিলেন, “ভাই সকল! আমি আশীর্বাদ করিতেছি ঘে, 
তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হউক । তোমরা কৃষ্চকে আত্মদান 
করিয়া সব্ধদা তাহার জগন্মঙগল নাম লও; কৃষ্ণই তোমাদের 
প্রাণ স্বরূপ হউন। তোমরা বাহ। শিক্ষা করিয়াছ, এ পধ্যন্তই 
থাকুক, আর অধিক প্রয়োজন নাই; এক্ষণে সকলে প্রেমানন্দে 
সংকীর্ভন কর ।” 

শিাগণ বলিলেন, “মংকীর্তন কিরূপ, তাহা! আমাদিগকে 
শিক্ষা দিউন। আমরা আপনার দাস, আপনি ঘাহা অনুমতি 
করিবেন, তাহাই আমর] অসঙ্কোৌচে সম্পাদন করিব। আপনি 
প্রভু, আমরা ভূত্য। অদ্য হইতে আপনার আজ্ঞা পালনই 
আমাদিগের ব্রত স্বরূপ হইল।” 


টাকা সমাপ্ত । 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ। 


নিমাই শিষ্যগণ লইয়। সংকীর্ভন আরম্ত করিলেন। এই 
তাহার প্রথম প্রকাশ্ঠ সংকীর্ভন, যথা £ 


'হরিহরয়ে নমঃ কুষ্ যাঁদবায় নমঃ 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসুদন | 
মধাস্থলে হাতে তালি দিয়া নিমাই নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন 
করিতেছেন, শিষাগণ চতুদ্দিক বেড়িয়া তাহার অনুকরণ করিতে- 
ছেন। এইরূপে নামরসে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে করিতে 
নিমাই আবিষ্ট হইলেন। মুখে কেবল বোল” “বোল" শন 
মধ মধ্য উন্মত্ত প্রায় ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিলেন । 
তাহার উদ্দগ নৃত্যে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। এ প্রকার 
নৃত্য ৫ প্রেমাবেশ কেহ কখন দেখেন নাই। নগরবাসী নকলে 
এই অদ্ভূত কীর্তন কথা শ্রবণ করিয়া দলে দলে তথায় আসিতে 
লাগিলেন। 
নদীয়াবাদী ভক্তগণ নিমাইঘ়ের কৃষ্ণভক্কি দরশন করিয় 
বিশ্মিত হইলেন। নিমাই সুভমুভঃ আছাড় খাইয়া ভূমিতে 
পড়িতে ছিলেন; ভাহার কোনমলাঙ্গে দারুণ আঘাত লাগিতেছে 
দেখিয়া! ভক্গণ তাহাকে ধরিয়া! সুপ্ঠির করিলেন। নিমাই 
তগন ভক্বুনোর পদধুলি লইয়। বলিলেন, “আপনারা কুষ্ণতন্, 
অতএব আমাকে আণীর্বাদ করুন, আমি যেন আপনাদিগের 
কৃপায় কৃষ্ণতক্তি লাভ করি।” 
ভক্তগণ নিমাইয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অদ্বৈত 
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তৰনে আগমন করিলেন এবং আপনারা যাহ! চক্ষে দেখিয়া 
আসিয়াছিলেন, তৎসমুদয় অদ্বৈত সমীপে সবিস্তার বর্ণন 
করিলেন। 
অদ্বৈত প্রভূ মকলি জানিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি লোক 
প্রত্যয়ের জন্য বলিলেন, "ভাই সকল! আমি একটি গোপনীয় 
কথা তোমাদিগকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি শ্রীমদ্তগব- 
“গীতার এক স্থলের অর্থ উত্তমন্ূপ বুঝিতে না পারায় দুঃখিত 
অন্তরে উপবাস করিয়া রহিলাম। কতক রাত্রিতে একজন 
আদিরা আমাকে বলিলেন, তুমি গাত্রোখান করিয়। ভোজন 
কর, আমি তোমার সনেহ ভগ্ন কথিয়া দিতেছি) এই বলিয়] 
গীতার সেই গ্লোকের তাতপর্য্য আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। আরও 
বলিলেন যে, তুমি যে জগ্ঠ এত কঠোর তপস্তা করিতেছ, 
ভোমার নেই সঙ্র দিদ্ধ হইয়াছে। তোমার প্রদু অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। এক্ষণে দেখিতে পাইবে যে সর্কদেশে সংকীর্তন 
প্রচার হঈবে। যে কৃষ্খভক্তি দেবগণেরও অজ্ঞাত আছে-_ 
তাহা মন্্ধা লোকে প্রচারিত হইবে। যাহা ব্রহ্মাদি দেবগণও 
কথন দশন করেন নাই, এইরূপ ভগবদৈশ্ব্ধ্, তোমরা! এই 
নবহীপবানী শ্ীবাম পণ্ডিতের বাটীতে দেখিতে পাইবে। 
্মখের কথা শুনিতে শুনিতে আমার নিদ্রাঙ্গ হইল, চক্ষু 
'মৈলিয়। দেখি বিশ্স্তর দাড়াইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু চক্ষের 
পলক না পড়িতে অমনি অন্তর্থিতি হইলেন |” কৃষ্ণ চরিত 
কিছুই বুঝিবার শক্তি নাই, তিনি কখন কি ভাবে আমাদিগের 
মিধ্যে আদিয়া উপস্থিত হয়েন, তাহা তিনিই জানেন। ভক্তগণ 
শ্িমদ্বৈতের বাক্যাবসানে আননে হরিধ্বনি দিস উঠিলেন, 
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অনন্তর পরস্পর প্রেমালিঙ্গন করিয়া আপন আপন আলয়ে গমন 
করিলেন। 

এক দিবস নিমাই গর্দাধরকে সঙ্গে লইয়া শ্রীঅছৈতের ভবনে 
গমন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত তুলসী ও গঙ্গাজল যোগে ভগবদ- 
চ্না করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে বাহু উত্তোলন পূর্বক 
কে কৃষ্ণ' বলিয়া আক্ষালন করিতেছিলেন । তাহাকে কৃ্ঝপ্রেমে 
এরূপ বিহ্বল দেখিবামাত্র নিমাই মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। 

শ্রী্বিত আপনার প্রাণনাথকে চিনিলেন, তাহার সন্দেই 
ভঞ্জন হইল। তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন “ওহে অদ্বৈত 
মনোচোর ! এইবার তোমাকে ধরিয়াছি, আর পলাইতে পার 
না। এখন চোরের উপর চুরি করি” এই বলিয়া! পুজার সজ্জা 
হস্তে লইয়। নিমাইরের নিকটে যাইলেন । 

নিমাই আবি হইয়া পড়িয়া আছেন, শ্রাীঅদ্বৈত তাহার 
চরণ ধৌত করিয়া গন্ধ, পুষ্প, তুলসী প্রভৃতি দ্বারা মন:সাধে 
পূজা করিলেন। অনন্তর পুজা সাঙ্গ হইলে এই শ্লোক পাঠ 
করিপ়! পুনঃ পুনঃ তীহার চরণে লু্ঠিত হইতে লাগিলেন । 


“নমো! ব্রগণ্যদেবায় গোত্রাঙ্গণহিভায়চ। 
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণার গোবিন্দার নমোনম: ॥% 


গঙ্দাধর সমুদয় দেখিতেছিলেন, শ্রীঅদ্বৈত নিমাইকে কৃষ্ণবৎ 
পুজা করিলে তাহার বিস্ময় জন্মিল। শ্রীঅদ্বৈত গদাধরের 
অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়! হাসিতে লাগিলেন । অতঃপর নিমাই 
নয়ন নিমীলিত করিয়া শ্রীঅছৈতকে করযোড়ে দণ্ায়মান 
দেখিবামাত্র সন্ত্রমে উঠিম্বা তাহার পদধুলী গ্রহণ করিলেন এবং 
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বিনীত ভাবে কহিলেন, “অদ্া আপনার দর্শন পাইয়া আমি 
কুতার্থ হইলাম। আপনার কৃপা হইলে কৃষ্ণক্তি লাত হইয়! 
থাকে; আপনার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্বদা বিরাজ করিতেছেন।” 
শ্রীঅদ্বৈত হাপিয়া বলিলেন “নিমাই ! তোমা অপেক্ষা প্রিয় 
আমার কেহই নাই; আমি ইচ্ছা করি, তুমি সর্বদা আমার 
এখানে এম । কেবল আমি নহে, সকল ভক্রগণই তোমাকে 
দেখিতে বামনা করেন। তুমি এখানে আদিলে আমরা সকলে 
একত্র হইয়া তোমার সহিত কীর্তন করিব ।” 
নিমাই শ্রীঅদ্বৈতের বাক্যে সম্মত হইয়| বাঁটী গমন করিলেন, 
এবং অদ্বৈত প্রভৃও আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, জানিয়া 
পরীক্ষা করিবার জন্ত শান্তিপুরে প্রস্থান কাঁরলেন। 
নিমাই যে সাক্ষাৎ ব্রজেন্বনন্দন, ইহাতে অদ্বৈত আচার্যের 
কিছুমাত্র সন্দেই নাই; তথাপি তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত 
শান্তপুরে বাইয়। রহিলেন । ভাহার বাদনা ঘে, নিমাই যদ্যপি 
স্বরং শান্তিপুরে যাইয়া! তাহাকে ধরিয়া আনেন, তবেই তিনি 
তাহাকে নিজ প্রভ্‌ বলিয়া অবপধারণ করিলেন । 
'“জানিলা অদ্বৈত হৈল প্রভুর প্রকাশ। 
পরীক্ষিতে চলিলেন শান্টিপুর বাস ॥ 
সত্য বদি প্রভু হয় মুই হয় দাম। 
তবে মোরে বান্ধিয়া আনিবে নিজ পাশ ॥ 
অদৈতের চিত্ত বুঝিবার শক্তি কার। 
যার শক্তি কারণে চৈতন্ত অবতার ॥ 
এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত। 
সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত ॥” শ্রীচৈঃভাঃ। 
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শ্রীঅদ্বৈত শাস্তিপুর যাইলে নিমাই নিজ ৰাটিতেই সংকীর্তন 
আরম্ভ করিলেন। প্রতিদিন সন্ধার পর ভক্তগণ তথার আসিয়। 
মিলিত হয়েন । একজন, দুইজন কিয়! ভক্ত সংখ্যা প্রতিদিনই 
বুদ্ধি পাইতে লাগিল। যাহ! অনাদি কাল হইতে ভ্রিলোকে 
অবিদ্িত ছিল, সেই পরম কীর্তন রস নিমাই যরুচ্ছা বিতরণ 
করিতে আরম করিলেন। নদীয়াবাসী ভক্তরুন্দ কীর্তনানন্দে 
আত্মহারা হইব পড়িলেন। সন্ধ্যার পর কার্তন আরম হয় 
এবং রাত্রি প্রভাত হইলেও কাহার চেতন্ত হয় না। 

নদীরাবাসী কৃষ্ণ বিদুখগণ বড় বিভ্রাটে পড়িলেন। চারি 
দিকেই নংকীর্তন রোল, তাহারা কিরূপে উহ সহ্য করিবেন; 
অগা) সকলে একর হইয়া উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগি- 
(লেন। একজন বলিলেন, “আমি পুক্বেই বলিয়া ছিলাম যে, 
এ শ্রুবেদেটার ঘর দ্বার ভাঙ্গিরা ফেল, তাহা হইলেই নকল 


খে 


১২পাত দু হইবে। তখন কেহই আমার কথা গ্রাহা করে 
নাই, এক্ষণে তাহার ফলভোগ কর উবাস্ট সকলকে মন্দ 
করিল, নতুবা নিমাই পূন্বে ত কথন গরূপ করে নাই) । 

অপর একজন বলিলেন, “তোমরা চিশ্থা করিও না, আম 
শুনিরা ভাদিলাম যে, বাদনাভের আদেশে উপদ্রবকারী বৈষ্ঞব- 
গণুকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্ত ছুই নৌকা ফোঁজ আপি- 
যাছে। এইবার হবান পর্ডিত কিনপে মান রক্ষা করে, দেখা 
যাউক |? 

মন্ত এক ব্যক্তি বলিলেন, “বাদনাহ ঘপন ফৌজ পাঠা, 
ইয়। দিয়াছেন, তখন কেবল বৈষ্ুব দিগের কেন, আমাদিগের 
সকলেরি ভয়ের কারণ'হহয়াঙে | সুসলশান কোজ ১ তাহারা 





অফ্টম পরিচ্ছেদ | ১৭১ 


কে ব্রাঙ্ছণ, কে বৈষ্ণব, কিছুই বুঝিবে না, যাহাকে দেখিবে, 
তাহাকেই বাধিয়া লইয়া! যাইবে । বিশেষত; আমাদের ভয় 
আরও বেশী, কারণ মুসলমান রাজারা ত্রাঙ্গণের প্রাতি বেশী 
অত্যাচার করিয়। থাকে 1? 

এই কথা শুনিয়া প্রথমোক্ত বাক্তি বলিলেন, “আমরা 
কোন দোষে দোষী নহি: ম্ুতরাং আমাদের ভয়ের কোন 
কারণ নাই; বাদপার ফৌজ নগরে আদিলে আমরা এ 
দ্রীবেসেকে ও তাহার ভাইদিগকে ধরাই] দিব ।” 

এই কথা নগরে প্রকাশ হইয়া প়িলে বৈষব সমাজ যাঁরপর 
নাই দৃঃধিত হইলেন। বান পণ্ডিত অতিশয় নরল প্রকক- 
তির লোক, এ কথ শ্রবণ করিয়া তিনি ভয়ে জড়মড় হইলেন । 

নিমাই ভন্তগণের বিষাদ দশনে মনে মনে হাস্ত করিলেন, 
অনন্তর তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার ভন্ত স্বয়ং নগরের 
পথে এবং গঙ্গাতীরে নেড়াইতে লাগিলেন। তাহাকে এ প্রকার 
নিয়ে হ্রমণ করিতে দেশিরা বিরোধিগণ বলিতে লাগিলেন, 
“কি আশ্চর্ধা! এই নিমাই পঞ্ডিতের কি কিছু মাত্র ভর নাই? 
মুসলমান ফোজ দার শুনিতে পাইলে এখনি ধরিয়ালইয়া যাইবে 1” 
একজন বলিলেন, “ওহে ভাই মকল! আমি নিমাই প্ডিতের 
মনের ভাব বৃঝিয়াছি। তিনি মকলকে জানাইতেছেন যে, 
তাহার কিছুমাত্র ভয় হয় নাই; কিন্তু ভিতরে অন্ত অভি- 
প্রায় আছে, কিরূপে পৃষ্ঠ দর্শাইবেন তাহারই সুযোগ 
দেখিতেছেন | 

নিমাই গঙ্ষাতীরে বেড়াইতে ছিলেন, হঠাৎ হৃদয়ে ভাব 
তরঙ্গ উঠিল; আর একাকী থাকিতে পারিলেন না, শ্রীবাস্র 


১৭২ যুগাবতার । 





বাটা অভিমুখে ছুটিলেন। শ্রীবাস দ্বাররুদ্ধ করিয়া গৃহ মধ্যে 
হৃমিংহের পুজা করিতেছিলেন, নিমাই গৃহদ্বারে পদাঘাত 
করিয়া ঘন ঘন হষ্কার শব করতঃ ডাকিতে লাগিলেন, “ওহে 
শ্রীবাম! ওহে শ্রীবাস। তুমি কি করিতেছ? তুমি ধাহার 
আরাধন। করিতেছে, বাহিরে আসিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ 
কর।” 

শ্রীবান পণ্ডিত গৃহের দ্বার মোচন করিয়া দেখেন) বিশ্ব- 
স্তর ফোগাসনে বলিয়া আছেন। চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও 
পদ্ম শোভা পাইতেছে. মন্ত সিংহের স্তায় গঙ্জন করিতেছেন । 
শ্রীবাস পণ্ডিত পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, নিমাই 
মনুষ্য দেহধারী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ; এক্ষণে তাহার শ্র্ব্য 
প্রত্যক্ষ করিয়া বিমোহিত হইয়া রহিলেন ॥ 

নিনাই পুনঃ পুনঃ ভঙ্কার সহকারে বলিতে লাগিলেন, “ওহে 
বাস! ভুমি এখনও আমাকে চিনিতে পারিলে না? তোমার 
এবং লাড়ার * বাননা পূর্ণ করিবার জন্যই আমার আগমন । 
তোমরা আমাকে আনিয়া এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছ? 
নাড়া আমার প্রকাশ জানির়াও আমাকে পরীক্ষা করিবার 
জন্য শান্তিপুরে যাইয়া বাদ করিতেছে । যাহ! হউক, অতঃপর 
তোমাদিগের ভয় দূর হউক। তোমর] মামাকেই এই পরিদৃশ্থ 
মান জগতের কারণ বলিয়া জানিবে। আমিই সর্ধপ্রাণীর অন্তরে 
চৈতন্তরূপে বিরাজ করিয়া থাকি । আমার ইচ্ছ মাত্রেই এই 


* শ্রীঘদ্বৈতের কঠোর তপস্যা! এবং প্রেমপূর্ণ আহবানে ভগষান স্বধাম 
ত্যাগ করিয়। ভক্তবাঞ্কা পূর্ণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন . এই কারণে 
গৌরাঙ্গ অদৈন্ প্রভুকে নাড়। ( স্থানান্্রকারী ) বলিতেন | 


অষ্টন পরিচ্ছেদ । ১৭৩ 


স্থল জগত সথক্ষে বিলীন হইতে পারে । যখন সর্বকারণের কারণ 
স্বরূপ আমি স্বয়ং তোমাদিগকে অভয় দ্রান করিতেছি, তখন 
তোমাদের আর চিগ্কার বিষয় কি আছে? 

এইরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবৎকুপা লাভ করিয়া শ্রীবাসের 
মোহ অপশ্থত হইল) তথন তিশি কাদিতে কাদিতে নিমাই, 
চরণে লুঠিত হইয়া স্ততি বাক্যে বলিতে লাগিলেন, “হে বিশ্ব- 
স্তর! হে শচান্গত! আদার প্রাত প্রসন্ন হও। তুমি অনাদি 
এবং অনন্ত, এই জগৎ তোমার ইচ্ছার্বীন। অতএব আমি 
তোমার তত্ব কিন্ধূপে অবগত হইব? তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্ত্ 
নন্দন, শচীস্তরূপে জীব উদ্ধার কারণ মন্তব্য লোকে অব- 
তাঁণ হইয়াছে; আনার কি সাধ্য যে, তোমার অনন্ত প্রভাব 
অবগত হইতে মম্থ ২৭? হে রুপানিধে! তোমার দাসাছু- 
দান এই ক্ষুদ্রের প্রতি কপ প্রকাশ কর। তোমাকে কি 
গ্রকারে স্তব করিতে হয়, তাহা দেবগণও অবগত নহেন, 
কারণ বেদে তোমাকে ধাক্য মনের অগোচর, একমাত্র ভন্তি- 
গম্য বণিয়াছেন। অতএব কপা কারয়। আমাকে ভক্তি 
দান কর, যন্বরা আমি তোমার অভয় পদে শরণ লইতে 
সমথ হই 1, 

“অদ্য আনার সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। অন্য আমি 
অনাদি অণন্ত (ধব্য পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিনাম। অদ্য আমার 
জন্ম কন্ম সমুদয় সফল হইল, আমার নবদ্বীপ বাম ধন্ত হইল। 
অদ্য আমার সৌভাগ্যের মামা রহিল না, কারণ ঘে অভয় 
চরণ ব্রহ্মাদি দ্েবগণ প্রার্থনা করেন, যাহা বৈকুগ্ঘধাথে লক্ষ্মীর 
অস্কে স্থিত থাকে, যাহা সরল হৃদয় তক্তগণের হৃদয় পঞ্মে 


১৭৪ সাজ | 


বিরাজ করে, যাহ! ত্রিলোকতারিণী ভাগীরঘীর উৎপত্তিস্থল, 
আমি ভাগ্যক্রমে অদ্য তাহাই লাভ করিলাম ।” 
নিমাই চিরতক্ত শ্রীবাসের প্রতি প্রসন্ন হইর| বলিলেন, 
«ওহে পণ্ডিত! তুমি আমার পুরাতন দাস, তুমি নিত্য কালই 
আমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাক। আরম সদ 
কালই তোমার প্রতি প্রসন্ন আছি, তোমার সহিত ঘাহাদিগের 
কোন প্রকার সংস্রব আছে, তাহারা সকলেই আমার অতি 
প্রিয় । তোমার পরিবারবগ দাস দাসী প্রভৃতি দকলকে আহ্বান 
কর, তাহার! আসিয়। আমার প্রকাশ দেখুক |" 
প্রস্থুর পাইয়া আজ্ঞা শ্রীবান পঞ্ডিত। 
সর্ব পরিবার সঙ্গে আইলা ত্বরিত ॥ 
বিঞ্ুু পূজা নিমিত্ত যতেক পুষ্গ ছিল। 
সকল প্রভুর পায়ে সাক্ষাতেই দিল। 
গন্ধ পুষ্পে ধুপ দীপে পুভি ভ/চরণ। 
সন্্ীক হইয়া বিপ্র করেন ক্রনান ॥ 
ভাই পত্রী দাস দাসী সকল লইয়া। 
শ্রীবাস করেন কাকু চরণে পড়িয়া ॥ 
শ্রীনিবাস প্রিয়কার! প্র বিশ্বস্তুর | 
চরণ দিলেন সর্ব শিরের উপর ॥"? 
শ্রচৈঃ ভাঃ-- 
নিমাই পুনরায় বলিলেন, “ওহে শ্রাবাস। বাদসাহ বৈষ্ণব 
ধরিবার জন্ত দুই নৌকা সিপাহী পাঠাইয়াছেন, এই সংবাদ 
পাইয়া তোমর! ভীত হইয়াছ ) কিন্তু তোমাদের ভয়ের কোন 
কারণ নাই। আমিই সকলের বুদ্ধির প্রযোজক, আমিই 


নবম পরিচ্ছেদ । ১৭৫ 


এপাশ পপ শিপীপিশীপীদা পপীপীটা শপপপিিপপািপপিপপিলা পাপ? 





পোল 


সকলের অন্তরে চিৎস্বরূপে বিরাজ করিতেছি, আমার অনিচ্ছা 
সত্বে কাহারও কোন কর্ম করিবার শক্তি নাই; ইহা অবগত 
হইয়া তোমর! সকলে ভয় পরিত্যাগ কর। আধার ইচ্ছ। 
মাত্রেই যে সমুদয় সম্পাদিত হইয়া থাকে, ইহা তুমি এখনি 
প্রত্যক্ষ কর। তোমার নারায়ণী নামে ঘে চারি বত্সর বয়সের 
ভাতৃ-স্থৃতা বিদ্যমান রহিয়াছে, দেখ আমার আদেশ মাত্রে এ 
বাপিকা এখনি কঞ্প্রেমে আবিষ্ট হইবে ।”” 

নিনাই এই কথা বলিয়া সহাস্ত বদনে নারায়ণীকে নিকটে 
আহ্বান পুব্বধক কহিলেন, "মা! একবার কৃষ্ণ ব'লরা কাদত ?” 
চারি বসরের বালিকা] কিছুই জানে না, নিমাইয়ের আদেশ 
মাত্র “হা রুষ্ণ 1” বলিয়া মুচ্ছিত হইর1 পড়িল । সনুদয় সান্বিক 
ভাব অঙ্গে প্রকাশ পাইতে লাগিল, নয়ন-নীরে ধরা প্রাবিত 
হইয়া গেল। অনন্তর, এই কথা লোক সমক্ষে প্রকাশ করিতে 
নিষেধ কাঁরয়া নিমাই বাটী গমন করিলেন। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 


নবম পরিচ্ছেদ । 


এইরূপে গৌরসুন্দর আত্ম প্রকাশ করিয়া তক্ত বুদ সম্গতি- 
বাছারে কীর্তন স্থে বিভোর হইয়া আছেন। ভক্তগণ গৃহ 
পরিজন সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া তাহার শরণ লইলেন। 


১৭৬ যুগাবতার। 


গৌরাঙ্গ সর্বদাই প্রেমাবি্ট হইয়] থাকেন, মধ্যে মধ্যে “আমার 
প্রাণ কৃষ্ণ, তুমি কোথায় গেলে 2 এই বলিয়া! ভূমিতে আছাড় 
থাইরা পড়েন। তক্তগণের প্রাণে উহা সহ্য হয় না, তাহার 
স্থকোমল অঙ্গে কতই আঘাত লাগিতেছে, এই মনে করির। 
মকলে ক্রন্দন করেন। 

এক দিবস বরাহরূপের একটি স্তব শ্রবণ করিয়া গৌরাঙ্গ 
আবিষ্ট হইলেন, অনন্তর গঞঙ্জন করিতে করিতে নুরারি গুপ্ের 
বাট গমন করিয়া বিষ গহে প্রবেশ করিলেন। মুরারি সদন্ত্রমে 
তাহার পশ্চাৎ গমন করিরা দেখেন, গৌরাঙ্গ অপরূপ বরাহ মুস্তি 
ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন । 

এ ভয়ঙ্কর রূপ দশনে মুরারির অন্তরে ভয় সর হইলে 
গৌরাঙ্গ তাহাকে অভয় পিয়া বনিলেন “ওহে মা 
অন্যাপি তুমি আমাকে জানিতে গালে না? ভর পরিত্যাগ 
করিয়া আমার ত্তব পাঠ কর।?? 

মুারি কম্পিত কলেবরে কহিলেন, “প্র! ভোমার তন 
তুমিই জান, আমি অতি ক্ষ, তোমার মহিমা কিকপে জাশিব। 
সাক্ষাৎ অনন্ত দেব মহ বদনে থু গত করিয়াও ধাহার অনন্ত 
মহিমার এক কণ। মাত্র বর্ণনা করিতে সনর্থ হরেন না, আমি 
সামান্ত মানব হইনা কিরূপে তাহার প্ব করিবার যোগ হইব? 
যে বেদবাক্য দ্বারা তোমাবু স্তব করিতে হয়, মেই পেদই যখন 
তোমার তত্ব নিকূপণে অপমর্থ হইয়া ভোমাকে 'অবাং মনস- 
গোঁচরঠ বলিয়। নিদদেশ করিগ্তাছেন, তখন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইমা 
আমি তোমাকে কি প্রকারে স্তর করিতে সাহমী হইব? তোমার 


তত্ব একমাত্র তুমি ভিন্ন অপর ফেহই জানেন না। আমি আর 


নবম পরিচ্ছেদ । ১৭৭ 


সপ পপ ০-৯২০ লা ০০৮০ -পশশীশপপিশিিপাশািশটটিটিিপিীিপিীিপিশীপি পাশ -পপিপিিপপাপিল 





কি বলিব তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি, কৃপা বিতরণে 
এই দীসানুদাসের প্রতি প্রসন্ন হও ৮ 

বরাহরূপধারী ভগবান খুরারিকৃত স্তবে সন্থষ্ট হইয়া বলি- 
লেন, "তুমি আমার অতি প্রিয় ভক্ত, আমি সর্বদাই তোমার 
গ্রতি প্রসন্ন আছি । এক্ষণে আমার আগমন কারণ অবগত 
হও। আমি অদ্বৈতাচার্ষ্য প্রভৃতি ভক্ত বন্দের প্রেমে আক 
হইয়া জগতে ভক্তিপথ প্রদর্শন জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছি। ভূমি 
পুর্ব পূর্ব যুগ হইতে আমার দেবা করিয়া আসিতেছ, সেই 
জন্য এই বেদগোপ্য কথ! তোমার নিকট ব্যক্ত করিলান 1” 

এইরূপে গৌরাঙ্গ ক্রমে ক্রমে প্রধান ভক্তবৃন্দের নিকট 
আম্ম প্রকাশ করিলেন। নিত্যানন্দ বুন্দাবনে আছেন, এবং 
তাহার প্রকাশ কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন, গৌরাঙ্গ ইহা নকলি 
জানিতেন; এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হওয়ায় তাহাকে 
স্মরণ করিলেন । 

প্রভু আহ্বান করিতেছেন, জানিবা মাত্র নিত্যানন্দ, “জয় 
গৌরাঙ্গ” বলিয়া নবদ্বীপ অভিদুখে যাত্রা করিলেন । যথা সময়ে 
নবদীপে আঘিয়া উপস্থিত হইলে, নন্দন আচার্য্য তাহাকে অতি 
আদর পৃব্বক আপন বাটাতে লইয়া গেলেন। তাহার দিবামৃক্তি, 
অতিশয় স্নিগ্ধ উজ্জল বর্ণ, সহস্র রাকেন্দু বিজিত বদন কান্তি, 
স্রমধুর হস্ত, সুদীর্ঘ নয়ন, আজানুলদ্বিত তুজ ছয়, এবং হুচারু 
চরণ যুগল দর্শন করিয়া সকলেই বিমোহিত হইলেন । 

ইতিপূর্বে গৌরাঙ্গ, তক্তগণ সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
ছুই তিন দিনের মধ্যে নবদ্বীপে একজন মহাপুরুষ আগমন 
করিবেন। এক্ষণে নিত্যানন্দের আগমন জানিতে পারিয়। 


১৭৮ তর! 





তক্তগণকে আহ্বান করিয়। বলিলেন, “অদ্য আমি এক অপূর্ব 
স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি । আমি দেখিলাম যে, একজন দিব্যমৃন্ত 
পুরুষ তালধবজ রথে আরোহণ করিয়া আমার বাটার নিকটে 
আসিয়া জিজ্ঞানা করিতে লাগিলেন, “এই কি নিমাই পণ্ডিতের 
বাড়ী? এইরূপ কয়েক বার জিজ্ঞাসা করিলেন। দেখিলাম 
তীহার স্বান্ধে একটি স্তস্ত শোভ] পাইতেছে, প্রকাণ্ড শরীর হইতে 
তেজ বিনির্দত হইয়! চারিদিক উদ্ভাসিত করিতেছে, বামহস্তে 
একটি কমগুলু রহিয়াছে, পরিধান নীল বসন, এবং বাম কর্ণে 
একই বিচিত্র কুণডল ডুলিতেছে। আমি পরি5য় জিজ্ঞাসা 
করিলে বলিলেন, 'আগানী কল্য তোমার সহিভ পরিচয় 
হইবে ।” 

«পূর্বে আমি তোমাদিগচক বলিয়্াছি থে একজন মহাপুরুষ 
এইন্বানে আগমন করিবেন, এক্ষণে পনরার স্ব দেখিয়া আমার 
নিশ্চিত বোধ হইতেছে ঘে, তিন আগমন করিয়াছেন । অতএব 
শ্রীবান পঞ্িত তনি নগরে বাইয়া অন্তনন্ধান কর 1” 

প্রীবাদ পিত, ধীর এব ভাগবত প্রধান। সাধুপুরুষের 
লক্ষণ তিনি বিশেরূপে অবগত ভিলেন, কিন্ত নমুদয় নগর তন্ন 
তর অনুসন্ধান করিয়াণ মনোমহ লাধুপুক্ষণ দেখিতে পাইলেন 
না। নবদীপে সন্তযানী ফকারের অপ্রতল ছিল না, কিন্তু তাহা- 
দিগের মধো কাহাকে ও গোরাঙ্গের নিন বাক্তি বলিয়া অনুমান 
না হওয়ায় অগভা। অক্ৃতকার্ধা হই] ফিরিয়। আদিলেন। 

বাস প্রত্যাগমন করিলে, গোরাঙ্গ হাস্য করিয়া বলিলেন, 
«ভোমরা সকলে আমার সহিত আইন, আমি সেই মহাপুরুষের 
অন্থসন্ধান করিব। ভক্গণ তাহকে গমনোদ্যত দেখিয়া 


নবম পরিচ্ছেদ । ১৭৯ 


পপি ০০০৮০০ পাশপাশি শিশাপপীিত পাশপাশি 





'জয় গোবিন্দ বলিযা। প্রফুল্ল অন্তরে তীহার অনুগমন 
করিলেন । 
গৌরাঙ্গ কোন দিকে ন] চাহিয়। একবারে নন্দন আচার্ধোর 
বাটা যাইয়া উপনীত হইলে সকলে দেখিতে পাইলেন, এক 
দিব্য পুরুষ তথায় ঘোগাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। 
গৌরাগ্গ ভক্তগণ সহিত তাহাকে নমস্কার করিলে, নিত্যানন্দ 
একদৃষ্টে গৌরাঙ্গ গ্রাতি চাহির! রহিলেন, কোন উত্তর প্রদান 
করিলেন ন1। 
গৌরাঙ্গ তক্তবুন্দের সহিত নিত্যাননের সম্মুখে দাড়াইর়। 
আছেন, এবং নিতাযানন্দ অনিনিষ নয়নে তাহাকে দেখিতেছেন, 
এই সময়ে শ্রীবাস পপ্তিত গৌবাঙ্গের ইঙ্গিত পাইয়া একটি শ্লোক 
পাঠ করিলেন। 
তথাহি ীভাগবতেঃ 
“বর্গাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কণিকারং 
বিভ্রদ্ধাঃ কণককপিসং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং | 
রঙ্গন বেণোরধরন্ুধয়া পুরয়ন্‌ গোপবৃন্দৈ 


বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদগীতকীপ্তি ॥” 


এই শ্রোক অবণ করিবামাত্র নিত্যানন্দ অচেতন হইয়া 
ঢ ডিলেন। সোণার শরীর ধুলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল ] 
মনন্তর গৌরাগ্গ তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া কাদিতে লাগিলেন। 
দুকছুক্ষণ পরে নংজ্া লাভ করিয়া নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের বদন 
। তি চাহিয়া রহিলেন, নয়নজলে সর্ অঙ্গ প্লাবিত হইতে 
ক্লাগিল। 







১৮০ যুগাবতার ] 

উভয়ে উভয়ের প্রেমে বিহ্বল হইয়াছেন, দেখিয়া ভক্তগণের 
আনন্দের সীমা রহিল না। এই প্রকার অপূর্ব মিলন তাহারা 
আর কখন নয়ন গ্রোচর করেন নাই; স্থতরাং কি বলিয়া 
তুলনা দিবেন তাহা হঠাং স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না। 


“নিত্যানন্দ কোলে করি আছে বিশ্বস্তর ৷ 
বিপরীত দেখি মনে হাসে গদাধর ॥ 
যে অনন্ত নিরবধি ধরে খিশ্বস্তুর। 
আজি তার গব্ব চুণ কোলের ভিতর ॥ 
নিত্যানন্দ প্রভাবের জ্ঞাতা গদাধর। 
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর ॥ 
নিত্যাননা দেখিয়া সকল ভক্তগণ। 
নিত্যানন্দ মর হেল পবাকার১মন ॥* 

৮৮৫ ভাঃ- 


গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “পাদ ! 
আপনার শুভাগমনে আমরা পবিত্র হহলাম। আপনি এই 
জগতে ভক্তিযোগের আদশ স্বরূপ । প্রেদ দাতার গুরু, আপ- 
নাকে দর্শন করিয়া আমরা অব্য জন্ম সফলজ্ঞান করিতেছি । 
কৃষ্ণ ভক্তি লাভ জন্ত অপর কোন তগপস্তার' প্রয়োজন নাই, 
কেবল মাত্র মাপনার পদ্দাশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই উহ! 
অনারাসে লাভ হইতে পারে। ভগবানের পূর্ণ শক্তি স্বরূপ 
আপনাকে দর্শন করিয়া অবর্ধি আমরা সম্পূর্ণ রূপে আপনার 
অধীন হুইয়াছি। এক্গণে কপ করিয়। ঘদি নিজ পরিচয় প্রদান 
করেন, তাহা হইলে আমরা পরম পরিতুষ্ট হই।” 


নবম পরিচ্ছেদ । ১৮১ 





গৌরাঙ্গের শ্রীমুখ হইতে এই প্রকার স্তৃতিবাক্য শ্রবণ করিয়া 
নিত্যানন্দ যার পর নাই লজ্জিত হইলেন, অনস্তর তাহার কোটি 
চন্ত্র-বিনিন্দিত বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া! বলিলেন, «গ্রভো! ! 
আমি আপনার কৃত স্তবের যোগ্য নহি । আমি বনু তীর্থ পর্য্যটন 
করিলাম, কিন্তু কোথায়ও কৃ সাক্ষাৎকার পাইলাম না; সর্ব- 
ত্রই দেখিলাম, শূন্ত সিংহাসন আচ্ছাদিত রহিয়াছে মাত্র, শ্রীভগ- 
বান তথায় নাই। ভাগ্য ক্রমে কয়েক জন বিশিষ্ট সাধু মহাত্মার 
সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত 
হইলাম যে, ভগবান এক্ষণে গৌড় দেশে বিরাজ করিতেছেন । 
তৎগরে অনুসন্ধান করিয়! জানিলাম, নবদ্বীপে বড় সংকীর্তনানন্ন 
হইতেছে এবং শ্রীতগবাঁন তথায় গু ভাবে বিহার করিতেছেন, 
তাই প্রত্যাশাপন্ন হইয়া এই পরম পবিত্র ধামে আগমন 
করিয়াছি” 


“পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়। 
শুনিয়। আইল মুঞ্ি পাতকী এথায় ॥ 
প্রভুবলে আমর সকলে ভাগ্যবান । 
তুমিছেন তক্তের হইল উপস্থান ॥ 
আজি রুতরুত্য হেন মানিল আমর] । 
দেখিল যে তোমার আনন্দ বারিধার!.॥ 
হাসিয়া মুবারি বলে তোমর। তোমরা । 
উহাত না বুঝি কিছু আমর! সবারা ॥ 
শ্রীবাস বলেন উহা! আমর! কি বুঝি । 
মাধব শঙ্কর যেন দেৌহে দৌহ। পুজি ॥ 
১৬ 


১৮২ যুগাবভার। 
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গদাধর বলে ভাল বলিল! প:গুভ। 

সেই বুঝি বেন রাম লক্ষ্মণ চরিত ॥ 

কেহ বলে ছুই জন ধেন দ্ুই কাম। 

কেহ বলে দই জন যেন কষ রাম ॥ 

কেহ বলে আনি কিছু বিশে; নাজানি। 

কুষ্ণ কোলে বেন শেষ আইল! আপনি ॥ 
কহ বলে ছুই নথা হেন কৃষাজ্জুন । 

সেই মত দেখিলাম ম্সেহ পরিপূর্ণ ॥ 

কেহ বলে দুই জন বড় পরিছয়। 

কিছুই না বুঝি লব ঠারে ঠোলু কয়? 

এই মত হরিযে নকল ভকগ5 1 


ন্যায্যতা অর 
লিসা ছে রিতুরা লো ছে তপন 


ইহার এরবণে হম বন্ধ বিমোচিন। 


গোরাগ্গ ৪ নিতানন্দের মিলন হইলে ভক্তগণ অহাননে। 
হরিপ্ব্নি করিতে লাশিলেন। গৌরাঙ্গ ৪ নিতাননদ পর- 
স্পলুুক পাইয়া রুষঃপ্রেন মাগরে ডুবিয়া প্রভিলেন। সে নদিবম 
আল অন্য কোন কাধ্য কাহার মনে রহিল না। িবাবশেষে 
নকলে বিদায় লইবার মদ গোরাঙ্গ নিত্যানন্দকে বলিলেন, 
“হপাদ। আগামী কলা পৌণমাসী, ব্যাসাঞ্জন দিবপ, 
অতএব আপনাকে বাদপুজা করিতে হইবে! কাহার বাটতে 
উক্ত উত্সব হইব, তাহ! আপনিই স্থির কক্ষন 1৮, 


নবম পরিচ্ছেদ | ১৮৩ 





নিত্যানন্দ ঈবাসের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, “এই 
ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ব্যান পূজার সজ্জা হউক ।” শ্রীবাসের 
আনন্দের সীমা রহিল না, সহাস্ত ব্দনে বলিলেন, প্রভো ! 
অদ্য বুঝিলাম ঘে, প্রকৃতই আমি ভাগ্যবান্। যাহা হউক 
আমাকে অনুমতি করিলে, আমি এখনই বাটা যাইয়া সমুদয় 
আয়োজন করিতে আর্ত করি। আমাকে কোন দ্রব্যের 
জন্য অপর কাহার বাটা যাইতে হইবে না, আবগ্তক দ্রব্য 
সমুদয় আমার ঘরেই আছে, কেবল আপনাদিগের আজ্ছা 
পাইলেই আমি সদদয় প্রস্থত করিতে আরম্ভ করি 1 

সকলে বাটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে গৌরাঙ্গের ইঙ্গিত 
ক্রমে গ্বাস দ্বার রুদ্ধ করিলেন। দ্বাররুদ্ধ হইবানাত্র নিত্যা- 
নন্দ থেভঙ্কার শব্দ করিয়া উঠিলেন, তাহাতে ভ্রিলোক কম্পিত 
হইয়া উঠিল। ভক্রগণ এই প্রকার প্রেমোচ্ছাস ধ্বনি আর 
কথনও শ্রবণ করেন নাই, তাহারা নিত্যানন্দের প্রতি অনিমিব 
নয়নে চাহির। রহিলেন। নিত্যানন্দের আক্গ কোন চিগ্তাই 
নাই, নিজ প্রাণেশ্বরকে পাইয়া আনন্দে গর গর হইতেছিলেন, 
এক্ষণে মনোনত স্থান প্রাপ্ত হইয়া আর বিলম্ব সহিল না, 
ছুই বাহু তুলিয়! নৃত্য আরম্ভ করিলেন। গৌরাঙ্গও ভক্ত- 
গণকে সংকীর্তন করিতে অনুমতি দিয়া স্বয়ং নিত্যাননের 
বদন প্রতি চাহিয়। নাচিতে লাগিলেন। উভয়ের প্রেমোচ্ছান 
ও উদ্দণড নৃত্য দশন করিয়া ভক্তগণ আপনাদিগের জীবন ও 
নয়ন সার্থক জ্ঞান করিলেন । 

এইরূপ বহুক্ষণ সংকীন্তন ও নৃত্য জনিত শ্রমে ক্লান্ত হইলে 
গৌরাগ কথঞ্চিং স্থির হইলেন, কিন্তু নিত্যানন্দের নৃত্যের 


১৮৪ যুগাবতার । 
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বিরাম হইল না । তাহার কটির বসন কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, 
তাহার ঠিক নাই, দও কমণ্ডলু গড়াগডি যাইতেছে, সর্বাঙ্গ 
ধুলায় ধূসর হইয়াছে দেখিয়া গৌরাঙ্গ মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া 
অতি কষ্টে নিবৃত্ত করিলেন। অনস্তর সকলে পরস্পর প্রেমা- 
লিঙ্গন করিয়া সেই রাত্রির মত বিদায় লইচলন, কেবল নিত্যা- 
নন্দ শ্রীবাস ভবনেই রহিলেন। 
কতক রাত্রিতে নিত্যানন্দ পুনরায় ঘন ঘন ভঙ্কার শব্দ 

করিতেছেন, শ্রীবাদাদি উহা শ্রবণ করিয়াও পাছে তাহার 
বিরক্তি জন্মায় এই ভয়ে নিকটে যাইলেন না। প্রভাত হইলে 
রামাই যাইয়। দেখেন, যে নিত্যানন্দ প্রেমে বিহ্বল হঃম। 
আছেন, তাহার দণ্ড কমণ্ডলু ভগ্ন হইয়া গৃহের এক প্রান্তে 
পড়িয়া রহিয়াছে । শ্রীবাস পণ্ডিত উহা অবগত হইয়|! গৌতা- 
ক্ষের নিকট সমাচার প্রেরণ করিলেন। 

“প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই প্ডিত। 

ভাঙ্গা দগড কমগ্ডলু দেখিয়া বিস্মিত ॥ 

পগ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষাণে। 

শ্রীবাদ বলেন যাও ঠাকুবের স্থানে ॥ 

রামাইয়ের ঘুখে গুনি আইলা ঠাকুর 

বাক্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর ॥ 

দণ্ড লইলেন প্রতু শ্রহস্তে তুলিয়]। 

করিলেন গঙ্গাহ্নান নিত্যানন্দে লৈয়া ॥ 

শ্রাবাসাদি সবাই চলিলা গঙ্গাননানে। 

দড থুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে ॥” 

শ্ীচৈ: ভাঃ-_ 





১৮ পতি শীত 


নবম পরিচ্ছেদ । ১৮৫ 

শ্রীবান পণ্ডিত ব্যাসপূজার সমুদয় আয়োজন করিরা 
রাখিয়াছিলেন, মকলে স্সানান্তে আগমন করিলে উৎসব আবন্ত 
হইল। আবাম পঞ্ডিত আচার্ধ্য হইয়াছিলেন, তিনি ফুলের 
মানা ও চন্দন ণিত্যানন্দের হস্তে দিয়া বলিলেন, “আমি সন্ত 
পাঠ করিতেছি, আপনি এ মন্ত্রে অভিমন্্রিত করিঘা। ব্যানদেব 
উদ্দেশে মালা অর্পণ করুন|”, 

শ্রীবান মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ত করিলেন, বনফলের মাল] 
ও চন্দন হস্তে লইয়া নিত্যাননদের প্রাণ কাদিরা উঠিল, 
পুর ভাব শ্মরণ হয়! বাহা সংজ্ঞা হারাইলেন । আবাদ, প্রতি 
কথা দুই তিন বার করিয়া বলিতেছেন কিন্তু নিত্যানন্দ পাগ- 
লের গ্ভার "ভর হ্''ভিন্ন অপর কিছুই বলেন না দেখিয়া 
গৌরাঙ্গকে বদিলেন, পগ্রভো | তই দেখুন, আপনার ইপাদ 
গাঙ্বামী একটা মনও বলিতেছেন না, জিজ্ঞানা করিলে কেবল 
'হয় হয়' নাত বলিতিছেন |” 

গোবাঙ্গ বাসের কথা শুনিয়া নিত্াননের নিকটে 


১1 .1851125 রা 
লইয়। তাহার মন্তকে অদিন 


বাইবামাত্ ভিনি অমনি যাগা 
করিলেন। ভক্তবাঞ্চ। কল্তরু, কল্ষিগ-পাবন, পরম দয়াল 
শগৌরাঙ্গ ঘড়ডুঙ্জ প্রকাশ করিয়া নিভ্যানন্দ প্রদন্ত গালা গ্রহণ 
করিলেন। চাবিহস্তে ক্রমান্বয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা এ পদ্ম, এবং 
অপর ঢই হস্তে মুমল ৪ হল, এই ব্রিলোক গুপ্ত ভূবনমোহন 
অপরূপ রূপে বিমোহিত হইয়া নিত্যানন্দ ততক্ষণ মুচ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন। 

“ঘড়ভুজ দেখি মুচ্্জা পাইল নিতাই । 

গড়িলা পৃথিবীতলে ধাতু মাত্র নাই ॥ 


বা 
৯1 


কার 
পাশ 


১৮১ যুগাবতার। 


ভয় পাইলেন শব বৈধবের গণ। 
রক্ষ কৃ রক্ষ কৃ করেন শরণ । 
হস্কার করেন জগন্নাথের ননন। 
কক্ষে তালি পিয়া ঘন.বিশাল গঞ্জন ॥ 
মূচ্ছা! গেল নিতানন্দ ঘড় দেখিয়া | 
আগনে চৈতন্য ভোলে গায় হাত দিয়া ॥ 
উঠ উঠ শিত্যানন্দ স্ির কর '১ত। 
সংকাধন শুনহ তোমার সমীহিত ॥। 
আচ; ভা: 


পৌরাঙ্গ 'উঠ উঠ' বলিয়া পহস্তের দ্বারা স্পশ পু্ধক 
নিতানন্দের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া বলিলেন, “ওহে পাদ । 
সংকানন প্রচার জন্য তোমার অবতার, অভএব চিত্তস্থির 
করিরা হরিনাম বীকুন দ্বারা জগহ নিস্তার কর। এইট কপি 
যুগে একমাত্র হাপ্নামই নাহ । নাম বাশাত জীব উদ্ধারের 
অপর কোন উপার নাই। তুনি এই নাম ধশ্প্রচার জন্ত অব 
তীর্ণ হইয়া্ছ। হোযার কৃপা বাইত কেহই শ্রেয় লা 
করিতে সমথ হইবে না। মি ঘাভার প্রতি প্রসন্ধ হইবে, দে 


ব্যপ্রি ঢগ্তাল হইলেও দেবছুলভ গতি গ্রাপু হইবে)" 
“হরেনাম হরেন্ণম ভরেনামৈব কেবলং | 
কলো নাস্টোব নাস্ত্যেব নাস্োর গতিরন্তাথা |” 


“কলিকালে নামনধপে কৃষ্ণ অবতার । 
নান হৈতে হয় সর্ব জগৎ নিন্তার ॥ 


নবম পরিচ্ছেদ । ১৮৭ 





দার্চ্য লাগি হরেনম উক্তি তিনবার । 
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার ॥ 
কেবল শব্ধ পুনরপি নিশ্চয় করণ। 
জ্ঞানযোগতপআদি কন্ম নিবারণ 
অন্যথ| যে মানে তাঁর নাহিক নিস্তার । 
নাহি নাহি নাহি তিন উক্ত এবকার 17, 


শ্রীচৈঃ চ£-- 


বাস পূজা সদাধা হইয়! গেলে গৌরাঙ্গ স্বহস্তে নকলকে 
প্রসাদ বটন করিয়া দিলেন। ভক্তগণ দেবছুলভি প্রনাদ ভঙ্গণ 
করিয়া হরিধবনি করিতে লাগিলেন । গৌরাঙ্গ এইরূপে নিতা 
নিতা শ্রীবাম ভবনে কীর্তনাননে লীলা করিতে প্রবৃদ্ত হই- 
লেন। ভক্তগণ এক্ষণে তাহাকে আর নিমাই পণ্ডিত বলিষ। 
জ্ঞান করেন না; তিনি যে সব্ষেশ্বর অগাদি অনন্ত পুরুষ, 
কলিজীব উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা সকলেই ভাল 
মতে জানিতে পারিয়াছেন । 


নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 


শিপ 


দশম পরিচ্ছ্ে। 


এক দিবন শ্রীবাদ ভবনে কীর্তন করিতে করিতে গৌরাঙ্গ 
রমাই প্ডিতকে বলিলেন “ওহে পণ্ডিত ! তুমি এখনই শান্তি- 
পুর শ্রীঅদ্বিতৈর আলয়ে গমন কর। আমার নাম লইয়া 
তাহাকে বলিবে যে, “আমি তাহারই বাঞ্থা পূর্ণ করিতে আগমন 
করিয়াছি, অতএব আমাকে আনিয়া এক্ষণে তিনি কি জন্য বাটা 
বমিয়! রহিয়াছেন 1” তাহাকে আরও বলিবে যে, “তুমি ধার 
জন্থ অতি কঠোর তগন্তা করিয়াছ, ধাহার জন্ট দিবারাত্র ক্রন্দন 
করিয়াছ, ধাহার অন্ত কত শত দিবন অনাহারে অতিবাহিত 
করিয়াছ, তোমার সেই প্রভু এক্ষণে নবছীপে প্রকট হইয়াছেন, 
অতএব অবিলম্বে মন্ত্রীক পুজোপহার লইয়া আগমন কর ” 

রামাই পণ্ডিত প্রভুর আজ্ঞা গাইবামাত্র শান্তিপূর গমন 
করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত সকল জানিতেছেন, ঝামাইকে দেখিবা- 
মাত্র বলিলেন, “কিহে পণ্ডিত! আমাকে লইয়। যাইবার জন্য 
আদেশ হইয়াছে বুঝি ?» রামাই করযোড়ে কহিলেন, “প্রস্থ! 
ভাঁপনি সকলি জানিতে গারিয়াছেন, আমি আর অধিক কি 
বলিব, ঘতণীঘ্ব হয় গমনের আয়োজন করুন।” 

শ্রীম্বৈত তাহার প্রাণের ঠাকুরকে ভান রূপেই জানিতে 
গারিরাছেন, তথাপি লোক প্রত্যয়ের জন্ত বলিলেন, “ওহে 
রামাই পণ্ডিত ! মনযোর মধ্যে তগবান বিহার করেন ইহাত 
কখনও দেখি নাই। এতদ্যতীত ভগবান্‌ বে.নবদ্ধীপে অবতীর্ণ 
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হইবেন, কোন শাস্ত্রে হারও কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া 
যায় না। বিশেষতঃ আমি জ্ঞান যোগী, আমাকে তোমাদের 
কি প্রয়োজন?” তখন বামাই কীদিতে কীদদিতে বলিলেন, 
এপ্রভো ! আপনি ধাহার জন্ত অতি কঠোর আরাধন! করিয়াছেন, 
ধাহার জন্য কতই ক্রন্দন করিয়াছেন, আপনার সেই ঠাকুর 
এক্ষণে নবদ্বীপে প্রকাশ হইয়াছেন, অতএব আর কাল বিলম্ব 
না করিয়! সত্বরে গমন করুন। আপনাকে লইয়া! যাইবার জন্ 
আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে। আরও একটি শুভ সংবাদ 
আপনাকে প্রদান করিতেছি ষে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ নবদ্বীপে 
আগমন করিয়াছেন ।” 

রামাইয়ের নিকট প্রভৃূর আদেশ অবগত হইয়া শ্রীঅদ্বৈতের 
হৃদয় দ্রবীভূত হুইয়! গেল, আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। তাহার প্রাণসর্বন্ব প্রভূ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
ইহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া প্রেমে মৃচ্ছ! প্রাপ্ত হইলেন। 
শ্রীঅদ্বৈত পত্রী সীতা ঠাকুরাঁণী ও তাহার প্রিয় পুত্র অচ্যুতানন্দ 
প্রভুর প্রকাশ সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রেমাশ্রপাত করিতে 
লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে শ্রীমদ্বৈত সংজ্ঞা লাভ করিয়া! কাদিতে 
কাদিতে বলিলেন, “রামাই !আমার প্রভু কি বলিয়াছেন, তাহ! 
আমাকে পুনরায় বল। রামাই কহিলেন, আপনাকে সন্ত্রীক 
পূজোপহার লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন।” 

অদ্বৈত প্রভু রাঁমাইকে বলিলেন, “তোমার দ্বারা প্রভু যাহা 
বলিয়। পাঠাইয়াছেন, আমি তাহা গুনিলাম, কিন্তু শচীস্তৃত 
বিশ্বস্তর যে আমার প্রাণের ঠাকুর, আমি অবশ্য ইহার নিদর্শন 
চাই। তিনি যদি আমার মাথায় চরণ তুলিয়া দ্রিতে পারেন 


১৯৪ যুগাঁবতাঁর। 


এবং আপন ত্র্ধ্য আমাকে দেখাইতে পারেন, তবেই আমি 
তাহাকে আমার প্রভূ বলিয়। গ্রহণ করিব, নচেৎ কেবল মুখের. 
কথায় আমি ভূলিব না। বিশেষতঃ আমি যদি নিদর্শন ব্যতীত 
শচী পুত্রকে নর্দনূত বলিয়া রাষ্ট করি, তাহা হইলে লোক- 
সমাজে আমার অপযশ হইবে। এইরূপ শাস্ত্র বাক্য আছে ষে, 
মনুষ্য ঈশ্বর বুদ্ধি করিলে উভয়েই নরক প্রাপ্ত হইবেন; এমত 
স্থলে বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত আমি কখনই বিশ্বস্তরকে ত্রিলোকের 
প্রভূ বলিয়৷ ঘোষণ! করিতে সমর্থ হইব না। যাহ! হউক, আমি 
সন্ত্রীক পুজার সজ্জা লইয়া বাইতেছি, কিন্তু তুমি ইহ! গোপনে 
তাহাকে বলিবে যে, “অদ্বৈত মাচার্ধ্য আসিলেন না। আমি 
নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া। থাকিব 1”! 
অদ্বৈত্তের অভি প্রায় শ্রীগৌরাঙ্গের জানিতে বাকি রহিল না, 
রামাই পণ্ডিত নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিবার পূর্বেই তিনি 
শ্রীবাম ভবনে গমন করি সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। 
ভক্তগণ গ্রভূর আবিষ্ট ভাব বুঝিতে পারিয়! হরি ধ্বনি করিতে 
আরন্ত করিলেন। কখন কি আদেশ করেন, এই জন্য 'মকলেই 
করযোড়ে সম্মুখে দাড়াইয়া রহিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু সহান্ত 
বদনে শ্রীগৌরাঙ্গের সিংহাসন পার্থে দাঁড়াইয়া তাহার মস্তকে 
ছত্র ধরিলেন। পণ্ডিত গদাধর সময় বুঝিয় তাল যোগাইতে 
লাগিলেন। এমন সময় বামাই পণ্ডিত উপনীত হইলেন। 
তিনি কোন কথা বলিবার পূর্বেই গৌরাঙ্গ বলিলেন, “নাড়া 
আমাকে পরীক্ষ। করিবার জন্য তোমাকে তাহার আগমন 
বাদ গোপন করিতে বলিয়াছেন। নাড়া সকলি জানিতেছে, 
তথাপি লোক গ্রত্যয়ের জন্ত আমাকে পুনঃ পুনঃ পরী্গ। 
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করিতেছেন। নাড়া, নন্দন আচার্যের গৃহে লুকাইয়া আছেন, 
তোমরা এখনি তাঁহাকে লইয়া আইস 1, 

শ্রীমুখের আজ্ঞ। পাইবামাত্র ভক্তগণ অদ্বৈত সমীপে গমন 
করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। তখন অদ্বৈত 
আচার্ধ্য আর লুকাইবেন কি, নয়ন জলে তাহার বক্ষঃস্থল ভািয়! 
যাইতে লাগিল। আনন্দে গদ গদ হইয়া মনে মনে বলিতে 
লাগিলেন, “হে ভক্তবৎসল প্রভো৷ ! এই দ্রাঁসের অপরাধ ক্ষম। 
কর। তোমার প্রভাব আমি সবিশেষ অবগত থাকিলেও 
কেবল লোক গ্রতীতি জন্য তোমাকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা 
করিতে বাধিত হইতেছি, আমার এই অপরাধ নিজ ভক্তবাৎসল্য 
গুণে ক্ষমা করিবে। তোমার অচিন্ত্য প্রভাব মনুষ্য বুদ্ধির 
অগম্য হইলেও ভক্তবাঞ্চা পূর্ণ করিবার জন্য তুমি সততই প্রস্থত 
আছ, এবং এই কারণেই তোমাকে সর্ধশান্ত্রে দয়ামর বলিয়। 
পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়াছে ।” 

অদ্বৈত আচার্ধ্য আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সন্ত্রীক 
পূজার সঙ্জা লইয়া গৌরাঙ্গ সন্নিধানে গমন করিলেন। দূর 
হইতে তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র উভয়ে দণ্ডবৎ হইলেন, 
অনন্তর স্তব পাঠ করিতে করিতে নিকটবর্তী হইয়া করযোড়ে 
সন্গুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। 

সন্ত্রীক অদ্বৈতপ্রতূ; শ্রীগৌরাঙ্গকে কি প্রকার শব্ধ যুক্ত 


দেখিয়াছিলেন, তাহা বুন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণন করিয়াছেন, 
যথা ৪-- 


“জিনিয়! কন্দর্প কোটি লাবণ্য হ্থন্দর । 
জ্যোতির্য় কনক সুন্দর কলেবর ॥ 


১৯২ যুগাবতার । 





প্রসন্ন বদন কোটি চন্দ্রের ঠাকুর। 
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর ॥ 

ছুই বাঁহু কোটি কনকের স্তস্ত জিনি। 
তহি দিব্য আভরণ রত্বের খিচনি ॥ 
প্রীবংস কৌন্তভ মহামণি শোভে বক্ষে। 
মকর কুগুল বৈজয়ন্তী মাল! দেখে ॥ 
কোটি মহাঁহ্্য জিনি তেজে নাহি অন্ত। 
পাদপদ্মে হেম ছত্র ধরয়ে অনন্ত ॥ 

কিব। নখ কিব! মণি না পারি চিনিতে । 
ত্রিভঙ্গে বাজায় বাশী হাসিতে হাসিতে। 
কিব। প্রভু কিবা গণ কিবা অলঙ্কার। 
জ্যোতির্ময় বহি কিছু নাহি দেখে আর ॥ 
দেখে পড়িয়াছে চারি পঞ্চ ছয় মুখ । 
মহাভয়ে স্ততি করে নারদাদি শুক ॥ 
মকর বাহন রথ এক বরাঙ্গনা । 

দণ্ড পরণামে আছে যেন গঙ্গা সম! ॥ 
তবে দেখে স্তাতি করে সহমশ্র বদন। 
চারিদিকে দেখে জ্যোতিশ্ধয় দেবগণ ॥ 
উলটিয়৷ চাহে নিজ চরণের তলে । 
সহস্র সহত্র দেব পড়ি কৃষ্ণ বলে ॥ 

যে পুজার সময়ে যে দেব ধ্যান করে। 
তাই দেখে চারিদিকে চরণের তলে ॥ 
দেখিয়। সন্ত্রমে দণ্ড পরণাম ছাড়ি । 
উঠিল অদ্বৈত অদ্ভুত দেখি বড়ি ॥ 


দশম পরিচ্ছেদ । ১৯৩ 

রাকা রা 5ধগাগিরিরি হারররারারার তি 

দেখে সহঅ ফণাধর মহানাগ গণ। 

উদ্ধবাহু স্তৃতি করে তুলি সব ফণ। 

অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্য রথ। 

গজ হংদ অশ্খে নিরোধিল বাযুপথ ॥ 

কোটি কোটি নাগবধূ সজল নয়নে 

কুষ্ণ বলি স্তি করে দেখে বিদ্যমানে ॥ 

ক্ষিতি অন্তরীক্ষ স্থান নাহি অবকাশে । 

দেখে পড়িয়াছে মহা! খাষিগণ পাশে ॥ 

মহাঠাকুরাল দেখি পাইল সংভ্রম। 

পতি পত্বী কিছু বলিবারে নাহি ক্ষম ॥১ 


শ্রীচৈঃ ভাঃ__ 


আদদ্বৈতীচার্ধ্য পূর্বে রামাই পঙ্ডিতের নিকট বা্ত করিয়া- 
ছলেন যে, “আমাকে এশ্বর্ধ্য না দেখাইলে কেবল কথায় ভুলিৰ 
না। এক্ষণে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত অন্ত এর্য্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়া 
তাহার বাকাস্রুণ্তি হইল না। গৌর্হরি তাহাকে বিস্মিত ভাবে 
অবস্থিত দেখিয়া কহিলেন “ওহে আচার্য! আমি অনুমান 
করিতেছি যে, তুমি আমার ধর্য্য দেখিরা বিমুগ্ধ হইয়াছ। 
বাহাহউক, আমার এই অবতার তোমারই জন্য জানিবে। 
তোমারই বাগ পূর্ণ করিবার জন্ত আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। 
তুমি আমার নিমিত্ত অনেক আরাধনা করিয়াছ, এক্ষণে এতাদৃশ 
এবধযযুক্ত আমাকে দর্শন করিয়া চিত্ত স্থির কর। আমার 
চত্া্দকে যে সমুদয় পারব দেখিতেছ, ইহারা মকলেই তোমার 
অভাষ্ট দিদ্ধির জন্য মনুষ্যলোকে আগমন করিয়াছেন ।” 

১৭ 


১৯৪ যুগাবতার। 


কপ শড৬ পপপাপাপাপীপিপপপাশশিপিপািপিশিশীপপিপপপপীর্লিিশিশশশিশশিািীশীশীশীীি্ীটি 


গৌরাঙ্গের এবংবিধ মধুর বাঁক্য শ্রবণ করিয়া অদ্বৈত আচা- 
ধ্যের হৃদয়ে প্রেম-তরঙ্গ উঠিল, তিনি কাদিতে কীদিতে বলিলেন 
«গ্রভো, অগ্ভ আমার জন্ম কর্ম সমুদয় সফল হইল, অদ্য আমি 
অনন্ত কালের জন্ত আপনার অভয়-চরণে বিক্রীত হইলাম। 
চারিবেদ যে আপনার সত্তা মাত্র স্থির করেন, অর্থাৎ আপনি 
নদা বিদযমান,কিন্ত ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহা বলিয়া নির্দেশ করেন ; সেই 
আপনাকে আমি অগ্ভ প্রত্যক্ষ দর্শন করিলাম । আপনি বেদা- 
তীত প্রভু, কেবল মাত্র ভক্তিগম্য। ভক্ত-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়! 
তাহাদিগকে চরিতার্থ করিবার জন্তই আপনি চিদ্ঘনরূপে আবি- 
ভূতি হয়েন; নতুবা বেদাতীত আপনাকে প্রত্যক্ষ করা কাহারও 
সাধ্য নহে।”” 

তদনস্তর অদ্ৈতাচার্ধ্য সন্ত্রীক গৌরাঙ্চচরণ পূজা! করিতে 
বসিলেন ; প্রথমে স্থবাসিত জলে চরণধুগল ধৌত করিয়া, তুলসী- 
মঞ্জরীর সহিত অধ্ধ্য প্রদান করিলেন। তৎপরে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, 
দীপ প্রভৃতি ষোড়শোপচারে পুজা করিয়। সাঁঠাঙ্গে প্রণাম 
করিলেন । যথা 2 


“নমো ব্রন্মণ্যদেবায় গোত্রান্ষণহিতায় চ। 
জগদ্ধিতায় কষ্ণায় গোবিন্দীয় নমোনমঃ ॥৮ 


প্রণামান্তে অদ্বৈত আচার্য্য করযোড়ে স্তব করিতে লাগি. 
লেন, যথা 2-- 

“ছে শচীম্থৃত গৌরস্ুন্দর! তোমার জয় হউক। হেবিশ্ব- 
স্তর! তুমি জয়যুক্ত হও। হে করুণাসাগর গৌর হরি! হে 
মহাপ্রভু! হে সর্বশক্তিমান প্রভো! তোমার জয় হউক। 


দশম পরিচ্ছেদ । ১৯৫ 


মি 


হে গোবিন্দ! হে শ্রীবংস-কৌন্তভ-বিভূষণ! তোমার জয় 
হউক। হে অখিলগুরো! হে নন্দাত্মজ! হে গোপীজন- 
বলত! তোমার জয় হউক। হে কৃষ্ণ! হে হরে! ভে 
তক্তিগম্য প্রভে।! তুমি জয়যুক্ত হও। হে অনপ্ত! ব্রঙ্গা 
এবং দেবদেব শঙ্করও তোমার সম্যক তত্ব জানেন না, অতএব 
আমি আর কি অধিক স্ততি করিব; তোমার জয় হউক। 
তুমিই এই বিশ্বের কারণ এবং সর্ধনিয়ন্তা, অতএব তুমি দ্বয়ং 
না জানাইলে কে তোমাকে জানিতে সক্ষম হইবে? প্রো ! 
তোমার কুপা হইতেই আমরা তোমার কার্য জানিতে পারি। 
তুমি রূপা করিয়া অহল্যার শাপ মোচন করিয়াছিলে বলিয়া 
অন্যাপি লোকে তোমার যশ ঘোষণা করিতেছে; অতএব তুমি 
সর্কদী জয়বুক্ত হও। হে ভক্তবাঞ্াকল্পতরো ! তুমি ভক্ত 
প্রহনাদকে অভয় দিবার জন্ত নৃসিংহমূর্তি ধারণ করিয়াছিলে 
তোমার নিত্যকাল জয় হউক। তোমার নামাভাস মাত্রে অজা- 
মিল বৈকুগ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তোমার জয় হউক। 
তুমি আদি বরাহদেব; তোমার জয় হউক। তুমি রক্ষঃকুল 
নিহন্ত। জানকী বললত; তোমার সর্ব! জয় হউক। হে কলি- 
যুগপাবনাবতার শ্রীগোরাঙ্গ ! তুমি নিত্যকাল জয়যুক্ত হও |” 
অদ্বৈতাচার্ধ্য এইরূপে গৌরাঙ্গ গুণকীর্ভন করিতে করিতে বিহ্বল 
হইয়া-াহার চরণতলে পতিত হইলেন। ভক্তবৎ্সল প্রভু 
ভক্তশিরোমণি-্রীঅদ্বৈতৈর অভিলাষ পূর্ণ করিতে মনন করিয়া 
তাহার মস্তকে অভয়চরণযুগল অর্পণ করিয়া সহাম্ত বদনে 
বলিলেন, “ওরে নাড়া! একবার আমার সন্মুখে নৃত্য কর 
দেখি ??। 


১৯৩ যুগাবতার। 


“পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত গোসাঞ্ি। 
নানা ভক্তি যোগে নৃত্য করে সেই ঠাঞ্জি ॥ 
উঠিল কীর্ডন ধ্বনি অতি মনোহর । 
নাচেন অদ্বৈত গৌরচন্দ্রের গোচর ॥ 

ক্ষণে বা বিশাল নাচে ক্ষণে বা মধুর । 
ক্ষণে বা দশনে তৃণ করয়ে প্রচুর ॥ 

ক্ষণে ঘুরে উঠে ক্ষণে পড়ি গড়ি যায়। 
ক্ষণে ঘন শ্বাস ছাড়ি ক্ষণে মুচ্ছ? পায় ॥ 

যে কীর্তন যখন শুনয়ে সেই হয়। 

এক ভাঁবে স্থির নহে আনন্দে নাচয় ॥ 
অবশেষে আসি সবে রহে দাস্তভাবে। 
বুঝন না যায় সেই অচিস্ত্যপ্রতাবে ॥ 
ধাইয়া ধাইয়] যাঁয় ঠাকুরের পাশে । 
নিত্যানন্দ দেখিয়া-ত্রকুটি করি হাসে ॥+, 


প্রীচৈঃ ভাঃ__ 


নিত্যাননদ এবং তক্তগণ, শ্রীঅদ্বৈতৈর মধুর নৃত্য ও মহাঁভাব 
দর্শন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর গৌরাঙ্গ,- 
আপনার গলা হইতে ফুলের মালা! লইয়া অদ্বৈতৈর গলায় দিয়া 
বলিলেন, “আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।* তথন অদ্বৈত 
আচার্য করযোড়ে কহিলেন, পপ্্রভে।! আমি তোমার নিকট 
কোন বর প্রার্থনা করিনা; আমার সর্ধাভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে। 
তোমার বেদাতীত এরশ্র্য্য আমি বখন প্রত্ক্ষ দর্শন করিলাম, 
তখন আর অবশিষ্ট কি আছে যে, তন্নিমিত্্ বাসন! করিব" 


দশম পরিচ্ছেদ | ১৯৭ 


পিপাসা 


গৌরাঙ্গ অদ্বৈতের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, “আমার 
কথা শ্রবণ কর। আমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত মর্ত্য 
লোকে আগমন করিয়াছি। কলির পতিত জীব উদ্ধার করাই 
তোমার বাপন1) অদ্য আমি এই সত্য করিতেছি যে, ব্রহ্মা এবং 
শিব নারদাদিও যাহা কখন প্রাপ্ত হয়েন নাই, সেই ছুলভ কৃষ্ণ 
প্রেম আমি জীবের দ্বারে দ্বারে যাইয়! বিতরণ করিব 1” 

শ্রীঅদ্বৈত গৌরাঙ্গের এবংপ্রকার করুণাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া করযোডে কহিলেন, “প্রভো 1 যদি দাসের প্রতি প্রসন্্ 
হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, এই প্রার্থনা করি যে, স্ত্রী, শুর 
অধম, মূর্খ এবং চগ্ডালাদি অতি নীচ ব্যক্তিও যেন তোমার 
কৃপা পাত্র হয়েন। কিন্তু আমার অপর একটি অভিলাষ আছে, 
তাহাও পূর্ণ করিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি বৈষ্টবদ্ধেধী, 
যাহারা বিদ্যা এবং জাতি কুল মানে সর্কদা অহঙ্কার প্রকাশ 
করে, তাহারা যেন তোমার অপার করুণাসিদ্ধুর এক বিন্দু 
প্রা না হয়।”? 


“এই নব বাক্যে সাক্ষী সকল সংসার। 
মূর্খ নীচ প্রতি কপ। হইন তাহার । 
চষ্ালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণগানে। 
তট্টমিশ্র চক্রবন্তী সবে নিন্দা জানে |; 
শ্রীচৈঃ ভাঃ__ 


দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 
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নিত্যাননদ্দ ও অদবৈতের মিলনে ভক্তবৃন্দ মধ্যে একটি নৃতন 
গ্রেমতরঙ্গ উঠিল। নিত্যানন্দ বাঁলক প্রকৃতি এবংসর্বদা কৌতুক- 
প্রিয়; অদ্বৈত জ্ঞানবৃদ্ধ এবং রসিক চুড়ামণি। উভয়ে সর্বদাই 
বাগৃবিতওা হইত, ভক্তগণ আনন অন্তরে উহা দর্শন করিতেন। 

গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অছ্বৈতকে পাইয়া! মহোত্সাহে কীর্ধন 
আরম্ত করিলেন। দিবা রাত্রি কিছুই অনুভব নাই, সকলে 
অহরহ; কীর্ভনানন্দে বাহাজ্ঞানশন্য হইয়া রহিলেন। এই সময়ে 
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদধীপে আগমন করিলেন। বিদ্যানিধির 
নিবাস টট্টগ্রামে, নবদ্বীপেও তীহার বাড়ী ছিল। তাহার বাস্থ 
দৃশ্ত মহা বিষয়ীর ন্যায় হইলেও, অন্তর কৃষণপ্রেমে পূর্ণ ছিল। 

বিদ্যানিধির গঙ্কাভক্তি অতুল্য; তিনি গাদম্পর্শ ভয়ে 
গঙ্গ। স্নান করিতেন না, এবং লোকে স্নানে যাইয়া জলশৌচ, 
দন্ত ধাবনাদি নানা প্রকার অনাচার করে বলিয়া! দিবাভাগে 
কখন গঙ্গ। দর্শনে যাইতেন না। তাহার অপর একটি অসামান্ত 
গঙ্গা মাহাস্ত্া পরিচায়ক ক্রিয়া বর্ণিত আছে যে, দেবা্চনাদির 
পূর্বে আগ্রে গঞ্ধাজল গাঁন করিয়া তৎপরে উক্ত কর্ম কল 
করিতেন। 

বিদ্যানিধির অলৌকিক চরিত্রের কথা মুকুন্দ বেঝার নিকট 
শ্রবণ করিয়া! গদাধর পণ্ডিত একদিবন তাহাকে দর্শন করিতে 
গেলেন। বিদ্যানিধিকে মহাবিলাসীর সায় দেখিয়া গদাধরের 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ১৯৯ 
অন্তরে বৈষ্ণবোচিত ভক্তির লাঘব হয়; তদনন্তর বিশেষ 
পরিচয়ে তাহার অসামান্ত প্রেমতক্তি দর্শন করিয়া! গদাধর 
আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করেন, এবং কি প্রকারে উক্ত 
অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন এই চিন্তা উপস্থিত হওয়ায় 
মহাপ্রভুর সম্মতিক্রমে বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। 

নিত্যানন্দ প্রভূ, অদ্বৈত প্রভূ, পুগুরীক বিদ্যানিধি, শ্রীবাঁস 
পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, মুরারি গুপ্ত বেঝা, 
মুকুন্দ বেঝা, এবং বাসুদেব দত্ত প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণের 
একত্র মিলন হইলে নবদ্বীপ আনন্দ স্রোতে ভানিতে লাগিল। 
গৌরাঙ্গ আপনার অতি প্রিয় পার্ষদ প্রাপ্ত হইয়া যারপরনাই 
পরিতৃপ্ত হইলেন, এবং জীব-নিস্তারের প্রকৃত সময় উপস্থিত 
হইয়াছে দেখিয়! মহোদ্যমে কীর্তন আরম্ভ করিলেন । 

শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাগ্যের সীমা ছিল না, নিত্য তাহার 
বাড়ীতেই ভক্তগণের মিলন হইত। নিত্যানন্দ প্রভূ শ্বাস 
ভবনেই অবস্থিতি করিতেন। তাহার সর্বদাই বালকের স্থা় 
চঞ্চল ভাব, ক্ষণে ক্ষণে নৃতন নূতন আবদার করিতেন, স্বহস্তে 
ভোজন করিতেন না, এতদ্বতীত অন্ত শত শত প্রকার 
আবদীরও ছিল। শ্রীবাসপত্বী মালিনী দেবী এই সমুদয় 
আবদার অবিরক্ত চিত্তে সহ করিয়া নিত্যানন্দকে পুজ্রবৎ 
পালন করিতেন । 

এক দ্রিবস গৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে বলিলেন, “পপ্তিত! তুমি 
একটি বড় গর্হিত কর্ম করিতেছ। নিত্যানন্দ অজ্ঞাতকুল- 
শীল অবধৃত সন্ন্যাসী; তাহাকে বাটাতে স্থান দেওয়া আমার 
বিবেচনায় ভাল বলিয়৷ বোধ হয় না। তুমি যদি আপন জাতি 
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কুল বজায় রাখিতে ইচ্ছ। কর, তাহ! হইলে উহ্নীকে অন্তত্র 
যাইতে বল।» 
প্রীবান ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “প্রভে ! আমাকে পরীক্ষা 
করা তোমার কর্তব্য হয় না। যেব্যক্তি তোমাকে একদিনের 
জন্যও ভজন! করে, আমি তাহাকে আপন প্রাণ অপেক্ষা 
প্রিয়তর বলিয়া জ্ঞান করি। নিত্যানন্দ তোমার দ্বিতীয় 
কলেবর; অতএব তিনি যদি মদ্রিরা পান এবং যবনী সঙ্গ 
করেন, এমন কি আমার জাতি কুল ধন সকলই নাশ করেন, 
তাহা হইলেও তাহার প্রতি আমার ভাবের কিছুমীত্র ব্যতিক্রম 
হইতে পারে না, ইহা আপনাকে সত্য বলিলাম, জানিবেন |” 
নিত্যানন্দের প্রতি শ্রীবামের এতাদৃশ গ্রীতি সন্দশন করিয়া 

গৌরাঙ্গ পরমাহলাদিত হইয়া বলিলেন, “পঙ্ডিত! অদ্য তুমি 
আমাকে কিনিয়! লইলে। নিত্যানন্দের প্রতি যাহার তিলমাত্র 
বিশ্বান আছে, আমি তাহাকে অবিচারে আত্মদান করিয়। 
থাকি। আজ তুমি আমারে যেরূপ আনন্দিত করিলে, তাহাতে 
আমি তোমার নিকট চিরকালের জন্ত বিক্রীত হইলাম ।” 

“প্রভূ বলে কি বলিলি পঞ্ডিত শ্রীবান। 

নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতই বিশ্বাস? 

মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিলা সে তুথি। 

তোমারে সন্থষ্ট হঞ] বর দিব আমি ॥ 

য্দি লক্ষী ভিক্ষা করে নগরে নগরে । 

তথাপি দারিদ্র তোর নহিবেক ঘরে ॥ 

বিড়াল কুকুর আদি তোমার বাড়ীর। 

সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির ॥ 
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নিত্যানন্দ সমর্পিল আমি তোমার স্থানে । 
সর্ধমতে সংবরণ করিব! আপনে ॥ 
শ্রীবাসেরে বর দিয়। প্রভূ গেলা ঘর 
নিত্যানন্দ ভ্রমে নব নদীর! নগর 11 


শ্রীচে? ভাঃ-- 


নিত্যানন্দ নবদ্বীপের সর্বত্র বালকবৎ ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। কোন দ্রিন মুবারি গুপ্তের বাঁড়ী যাইয়া তাহাকে 
নান! প্রকার বিদ্প করেন, কোন দিন শচী ভবনে যাইয়া 
তাহার নিকট কত প্রকার আবদার প্রকাশ করেন, এইমত 
নানা স্থানে নান ভঙ্গীতে ইচ্ছান্থুরূপ বিহার করিতে আরম্ত 
করিলেন । 

একদিবন শচী দেবী স্বপ্ন দেখিলেন, যে গৌরাঙ্গ এবং 
নিত্যানন্দ, ছুইটি ৫৬ বৎসরের বালকের ন্যায় হইয়া কৃষ্ণ 
বলরামের মত অপর ছুইটি সমব্যস্ক বালকের সহিত খেলা 
করিতেছেন। গৌরাঙ্গ, জননীর শ্বপ্র বৃত্তান্ত অবগত হইয়া 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “মা! ! আমাদের বাড়ীর নারায়ণ 
বড় জাগ্রত ঠাকুর, আমিও অনেক সময় অনেক আশ্চর্য ব্যাপার 
দেখিতে পাই। যাহা হউক, তুমি এক দিন নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ 
করিয়! ভোজন করাও: 

শচী দেবী এক দ্দিবস নানাবিধ ভোজন সামগ্রী আয়োজন 
করিয়া গৌরাঙ্গকে বলিলেন, “তুমি নিত্যানন্দকে ডাকিয়া আন, 
আজ তিনি এখানে ভিক্ষা করিবেন।” গৌরাঙ্গ নিত্যাননের 
নিকট যাইয়। বলিলেন, “অদ্য আমার বাড়ীতে তোমাকে ভিক্ষা 
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শিপ 


করিতে হইবে, আইস। একটি বিষয় তোমাকে সাবধান 
করিয়া! দ্রিতেছি ষে, শ্রীবাসের বাড়ীতে যেরূপ চপলতা প্রকাশ 
কর, আমার বাড়ীতে গ্রুপ করিও ন1 1” 
নিত্যানন্দ বলিলেন, “রাম ! রাম! তোমার বাড়ীতে যাইয়] 

কি বাতুলতা৷ করিতে পারি? বিশেষতঃ তোমার যুবতী স্ত্রী 
বাটীতে রহিয়াছেন। তোমার নিজের স্বভাব নাকি বড় 
চঞ্চল, তাই তুমি সকলকেই চাঞ্চল্য গ্রকাঁশ করিতে দেখ। 
কই! আমাদের ত হঠাৎ কাহাকেও বাচাল বলিতে সাহস হয় 
না?” এইরূপ বাদান্থুবাদ করিতে করিতে দুইজনে যাইয়৷ 
শচীগৃহে উপনীত হইলেন। ঈশান তাড়াতাড়ি জল আনিয়া 
নিত্যানন্দের চরণ ধৌত করিয়া দিলেন, অনন্তর উভয়ে ভোজনে 
বসিলেন। 

“বসিলেন ছুই প্রভূ করিতে ভোজন। 

কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম লক্ষণ 

এইমত ছুই প্রভূ করয়ে ভোজন। 

সেই ভাব সেই প্রেম সেই ছুই জন ॥ 

পরিবেশন করে আই মনের সান্তোষে। 

ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা দুই জন হাসে ॥ 

আবার আসিয়! আই দু জনে দেখে। 

বৎসর পাচের শিশু দেখে পরতেকে ॥ 


শ্রীরাগঃ। “কৃষ্ণ শুক্ুবর্ণ দেখে ছুই মনোহর । 
ছুইজন চতুর্ভজ ছুই দিগম্বর 
শঙ্খ চক্র গা পদ্ম শ্রীহল মুষল। 
শ্রীবংস কৌন্তভ দেখে মকর কুগুল। 
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আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে । 
সকৃত, দেখিয়া! আর দেখিতে না পারে ॥ 
পড়িল! মৃচ্ছিতা হঞা পৃথিবীর তলে। : 
তিতিল বসন সব নয়নের জলে ॥ 

অন্নময় সর্ব ঘর হইল তখনে। 

অপূর্ব দেখিয়৷ শচী বাহ্‌ নাহি জানে ।॥ 
আথে ব্যথে মহাপ্রভু আচমন করি। 
গায়ে হাত দিয়া জননীরে তোলে ধরি ॥% 


শ্রীচৈঃ ভাঃ__- 


গৌরাঙ্গ এইরূপে গননীর নিকট নিজ তত্ব প্রকাশ করিয়া 
ভক্তগণ সমভিব্যাহারে সংকীর্তন রসে মগ্র হইলেন। কখন 
বা চন্দ্রশেখর আচার্ধারত্বের বাড়ীতে সংকীর্তন হইতে লাগিল। 
তক্তগণের হুঙ্কার ধ্বনি উচ্চ কীর্তন শব্দে বিদ্বেষীদিগের হৃদয়ে 
শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। 

এক দিবস প্রাতঃকাল হইতেই সংকীর্ভন আরম্ত হইল। 
এক সম্প্রদায়ে শ্রীবাস পঙ্ডিত সর্বাগ্রে রহিলেন, এক সম্প্রদায়ে 
মুকুন্দ রহিলেন, এক সম্প্রদায়ে গোবিন্দ দত্ত রহিলেন, এইরূপে 
সম্প্রদায় বিভাগ ক্রমে সকলে মহানন্দে সংকীর্ভন করিতে 
লাগিলেন। গৌরাঙ্গ হুঙ্কার শবে ভ্রিলোক কম্পিত করির। 
সর্ধদলে নাচিতে আরন্ত করিলেন। ক্রমে কীর্তনানন্দে বিহ্বল 
হইয়| পড়িলে তাহার বিচিত্র প্রেমচিহ্ন সকল দর্শন করিয়া 
তক্তগণ মোহ প্রাপ্ত হইলেন। 

গৌরাঙ্গ ক্রন্দন করিতে আঁরস্ত করিলে প্রায় এক প্রহর 


২৩ যুগাবতার। 


কাল অবিরামে ক্রন্দন করিতেন; তাহার কৃষ্ণবিচ্ছেদ বিলাপ 
শ্রবণে কাষ্ঠ পর্যন্ত দ্রবীভূত হুইয়া যাইত। যখন হামিতে 
আরম্ত করিতেন, তখনও এরূপ এক প্রহর কাল অনবরত হাস্ত, 
করিতেন; সেই অ্ট হাস্ত ধ্বনি ব্রহ্মা্ড ভেদ করিয়া উত্থিত 
হুইত। ভক্তগণ কেহই তাহার নিকট যাইতে সাহস করিতেন 
না, কেবল নিত্যানন্দ তাহাকে সর্বদা ধরিয়া থাকিতেন। 
কিন্ত গৌরাঙ্গ যখন ভাবাবিষ্ট হইতেন, তখন সকলে সুযোগ 
পাইয়া চারিদিক হইতে আসিয়া তীহার পদধূলি গ্রহণ 
করিতেন । 

অদ্বৈত আচার্য গৌরাঙ্গ হইতে সর্বদা কিছু দুরে থাকিতেন, 
কারণ তাহাকে নিকটে পাঁইলেই গৌরাগ্ধ বলপূর্বাক তাহার 
পায়ের ধুলা লইতেন। গৌরাঙ্গকে ভাবাবিষ্ট দেখিলে অদ্বৈতৈর 
বড়ই আনন্দ হইত, কারণ এর সময়ে তিনি গৌরাঙ্গের পাদম্পর্শের 
সুযোগ পাইতেন। গৌরাঙ্গ যেমন আবিষ্ট হইতেন, অমনি 
অদ্বৈত আসিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিতেন এবং মহানন্দে 
হুঙ্কার করতঃ নৃত্য করিতে করিতে বলিতেন “কেমন চোরা! * 
এইবার তোমার ভারি ভূরি সব কোথায় গেল ? 

গৌরাঙ্গ ভক্তবুন্দ লইয়! প্রত্যহ রাত্রিতে কীর্তন করিতেন, 
বিদ্বেষিগণের উহ! সহ হইত না। শ্রীবাস কীর্তন আরম্ত 
হইবার পূর্ষেই বাড়ীর দ্বার রুদ্ধ করিতেন, সুতরাং অপর লোক 


* ভগবান লহজে প্রেমদান করেন না; আগ্রে এঙ্বধ্য প্রদান করেন, 
তাহাতে যে সাধক না! তুলিয়। কেবল ভগবৎকৃপা মাত্র আকাঙ্া করেন, 
তিনিই সময়ে পদাশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন। প্রেম চুরি করেন বলিয়া অদ্বৈত, 
গৌরাঙ্গকে চোর। লিতেন। 
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কেহই বাটার মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইত না, বাহিরে থাকিয়া 
তর্জন গঞ্জন করিত । সার! রাত্রিই কীর্থন হইত বলিয়! 
বিদ্বেষিগণ মনে করিত যে, ইহারা প্রত্যহ কি প্রকারে সারা 
রাত্রি জাগরণ করে? অনুমান হয়, ইহার! মদ্যপান করিয়া উন্বন্ত 
হয়, নচেৎ কখনই নিত্য নিত্য এইরূপ রাত্রি জাগরণ করিয়া 
চীৎকার -করিত ন1। একজন বলিলেন, “আমি অনুসন্ধান 
করিয়া জানিতে পারিয়াছি, উহার! রাত্রিতে পঞ্চ কন্তা ও মদ 
আনিয়া! আমোদ করে এবং নানাবিধ অখাদ্য ভোজন করে।” 
বিদ্বেষিগণ এইমত নানারূপ তর্ক বিতর করিয়। দ্বার রুদ্ধ 
থাকায় বাটার অভ্যন্তরে প্রবেশ কবিতে না পাইয়৷ অগতা। 
আপন আপন আলয়ে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয় । 
একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। 


এক দ্রিব গৌরাঙ্গ শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে আদলে 
ভক্তগণ তাহার অভিষেক করিতে মনন করিলেন। প্রভুর 
ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া তক্তগণ অভিষেক গীত আরম্ভ করিলেন, 
কেহ কেহ গ্গাজল আনিতে গমন করিলেন । চারিদিকে 
জয়ধ্বনি হইতে লাগিল, ভক্তবৃন্দ আনন্দে গৌরাঙ্গ শিরে মন্তরপূত 
গঙ্গাজল সিঞ্চন করিতে আরম্ভ করিলেন। একশত অষ্ট ঘট 
জল দ্বারা অভিষেক করিতে হয়, কিন্তু গৌরাঙ্গ মন্তকে যে কত 
সহত্র ঘট জল প্রদত্ত হইল তাহার স্থির নাই। লকলেই 

১৮ 


২০৬ যুগাবতাঁর। 


আনন্দ বিভোর, গৌরাঙ্গও ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিয়া 
শত শত কলম জল মস্তক পাতিয়া লইলেন। 

অভিষেকান্তে দিব্য বস্ত্র পরিধাঁন করিয়া গৌরাঙ্গ সিংহাসনে 
উপবেশন করিলে, তক্তগণ গন্ধ পুষ্প ধৃপ দীপাদি যোড়শোপচারে 
তাহাকে পুজা করিয়া স্ততি করিতে লাগিলেন। “হে! 
জগম্লিবাস! তোমার জয় হউক। হে সংকীর্তভন-পিতঃ! তুমি 
সব্বদা জয়যুক্ত হও। হে রমানাথ! তোমার জয় হউক। 
হে পরম দয়াল প্রভো ! তোমার নিত্য জয় হউক। হে 
পতিতের নাথ! তোমার জয় হউক। হে ক্ষীরসমুদ্র-শায়ী 
আদিদেব! তুমি জয়যুন্ত হও ।”” এইরূপ বিবিধ মঙ্গল বাক্যে 
স্ততি করিয়া গৌরাঙ্চচরণে চন্দন তুলসী প্রদান করত সকলে 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। 

এই দ্রিবস মহা প্রভূ সাত প্রহর কাল ভাবাবিষ্ট থাকিয়! ভক্ত" 
বুন্দকে বিবিধ অপূর্ব শ্শ্ব্্য দেখাইয়াছিলেন। খোলাবেচ। 
শ্রীধরকে গৌরাঙ্গ বড় ভাল বাসিতেন, এই সময় তাহাকে কৃপা 
করিতে মনন করিয়া বলিলেন, “তোমরা শ্রীধর ব্রাহ্মণকে 
আমার নিকট লইয়া আইস ।” আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ভক্তগণ 
তথনই শ্রীধরের বাড়ী গমন করি! তাঁহাকে লইয়া আদিলেন। 

শ্্রীধরকে দেখিয়া প্রভূ গ্রীতচিত্তে বলিলেন, “এস শ্রীধর 
এস; তুমি বুজন্ম আমীর আরাধনা করিয়াছ, অতএব এইবার 
তৎসমুদায়ের ফল প্রাপ্ত হও। অদ্য আমি তোমাকে অষ্টসিদ্ধি 
প্রদান করিব, একবার আমাকে নিরীক্ষণ কর।” 

শ্্রীধর ধাহাঁকে শচী পুত্র বিশ্বস্তর বলিয়া জানিতেন, এক্ষণে 
দেখিলেন, তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্ত্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার হস্তে 


দ্বাদশ পরিচ্ছে্র। ২৭ 


মোহন বংশী শোভা পাইতেছে, মুছু মৃদু হাস্ত করিয়। ত্রিলোঁক 
মোহিত করিতেছেন। বলরাম দক্ষিণে বিরাজ করিতেছেন, 
্দ্া এবং শঙ্কর সম্মুখে দাড়াইয়া স্ততি করিতেছেন । 
প্রভু বলিলেন, *শ্রীধর ! এক্ষণে ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর। 

শ্রীধর বহু জন্মক্কৃত তপস্তার ফলে ভগবদর্শন লাভ করিয়াছেন; 
তাহার অপর কোন বানাই ছিলন1, করযোড়ে কহিলেন, 
“ভগবন্! আর আমাকে ছলনা করিওনা। তোমার কৃপায় 
যখন তোমার দর্শন পাইয়াছি, তখন প্রশ্ব্ষ্য প্রদান করিয়া আর 
আমাকে ভূলাইতে চেষ্টা করিওনা। আমি পুনঃ পুনঃ এই বর 
মাগিতেছি যে, যে ব্রা্মণকুমার আমার থোড়, মোচা, কলা, মুল! 
প্রভৃতি কাড়িয়া লইতেন, তীহারই অভয় চরণে যেন আমি স্থান 
গ্রাপ্ত হই।” শ্রীধর আর কিছুই বলিতে পাবিলেন না, তাহার 
হৃদয়ে প্রেম-তরঙ্গ উিত হুইয়। চৈতন্য হরণ করিল । 

“হাসি বলে বিশ্বস্তর শুনহ শ্রীধর । 

এক মহারাজ্যে করে৷ তোমারে ঈশ্বর ॥ 

শ্রীধর বলয়ে মুগ্িত কিছুই না চাঙ। 

হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গাউ ॥ 

প্রভূ বলে শ্রীধর আমার তুমি দাস। 

এতেকে দেখিলে তুমি আমার প্রকাশ ॥ 

এতেকে তোমার মতিভেদ ন! হইল । 

বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল ॥ 

জয় জয় ধ্বনি হৈল বৈষ্ণব মণ্ডলে। 

শ্রীধর পাইল বর শুনিল সকলে 1” 

গ্রীচৈঃ ভাঃ-. 


২০৮ যুগাবতার। 
মহাপ্রতু শ্রীধরকে কূপ! করিয়! “নাড়া নাড়া” বলিয়া হুঙ্কার 
করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত আচাধ্য সম্মুখে আসিয়া-বলিলেন, 
“এই আমি আপনার চিরদাস উপস্থিত আছি, কি আজ! 
করিতেছেন বলুন?” গৌরাঙ্গ ঈষৎ হাস্ত করিয়! বলিলেন, “তুমি 
কিছু বর প্রার্থনা কর ; অদ্য যে যাহা চাহিবে আমি তাহাকে 
তাহাই প্রদান করিব'” অদ্বৈত বলিলেন, “আমি যাহা চাহিয়া- 
ছিলাম, তাহা পাইয়াছি, অপর কোন প্রকার বাসনা আমার 
নাই।”” তখন প্রভু মুরারি গুপ্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 
“ওহে মুরারি ! তুমি আমাঁকে একবার নিরীক্ষণ কর।” 
মুরারি দেখিলেন, ভগবান নবদূর্ববাদল শ্তামরূপে বিরাজিত ; 
তাহার বামে ত্রিভূবনমোহিনী সীতা দেবী, এবং দক্ষিণে লক্ষণ 
অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। চৈতন্ের ফণদে পড়িয়া 
মুরারি এইবার আপন চৈতন্ত হাঁরাইলেন । 
£ডাকিবলে বিশ্বস্তর আরেরে বানরা। 
পাসরিলি তোরে পোঁড়াইলি সীতাচোর! ॥ 
তুমি তার পুরি পুড়ি কৈলে বংশ ক্ষয়। 
সেই প্রভূ আমি তোরে দিল পরিচয় 1১” 
শ্রীচৈঃ ভাঃ__ 
মুরারি গ্রপ্ত সাক্ষাৎ হন্্মানের অবতার; এক্ষণে আপনার 
গ্রভু রাঁমচন্ত্রকে জনকনন্দিনীর সহিত বিরাজিত দেখিয়! তাহার 
আনন্দের সীমা রহিল নাঁ। মুরারি ইচ্ছা করিলেন, কিছু বলি- 
বেন, কিন্তু তাহার বাঁকা্থৃত্তি হইল না, কেবল উচ্চরবে কীদিতে 
লাগিলেন। মুরারির ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া সকলেই কীদিতে 
লাগিলেন, তাহার করুণ বিলাঁপে শুষ্ক কাষ্ঠ এবং পাষাণ দ্রবীভূত 
হইয়৷ গেল। বহুক্ষণ বিলাপ করিয়া মুরারি করযোড়ে কহিলেন, 
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«গ্রভে।! আমি তোমার ক্রীত দাস; যেখানে সেখানে আমার 
জন্ম হউক না কেন, আমাকে এই আশীর্বাদ কর, যেন তোমার 
অভয় চরণযুগল সর্বদাই আমার অন্তরে জাগরূক থাকে । তু 
ধখন যেখানে অবতীর্ণ হইবে, আমি যেন সেই স্থানেই তোমার 
দাস্ত প্রাপ্ত হই।” 
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ মুরারিকে কৃতার্থ করিয়৷ হরিদীঁস ঠাঁক- 

রের প্রতি লক্ষ্য করিয়! বলিলেন “ওহে হরিদাস ! তোমাকে 
'আর অধিক কি বলিব, আমার দেহ অপেক্ষাও তুমি আমার 
অধিক প্রিগ্ন। পানর যবনগণ যখন তোমাকে বাইশ বাজারে 
নইয়! প্রহার করিয়াছিল, তখন আমি সুদর্শন চক্র হস্তে যবন- 
কুল ধ্বংন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম; কিন্তু তোমারই প্রার্থ- 
নায় আমি উহা! করিতে পারি নাই । যবনেরা তোমার প্রাণান্ত 
করিতে চেষ্টা করিলেও তুমি তাহাঁদিগের জন্ত ক্ষমা প্রীর্থনা 
করিয়াছিলে। আমি তোমার প্রার্থনায় যবনকুল ধ্বংস করিতে 
না পারিয়া অগত্য। তোমাকে আচ্ছাদিত করিয়া নিজ অঙ্গে 
সমুদয় আঘাত সহ করিলাম। দেই সকল চিন্ অদ্যাপি আমার 
অঙ্গে রহিয়াছে, নিরীক্ষণ কর।” 

“প্রভু মুখে শুনি মহাঁকরুণ বচন। 

মুচ্ছিত পড়িল! হরিদাস ততক্ষণ ॥ 

বাহ্দূর গেল ভূমিতলে হরিদাঁষ। 

আনন্দে ডুবিল তিলাদ্ধেক নাহি শ্বাস॥ 

প্রভু বলে উঠ উঠ মোর হরিদাস। 

মনো'রথ ভরি দেখ আমার প্রকাশ ॥” 

ভ্রীচৈঃ ভাল 


২১০ .. যুগীবতার | 

হরিদাস চেতনা প্রাপ্ত হইয়! ধুলায় গড়াগড়ি দিয় কীদিতে 
লাগিলেন; অমস্তর করযোড়ে কহিলেন, «প্রভো ! আমি অত্তি 
অধম, সর্ধজীতি-বহিষ্কত ; তোমার মহিমা ত্রহ্মাদির অবিদ্দিত, 
আমি আর কি বলিব, এই কৃপা কর, যেন জন্মে জন্মে তোমার 
দাসত্ব প্রাপ্ত হই।”। 

প্রতু, হরিদাসকে বর দানে উদ্যত হইয়া বলিলেন, “ হরি- 
দাস! তুমি ভক্তিযোগে আমাকে সর্বদা হৃদয়ে বাধিয়। রাথি- 
য়াছ, তথাপি আমি তোমাকে “বিনা অপরাধে. ভজন করিবার 
শক্তি দান করিলাম ।” 

এইরূপ বর ভগবান কখন কাহাকেও দেন নাই। অপ- 
রাধই ভক্তির বাধক ; অপরাধ বর্জন করিয়। ভজন করা প্রায় 
কাহারও ভাগ্যে ঘটেন1। ভগবান স্বরূপ ভক্তের অপরাধ ক্ষম! 
করেন বলিয়! সর্ধদাশ্মরণ-কারী ভক্তগণ তাহার কৃ্পালাভে 
সমর্থ হয়েন, নতুবা বিনা অপরাধে তন অতিশয় ছুরূহ 
ব্যাপার। গৌরাঙ্গ এই দেবছুল্নভ বর হরিদাসকে প্রদান 
করিলে, চারিদিকে মঙ্গল ধ্বনির সহিত ছুন্দুভি বাঁজিয়া উঠিল, 
সচরাচর ব্রন্ধাওড আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। 

হরিদাস ঠাকুরের চরিত্র ভারতবর্ষের প্রায় সকলেই অবগত 
আছেন। হরিদাস যবনকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ভগবৎ কপ! 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভগবদ্তক্তের সংখ্যা অগণ্য হইলেও অর্থাৎ 
অনন্ত বিশ্বমধ্যে অসংখ্য ভক্ত বিদ্যমান থাঁকিলেও হরিদাম 
ঠাকুর যে প্রকার কক্পা লাভ করিয়াছেন, এইকপ ভক্তসংখ্য! 
অতি অল্প। হুরিদাসচরিত আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই 
জানিতে পারা যায় যে, ভগবানের কৃপা, জাতি, কুল, কিন্বা 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । ২১১ 


বিদ্যাপেক্ষ নহে, মাত্র এঁকাস্তিক ভক্তি দ্বারাই উহার লাভ 
হইয়। থাকে। 
“মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেুপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ। 
জ্িয়ো বৈশ্যান্তথা শুদ্রা স্তেংপি যাস্তি পরাৎ গতিম্” 


“কিবা বিপ্র কিব! ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। 
যেই কষ্ণতত্ববেত্ত! সেই গুরু হ্য়॥” 
শ্রীচৈঃ চঃ_ 
“কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে। 
সে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে ॥৮ 
শ্রীচৈঃ চঃ-- 
“ন মে ভক্তশ্চতুর্বেদী মন্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। 
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহৎ স চ পুজ্যো যথাহাহং | 
“চগুালের বংশে জন্মি হরিতক্তি হয়। 
পরমপাবন সেই বেদে দৃঢ় কয় ॥ 
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র যবন বা হয়। 
সেব্যতম সেই হয় জানিহ নিশ্চয় 1৮ 
শ্রীভক্তমালঃ-_ 
“অতএব কি ব্রাহ্মণ চগ্ডাল ছুরাচার। 
শ্ীকৃষের স্থানে নাহি জাতির বিচার ॥ 
যেই ভজে সেই হয় দেবতার শ্রেষ্ঠ । 
ইহার প্রমাণ পুর্বে কহিল যথেষ্ট 
শ্রীতক্তমালঃ-- 


২১২ যুগাঁবতাঁর। 


হরিদাসের প্রতি গৌরাঙ্গের অসীম কৃপা দেখিয়া! ভক্তগণ 
অপার প্রেমসমুদ্রে ভাসমান হইলেন। 
“জগৎ ভাসিল চৈতন্ত লীলার পাথারে। 
যাঁর যত শক্তি তত পাঁথারে মাতারে 1৮ 


“শ্রীয়তাং শয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাৎ মুদা। 
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তশ্চৈতন্যচরিতামতং ৮ 


গৌরাঙগ সুন্দর হরিদাস ঠাকুরকে বরদাঁন করিয়া! অতি 
মধুর সম্ভাষণে সকলকে বলিলেন, “অদ্য আমার নিকট যে যাহা 
চাহিবে, সে তাহাই পাইবে, তোমর। নিঃসঙ্কোচে আপন আপন 
মনোতীষ্ট ব্যক্ত কর।” 

গ্রভুকে বরদানে উদ্যত দেখিয়া সর্বাগ্রে অদ্বৈত আচার্য 
বলিলেন যে, মূর্খ, নীচ ও দরিদ্রের প্রতি তুমি নিত্য প্রসন্ন থাক, 
ইহাই আমার প্রীর্থন।% একজন বলিলেন, “আমার পিতা! 
আমাকে তোমার নিকট আসিতে দেন না, অতএব তোমার 
প্রতি তাহার ভক্তি হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা ।” এই মত 
কেহ আপনার স্ত্রীর জন্য, কেহ পুভ্রের জন্য, কেহ শিষ্যের জন্ত, 
আপন আপন ইচ্ছামত বর চাহিলেন। গৌরাঞ্গ সহান্ত 
বদনে সকলেরই মনোমত বর দাঁন করিলেন, কেহই বঞ্চিত 
হইলেন না। 

সকলেই আপন আপন মনোমত বর লইলেন, কেবল মুকুন্দ 
প্রভূর সম্মুখে আদিল ন। দেখিয়া শ্রীবাঁদ পণ্ডিত করযোড়ে 
কহিলেন, “ঠাকুর ! মুকুন্দ আপনার শ্রীপাদপদ্মে কি অপরাধ 
করিল যে, তাহাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না? আমরা! 
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মুকুন্দের কোন অপরাধই দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ 
মুকুন্দের গীত আপনার অতি প্রিয়; আমরা মুকুন্দকে প্রাণের 
অধিক ভালবাসি» 
গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, “তোমর! 
মুকুন্দের স্বভাব জান না, সেই জন্য এরূপ বলিতেছ। যুকুন্দ 
যথন যেরূপ সঙ্গ করে, তখন সেইরূপ ভাব অবলম্বন করিয়া 
থাকে, এই কারণে ভক্তির নিকট তাহার অপরাধ হইয়াছে । 
মুকুন্দ যখন ভক্তসম্প্রদায়ে থাকে তখন ভক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়। 
স্বীকার করে, আবার যখন অন্ সম্প্রদায়ে থাকে, তখন সেইরূপ 
অভিমত প্রকাশ করে ' আমি উহার মুখ দর্শন করিতে চাহি 
না, তোমরা কেহ উহার জন্ত আমাকে কোন কথা বলিও ন!। 
যে ব্যক্তি ভক্তির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে না, সে সর্বদা আমাকে 
পীড়ন করিয়! থাকে, স্থৃতরাং আমি কিরূপে তাহার প্রতি 
প্রসন্ন হইব ?” 
গৌরাঙ্গের অতি নিদারুণ বাক্যে মুকুন্দের শরীর শিহরিয়] 

উঠিল, তিনি দারুণ মনস্তাপ পাইয় কীদিতে লাগিলেন । তাহাকে 
কাদিতে দেখিয়। প্রভূ অপেক্ষাকৃত কোমল ভাবে বলিলেন, 
“আরও কোটি জন্ম আরাধনা করিলে. তবে মুকুন্দ আমার দর্শন 
পাইবে।”” এই কথ! শুনিবামাত্র মুকুন্দের আননের সীমা 
রহিল না, "'পাইব পাইব'* বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ত 
করিলেন । 

“মুকুন্দ দেখিয়া! প্রভূ হাসে বিশ্বস্তর। 

আজ্ঞ! হৈল মুকুন্দেরে আনহ সত্বর ॥ 

সকল বৈষ্ণব ডাকে আইসহ মুকুন। 


পপি পিসপপপপপ্াপপী পাপা পপ পল ০ পপি 


না জানে মুকুন্দ কিছু পাইয়া আনন্দ । 
প্রভূ বলে মুকুন্দ ঘুচিল অপরাধ । 
আইস আমারে দেখ ধরহ প্রমাদ। 
প্রভূর আজ্ঞাতে সবে আনিল ধরিয়া । 
পড়িল মুকুন্দ মহাপুরুষ দেখিয়া! ॥ 

গ্রভু বলে উঠ উঠ মুকুন্দ আমার । 
তিলাদ্ধেক অপরাধ নাহিক তোমার ॥ 
সঙ্গদোষ তোমার সকল হৈল ক্ষয়। 
তোর স্থানে আমার হইল পরাজয় ॥ 
কোটি জন্ম পরে হেন বলিলাম আমি। 
তিলাদ্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুখি॥ 
অব্যর্থ আমার বাক্য তুমি সেজানিলা ॥ 
তুমি আম! সর্ধকাল হৃদয়ে বাধিল1॥ 
আমার গায়ন তুমি থাক আমার সঙ্গে। 
পরিহাস পাত্র সঙ্গে আমি কৈল রঙ্গে ॥ 
সত্য যদি তুমি কোটি অপরাধ কর। 

সে সকল মিথ্যা তুমি মোর প্রিয় দু ॥ 
তক্তিময় তোমার শরীর মোর দাস। 
তোমার জিহ্বায় মোর নিরন্তর বাস ॥” শ্রীচৈংভাঁঃ। 


“ন সাধয়তি মাং যোগে! ন সাংখ্যং ধন্ম্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায়স্তপত্ত্যাগো যথ। ভক্তিমমমোজ্ঞজিতা |৮ 
শ্রীমস্থাঃ_ 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছ্দে। 


এক দিবস মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে ডাকিয়া 
বলিলেন, “আমি তোমাদিগকে আদেশ করিতেছি, তোমরা 
আজ হইতে নগরে বাহির হইয়। প্রতি ঘরে ঘরে হরি নাম 
বিতরণ কর। তোমরা অনুক্ষণ কৃষ্ণ নাম কীর্তন করিবে এবং 
যাহাকে দ্রেখিবে, তাহাকেই এ মত উপদেশ দিবে । এই কলি 
যুগে একমাত্র হরিনামকীর্তনই ধর্ম, এবং এই নাম ধর্ম প্রচার 
করিতে তোমরা আমার সহিত আগমন করিয়াছ। জীব নিস্তার 
কারণ তোমাদিগের অবতার, অতএব অবিলঘ্ে কৃষ্ণ নাম প্রচার 
করিয়া অভীষ্ট পিদ্ধ কর। সকলকে আমার আদেশ জানাইয়! 
বলিবে যে, কৃষ্ণ নাম তিন্ন তোমাদিগের উদ্ধারের অপর কোন 
উপায় নাই, মকলে অবিচারে নাম গ্রহণ কর। নিত্য এই 
গ্রকারে নাম প্রচার করিয়া, সন্ধার সময় প্রত্যাগমন করিয়] 
তোমাদিগের কার্যের ফল আমাকে জানাইবে ৷” 

নিতানন্দ ও হ!রদাস, প্রভৃর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া 
নগরে বাহির হইলেন। তাহারা রাজপথে দড়াইয়া বলিতে 
লাগিলেন, “ওহে নগরবাপিগণ! মহাপ্রতু শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে 
তোমরা কৃষ্ণনাম লও । কৃষ্চনাম ব্যতীত কলিজীবের আর কোন 
গতি নাই। অধম চণ্ডাল যে কেহ, নাম লইবে, দে ব্যক্তি অতি 
গুরুতর অপরাধী হইলেও) গৌর হরি তাহাকে কপা করিবেন; 
সে ব্যক্তি অনায়াসে বৈকুষ্ঠ ও ব্রজধাম প্রাপ্ত হইবে, তাহাকে 
কর্দমভোগ করিবার জন্ত আর মনুষ্যলোকে আদিতে হইবে না।৮ 


২১৬ যুগাবতার। 


“কৃতে যদ্ধ্যায়তোবিষ্ু ত্রেতায়াৎ যতো মথৈঃ। 
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ |” 
শ্রীমভাঃ-_ 


“সত্যাদি যুগে ধ্যান এবং যজ্ঞাদ্ি দ্বারা লোকে যেরূপ ফল 
লাভ করিত, এই কলিযুগে কেবল নাম কীর্তন দ্বারা তোমরা 
অনায়াসে সেই ফল প্রাপ্ত হইবে 1” 

গৌরাঙ্গের আদেশ এবং ভাগবতাদি শাস্ত্রে প্রকার 
উপদেশ রহিয়াছে, অতএব তোমরা অন্তান্ত কর্ধ পরিত্যাগ 
করিয়া কেবল মাত্র নামের শরণ লও। একমাত্র নাম হইতেই 
তোমাদের সব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে। উচ্চ করিয়া নাম লইলে 
ফলাধিক্য আছে; জপ অপেক্ষা উচ্চ সংকীর্তন শ্রেষ্ঠ, অতএব 
তোমরা অহরহঃ হরিনাম কীর্তন কর, তোমাদের সমুদয় বাধ! 
বিদ্ব দূর হইয়া যাইবে ।” 

তথাহি শ্রীনারদীয়ে প্রহলাদবাক্যৎ | 
“জপতো হরিনামানি শ্রবণে শতগুণাধিকঃ | 
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চর্জপন্‌ শ্রোতুন্‌ পুনাতি চ॥” 


এইরূপে নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রত্যহ রাজপথে এবং প্রতি 
গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া! নাম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। 
গুহস্তের মধ্যে স্বজন কুজন সকল প্রকারই আছেন; যাহার 
সুজন তাহারা ছুই জন অপরূপ সন্ন্যাসী দেখিয়া আদর পূর্বক 
ভিক্ষা দিতে চাহেন, কিন্তু তাহারা ভিক্ষা না! লইয়া কেবল বলেন, 
“তোমরা! সর্বদ। কৃষ্ণ নাম লহ, এই আমাদিগের ভিক্ষা, আমরা! 
অপর কিছুই চাহি না।” ঘাহারা কুজন তাহারা বলে, “এই 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। ২১৭ 


ছুই বেটা নিশ্চয় চোর; বেটাদের দেহকান্তি দেখ দেখি? 
বেটার! চোর ন1 হইলে ভিক্ষকের অমন অঙ্গকান্তি হইবে 
কেন 5 নিত্যানন্দ ও হরিদাস দুজনে এ সকল কথা শুনিয়। 
হামেন আর আনন্দে নান কীর্তন করেন। 

এক দিবদ নিতানন্দ ও হরিদাস নাম কীর্তন করিয়া বেড়াই- 
তেছেন, দেখিলেন ঢুইজন মাতাল পথে গড়াগড়ি দিতেছে এবং 
পরস্পর পরম্পরকে ছুর্বাকা বলিয়া! গালি দিতেছে । তাহা- 
দিগের ঢুই জনের দেহ অতি প্রকাণ্ড মন্ত তস্তীর ন্যায়। ঢুই 
জনকে দেখিয়া নিত্যানন্দ নিকটবত্তী লোক সকলকে উহাদিগের 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলে বলিলেন, “উহার! দুই 
সহোদর, উহাদিগের নাঁম জগাই ও মাধাই । উহাদিগের অতি 
শ্রেষ্ঠ বান্ণ বংশে জন্ম, কিন্তু উহারা কুলধণ্্ম পরিতটাগ করিয়া 
সব্বদা মদ্যপাঁন ও গোমাংস ভঞ্চণ করে। উহারা অর্থের দ্বারা 
কাজিকে বশ করিয়াছে, তজ্জন্য কাহাঁকেও গ্রাহ্য করে ন!। 
এমন পাপকর্্ম নাই, যাহা উহারা করে নাই। উহাদিগের 
ভয়ে নব্বলোক সদ| শঙ্কিত। উহাদিগকে নদীয়ার রাজ! বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না।” 

জগাই মাধাইয়ের বিবরণ অবগত হইয়! নিত্যানন্দের কপার 
সঞ্চার হইল। তখন তিনি হরিদাসকে বলিলেন, “হরিদাম । 
যবনেরা তোমাঁকে প্রাণাস্ত করিবার উদ্যম করিলেও তুমি 
তাহাদিগের মঙ্গল কামন1 করিয়াছিলে ; এক্ষণে দেখ! প্র ছুই 
বাহ্মণকুমার কুপথগামী হইয়া কিরূপ কষ্ট পাইতেছে। অনন্ত 
কাল নরক ভোগ কবিলেও উহ্বাদিগের পাঁপের সমুচিত দণ্ড 
হইবে না। আমি বিবেচনা করিতেছি যে, তোমার কক! ব্যতীত 

১৯ 
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উহবাদিগের আর কোন উপায় নাই। প্রভু আমাকে গোপনে 
বলিয়াছেন যে, হরিদাস যাহ! ইচ্ছা করিবে, আমি অবিলম্বে 
তাহা পূর্ণ করিব। অতএব তুমি যদি এই ছুই ব্যক্তির মঙ্গল 
কামনা কর, তাহ। হইলে ইহারা অনস্ত পাপরাশি হহতে 
নিক্ছতি পায়। 

হরিদাস নিত্যানন্দের প্রভাব বিশেষ রূপে অবগত ছিলেন, 
সহান্ত বদনে বলিলেন, “প্রভো ! আমি বুবিলাম যে, অদ্য 
মহাপাতকী জগাই মাধাই উদ্ধার পাইল। যখন উহার তোমার 
কপাদৃষ্টিতে পড়িয়াছে, তখন উহবাদ্িগের আর কোন ভয় নাই। 
ঠাকুর! আমাকে বঞ্চনা করিও না; তুমি গৌরার্দের অভেদ 
তগ্ত, ইহা আমি বিদিত আছি। তোমরা পাতকী উদ্ধার জন্ 
অবতীর্ণ হইয়াছ, আমি তোমাদগের দাসানুদাস মাত্র |" 

নিত্যানন্দ হবিদাসকে আলিঙ্গন দান কারয়া বলিলেন, 
“হরিদাস! প্রভুর আজ্ঞ। পালন করাই আমাদিগের কাধ্য ; 
চল আমরা যাইয়া এ ছুই মদ্যপকে হরিনাম লইতে বলি।” 
এইরূপে তাহাদিগকে জগাই মাধাই সমীপে গমন করিতে দেখিয়। 
সকলে নিবারণ করিতে লাগিলেন ; বলিলেন, “এ ছহ ব্যাক্তির 
প্রতাপ আপনার! অবগত নহেন, সেই জন্ত উহাদিগের নিকটে 
যাইতেছেন। উহার! ত্রুদ্ধ হইলে নিশ্চয় আপনাদিগের প্রাণ 
দণ্ড করিবে; অতএব উহাদিগের নিকটে আপনারা যাই- 
বেন না। গো ত্রাঙ্গণ হত্যা প্রত কোন প্রকার হি 
্কার্ধ্যই উহ্ণাদিগের অকবরণীয় নহে। 

 নগরবামী সকলে এইরূপে নিবারণ করিলেও, নিত্যানন্দ 

এবং হরিদাস শহান্য বদনে কৃষ্ণ ন্মরণ করিয়! জগাই মাধাই 
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সমীপে গমন করিয়া “ওহে ভাই সকল! তোমরা কৃ কৃ 
বল”, এইরূপ পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। 

জগাই মাধাই সুরাপানে উন্মত্ব ছিল, লোহিতলোচনে নিরী- 
ক্ষণ করিয়া 'ধর বেটাদের, মার বেটাদের, বলিয়। তাহাদিগের 
প্রতি ধাইয়া আসিল। আরক্তিম নয়ন, প্রকাণ্ড দেহ, এবং 
বিশাল-ভূজছয় বিশিষ্ট সদোন্সত্ত ছুই ব্যক্তিকে ক্রোধ ভরে ধাইয়। 
আসিতে দেখিয়া! নিত্যানন্দ ও হরিদাস পলাযফ়নপর হইলেন। 
তাহাদিগকে পলায়নপর দর্শন করিয়া জগাই মাধাই মহাঁক্রোধে 
গালিবর্ষণ করিতে করিতে গশ্চান্ধাবিত হইল। তখন হরিদাস 
নিত্যানন্মকে বলিলেন, “প্রভো ! আজ বোধ হয়, মাতাল ছুই- 
জনের হাতে প্রাণ হারাইতে হইবে। উহাদিগের শরীরে দয়ার 
লেশ মাত্র নাই, একবার উহাদিগের হস্তে পতিত হইলে, কোন 
মতে জীবন রক্ষা! হইবে না1% 

নিত্যানন্দ হরিদাসের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন, “আজ ঘদ্দি এই মাতাল ছুবেটার হাত হইতে নিষ্কৃতি 
পাই, তাহা হইলে বুঝিব এখনও অনেক পরমাযু আছে। 
এই পাষও ছুই বেটার নিকট না যাইলেই ভাল ছিল। প্রতুর 
আজ্ঞাপালন করিতে আসিয়া আজ আমাদের প্রীণসন্কট 
উপস্থিত হইল ।» 

হরিদাস বলিলেন, “প্রভুর কি দোষ? তিনি ত আর 
আমাদিগকে মাতালের কাছে যাইতে বলেন নাই। সকল 
দোষ তোমার, তোমার জন্তই আজ প্রাণ হারাইলাম । আমি 
আ'র দৌড়িতে পারিতেছি না, এইবার উহার আমাকে 
ধরিবে।» 


২২০ _ যুগাবতার | 


“দুই দস্ত্য বলে ভাই কোথারে যাইবা । 

জগা মাধার ঠাঞ্জি আজি কি মতে এড়াইব ॥ 

তোমরা না জান এথা জগা মাধা আছে। 

খানি রহ উলটিয়! হের দেখ পাছে ॥ 

ত্রাসে ধায় ছুই প্রভূ বচন শুনিয়!। 

রক্ষ কুচ রক্ষ কুচ গোবিন্দ বলিয়া ॥ 

হরিদাস বলে আমি না পারি চলিতে । 

জানিয়াও আমি আমি চঞ্চল সহিতে | 

রাখিলেন কুঞ্চ কাল ঘবনের ঠাঞ্ি। 

চঞ্চলের বুদ্ধে আজি পরাণ হারাই ॥ 

নিত্যানন্দ বলে আমি নহি যে চঞ্চল। 

মনে ভাবি দেখ তোমার প্রভূ থে বিহ্বল ॥ 

ব্রাহ্মণ হইয়া! যেন রাজ আজ্ঞ! করে। 

তান বোলে বুলি সব প্রতি ঘরে ঘরে ॥* 
শ্রীচৈঃ ভাঃ-_ 


উভয়ে এইরূপে বাদান্থবাদ করিতে করিতে মহ! প্রভুর 
বাটা বাইর প্রবেশ করিলেন, জগাই মাঁধাই তাহাদিগকে 
দেখিতে ন! পায় নিবুন্ত হইল। অনন্তর কি করিতে কোথায় 
আসিরাছে, নেশার ঝোকে তাহা ভূলিয়া গিয়া ৪ই ভাইয়ে 
কিলোকিলি মারামারি করিতে করিতে চলিয়। গেল। 

হরিদাস ও নিত্যানন্দ ঘখন দেখিলেন বে, মাতাল ছুইজন 
আর পথে ধীাড়াইয়া নাই, তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া 
পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভু আপন বাটাতে চতু- 
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দিকে ভক্ত বেষ্টিত হুইয়া বসিয়া! আছেন, এমন সময় নিত্যানন্দ 
ও হরিদাস উপস্থিত হইয়া জগাই মাধাই বৃত্বাস্ত সমুদয় নিবে- 
দন করিলেন। 

মহা প্রভূ জগাই মাঁধাইয়ের অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়! 
বলিলেন, “এ ছুই বেট! যেদ্দিন আমার এখানে আসিবে, সেই 
দিন উহাদিগ্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব।” নিত্যানন্দ বলি- 
লেন, “তুমি তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড কর, আর যাহাই কর, 
ফলে আমি আর তাহাদিগের নিকটে যাইতেছি না। আজ 
কোন প্রকারে জীবন রক্ষ। করিয়াছি, আমার দ্বারা আর নাম্‌ 
প্রচার হইবে ন। হরিদাস সাধু যদি একাকী যাইতে ইচ্ছা 
করেন, যাউন যাউন, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই।” 


“নিত্যানন্দ বলে খণ্ড খণ্ড কর তুমি। 
সে ছুই থাকিতে কোথা না যাইব আমি ॥ 
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই। 
আগে সেই ছুই জনে গোবিন্দ বলাই ॥ 
স্বতাবেতে ধান্মিকে বলয়ে কৃষ্ণ নাম। 
এ দ্ুই বিকর্ম্ম বহি নাহি জানে আন ॥ 
এ ছুই উদ্ধারে যদি দিয়] ভক্তি দান। 
তবে জানি পাতকী-পাঁবন হেন নাম ॥ 
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা। 
ততোধিক এ ছুয়ের উদ্ধারের সীমা ॥ 
হাঁসি বলে বিশ্বস্তর হইবে উদ্ধার। 

যেই ক্ষণে দরশন পাইল তোমার ॥ 


০১ েপপিপাপপাপিিশি পা 


২২২ যুগাবতার। 


বিশেষ চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল। 
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিৰ কুশল ॥) 
শ্রীচৈঃ ভাঃ-- 

মহীপ্রভূর শ্রীমুখের কথা শুনিয়া তক্তগণ জয়ধ্বনি দিয়া 
উঠিলেন, সকলেই বুঝিলেন যে, জগাই মাঁধাই এইবার উদ্ধার 
পাইল। হরিদান অদ্বৈত প্রভৃর নিকটে যাইয়া বলিতে লাগি- 
লেন, “ঠাকুর! অদ্য ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছিলাম। 
মহাপ্রভূ আমাকে নিত্যাননের সঙ্গে থাকিয়া নাম প্রচার 
করিতে বলায় আমার যে কি বিপদ হইয়াছে, তাহা আপ. 
নাকে আর কি জানাইব, আপনি সকলি বুঝিতে পারিতে- 
ছেন। নিত্যানন্দ চঞ্চলের শিরোমণি, আমি বদি উত্তর দিকে 
বাইব, নিত্যানন্দ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। পথে লোকের 
সহিত অনর্থক ঝগড়া করেন, আমি সকলের পায়ে হাতে ধরিয়। 
কোন মতে বিবাদ মিটাইয়| দ্রিই। গঙ্গার কুম্তীর ভাসিয়াে 
দেখিলে, অমনি ঝশপ দিয় জলে পড়িয়া কুস্তীর ধরিতে বান, 
সর্বলোক হাঁয় হায় করে, আমি কুলে দীড়াইয়৷ গোবিন্দ স্মরণ 
করি। গোয়ালারা দধি দুগ্ধ লইয়া যাইতেছে দেখিলে, তাহা 
দের নিকট হইতে এ সকল দ্রব্য কাঁড়িয়া খায়েন, তাহার! 
উহাকে ধরিতে ন। পারিয়া আমাকে মারিতে আইসে। পথে 
বালিকাদিগকে দেখিতে পাইলে বলেন “আমাকে বিয়ে করবি।” 
কথন বা ষাড় দেখিতে পাইয়া তাহার পৃষ্ঠে আয়োহণ করিয়] 
বলেন “দেখ, 'আমি মহাদেব হইয়াছি'। এইরূপ চঞ্চল প্রকৃতি 
লোকের সঙ্গে আমাকে দেওয়া, মহাপ্রভুর কোন মতে ভাল হয় 
নাই । আজ পথে দুইট মাতাল পড়িয়। আছে দেখিয়। যেমন তাঁহা- 
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দিগকে হরিনাম করিতে বলিলেন, অমনি তাহার! আমাদিগকে 
তজ্জন গঞ্জন করিয়! মারিতে আসিল। আজ প্রাণ বাইতে 
যাইতে কৃষ্ণ কৃপায় রহিয়। গিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় দ্রিন তাহা" 
দিগের হাতে পড়িলে আর প্রাণ রক্ষা হইবে না” । 


“হাসিয়া অদ্বৈত বলে কোন চিত্র নয়। 

মদ্যপের উচিত মদ্যপ সঙ্গ হয় । 

তিন মাতোয়াল সঙ্গ একত্র উচিত। 

নৈষ্ঠিক হইয়। কেনে তুমি তার ভিত ॥ 

নিত্যানন্দ করিবে সকলে নাতোয়াল। 

উহান চরিত্র মুঞ্জ জানি ভালে ভাল ॥ 

এই দেখ তুমি দিন ছুই তিন ব্যাজে। 

মেই দুই মদ্যপ আনিবে গোঠী মাঝে ॥" 
শ্রীচৈঃ ভাঁঃ_ 


নবদ্ধীপে গঙ্গার একটা ঘাটে জগাই মাধাইয়ের আড্ডা 
ছিল। এক দিবস সন্ধ্যার পর নিত্যানন্দ নাম প্রচার করিয়। 
এঁ ঘাটের নিকট দিয় 'আসিতেছেন, এমন দময় উহারা তাহাকে 
দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কে যাঁয় রে?” নিত্যানন্দ 
বলিলেন “আমি অবধৃত।” অবধূতের নাম শুনিবামাত্র মাধাই 
মহাক্রোধে আসিয়া একটা কলসীর কান দ্বার নিত্যানন্দের 
মন্তকে প্রহার করিল। ভাঞ্া কলসীর কান! লাগিবামাত্র 
মস্তক হইতে রক্তের ধারা ছুটিল। নিত্যানন্দ মন্তক ধরিষ। 
বসিয়৷ পড়িলেন, কিন্তু তাহাতেও মাধাই নিবৃত্ত ন! হইয়া পুনরায় 
মারিতে ঘাইলে জগাই হাতে ধরিয়৷ নিবারণ করিল। 


২২৪ যুগাবতার। 


“দয়! হৈল জগাইর রক্ত দেখি মাথে। 
আর বার মারিতে ধরিল তার হাতে ॥ 
কেন হেন করিলে নির্দয় তুমি দড়। 
দেশান্তরী মারিয়! কি হৈলে তুমি বড় ॥ 
এড় এড় অবধৌত না মারিহ আর। 
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন ভাঁলাই তোমার ॥ 
আঘথে ব্যথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা!। 
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইল। ॥" 
শ্রীচৈঃ ভাঃ-” 


মহাগ্রভূ আসিয়। দেখিলেন, নিত্যানন্দের মস্তক হইতে 
রক্তের ধারা পড়িতেছে, তিনি জগাই মাধাইয়ের মধ্যে থাকিয়া 
হান্ত করিতেছেন। তাহার মস্তকে রক্তধার! দর্শন করিয়! 
প্রভু জগাই মাধাইয়ের কার্য্য বুঝিলেন, অনস্তর ক্রোধে গ্রজ- 
লিত হইয়া তাহাদিগের নংহার মানসে স্দর্শন চক্র শ্মরণ করি- 
লেন। ভগবানের আহ্বানে সুদর্শন দিব্য জ্যোতিতে জগৎ 
উদ্ভামিত করিয়! উপস্থিত হইল। জগাই মাধাই এবং ভক্তবুন্দ 
স্ুদর্শনকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। অন- 
স্তর নিত্যানন্দ, মহাপ্রতুকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, “জগাই 
মাধাই এই ছুই ব্যক্তির মধ্যে মাঁধাই আমার প্রাণান্ত করিবার 
উদ্যম করিলে, জগাই উহার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে । 
যাহাহউক ;আমার মস্তকে আঘাত লাগিয়াছে, তন্নিমিত্ত আগার 
কিছুমাত্র বিষাঁদ নাই, আপনি আমাকে এই ছুই ভ্রাতার জীবন 
ভিক্ষা দিউন। | 
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জগাই নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়াছে, শ্রবণ করিয়া প্রভু 
তাহার প্রতি প্রসর হইলেন, এবং তাহাকে আলিঙ্গন দানে 
কৃতার্থ করিয়া কহিলেন, “তুমি নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়। 
আমার কৃপার পাত্র হইয়া; আমি তোমাকে বর দিতেছি, 
তোমার কৃষ্ণভক্তি হউক 1”? ভক্তগণ জগাইয়ের প্রতি প্রভুর 
অসামান্য কৃপা দর্শন করিয়! হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন ; জগাই 
পেমে বিহ্বল হইয়। প্রভুর অভয় চরণধুগলে পতিত হইল। 
“প্রভূধলে জগাই উঠিয়া দেখ মোরে । 
সত্য আমি প্রেমভক্তি দান দিল তোরে ॥ 
চতুভূ জ শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম ধর। 
জঁগাই দেখিল দেই প্রভূ বিশ্বস্তর ॥ 
দেখিয়া মৃচ্ছিত হয়ে পড়িল জগাই। 
বক্ষে শ্রীচরণ দিল গৌরাঙ্গ গোসাঞ্রি॥ 
পাইয়া চরণ ধন লক্ষ্মীর জীবন । 
ধরিল জগাই সেই অমূল্য রতন ॥”” 
শ্রীচৈঃ ভাঃ-- 
জগাইয়ের প্রতি প্রভূর করুণ! দেখিয়া মাধাই আর থাকিতে 
পারিল না, তাহার চরণ প্রান্তে পতিত হইয়। বলিতে লাগিল 
“প্রভো ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমর ছুই ভাই এক 
সঙ্গে সমুদয় পাপ কাব্য করিয়াছি; কিন্তু তুমি জগাইকে কৃপা 
করিয়া কেবল আমাকে কিজন্ বঞ্চিত করিতেছ ? তুমি উদ্ধার 
না করিলে আমার কি উপায় হইবে ?” 
মাধাইয়ের এই প্রকার উক্তিতে প্রভু কৃপাপরবশ হইয়া 
বলিলেন, ' তুমি নিত্যাননের শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিয়াছ, অতএব 


২২৬ যুগাবতার। 


লী শিপ পা পপ পলাশ পা পপ লা 


আমা হইতে তোমার উদ্ধার হইবে ন1; তুমি নিত্যানন্দের 
শরণ লও, তিনি পরম দয়াল, তোমাকে অবশ্ঠই ক্ষমা করিবেন।” 

“পাইয় প্রভূর আজ্ঞ। মাধাই তখন। 

ধরিল অমূল্য ধন নিতাই চরণ ॥ 

যে চরণ ধরিলে না যাই ক নাশ। 

রেবতী জানেন সেই চরণ প্রকাশ ॥ 

বিশ্বস্তর বলে শুন নিত্যানন্দ রায়। 

পড়িল চরণে পা করিতে যুয়ায় ॥ 

তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত। 

তুমি সে ক্ষমিতে পার পড়িল তোমাত ॥ 

নিত্যানন্দ বলে প্রভু কি বলিব মুগ্রি। 

বৃক্ষদ্বারে কৃপা কর সেহ শক্তি তুঞ্চি ॥ 

কোন জন্মে থাকে যর্দি আমার সুকৃত। 

সবদিল মাধাইরে গশুনহ নিশ্চিত ॥ | 

মোর ঘত অপরাধ কিছু দাঁয় নাই। 

মায়া ছাড়ি কপ কর তোমার মাধাই ॥ 

বিশ্বস্তর বলে যদি ক্ষমিলা সকল। 

মাধাইরে কোল দেহ হউক সফল ॥ 

প্রভূর আজ্ঞায় কৈলদৃঢ় আলিঙ্গন । 

মাধাইর হইল সব বন্ধন মোচন ॥ 

মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিল|। 

সর্বশক্তি সম্বিত মাধাই হইলা॥ 

হেন মতে ছজনেতে পাইল মোচন । 

ছুই জনে স্ততি করে ছুয়ের চরণ।”” শ্রীচৈ ভাঃ-- 
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+। পপপীপীপপিপাপাপশপাশপ পাপী শিশািলাপিপিপিশিপ 


। পাশপাশি 


তদনস্তর মহা প্রভু জগাই মাঁধাইকে বলিলেন, “তোমাদিগের 
ছুই জনের মহাপাতক গ্রহণ করিয়া আমার সর্ব অঙ্গ বিবর্ণ 
হইয়াছে দেখ? তোমরা আর কখনও পাপ কর্ম কারও না।”/ 
এইরূপে মহাপাতকী জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়া গৌরাঙ্গ 
মকলকে বলিলেন, “তোমরা এক্ষণে এই ছুই ভক্তের সহিত 
একত্রে হরিনাম সংকীর্ভন কর, যাহ শ্রবণ করিয়া আমার 
দেহ হইতে সমুদয় কলুষ নাশ প্রাপ্ত হইবে” ভক্তগণ প্রভুর 
আদেশ প্রাপ্ত হইয়! জগাই মাধাইকে লইয়! মহানন্দে সংকীর্ভন 
আরন্ত করিলেন। 

অতি পাষণ্ড মহাপাতকী জগাই মাধাই হরিপরায়ণ হইলে 
নবদ্বীপবাসী কৃষ্চবিমুখগণের চমক হন্ল; কিন্তু স্বভাব দোষ 
কোথায় যাইবে, উচ্চ সংকীর্তন শ্রবণ করিলেই বৈষ্বগণের 
গ্রতি তাহাদিগের ক্রোধ জন্মিত | 

জগাই মাধাই পুর্ব গঙ্গার ঘাটে বাদ করিতে লাগিলেন, 
কিন্ক তাহাদিগের জীবনের স্রোত সম্পূর্ণরূপে পরিবন্তিত হইয়া 
গেল। নিত্য প্রাতঃকালে গঙ্গা শান করিয়া ছুই লক্ষ হরিনাম 
জপ করা, তীহাদিগের উভয়ের ব্রতস্বরূপ হইল। তাহারা 
প্রহাহ দুই লক্ষ নাম জপ করিতেন এবং পুর্ব্ব অপরাধ সমুদয় 
স্মরণ করিয়! কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেন। মহাপ্রভু স্বয়ং 
আপিয়।! তাহাদিগকে সাত্বন করিয়া বলিতেন, “কৃষ্ণ তোমা- 
দিগের সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, অতঃপর তোমরা 
্টাহার গুণগান করিয়া! বেড়াও, তোমাদিগের দুঃখ দূর 
হউক 1 


জগাই মাধাই পরম দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গের অসামান্ত কপাগুণে 
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আক্ষ্ট হইয়া অহনিশ তীহার গুণগাঁন করিয়া জীবন অতিবাহিত 

করিতে লাগিলেন। পতিতের নাথ গৌরহবিও পরম পামর 

জগাই মাধাইকে অভয় দান করিয়া জগতে অনন্ত কী্তি স্থাপন 

পৃর্বক ভক্তগণের সহিত কীর্তনানন্দে মনোনিবেশ করিলেন। 
ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


এক দিবস প্রভূ বুদ্ধিমন্ত থানকে বলিলেন, “আমি অগ্ধা 
গ্রকৃতিবেশে নৃত্য করিব, অতএব তদন্ুরূপ আয়োজন কর। 
গদাধর রুক্মিণী হইবেন, নিত্যানন্দ বড়াই হইবেন, হরিদাস 
কোতোয়াল হইবেন, শ্রীবাম নারদ হইবেন ; অন্তান্ত সকলকে'ও 
আমার অভিমত বেশ ধারণ করিতে হইবে । ধিনি জিতেক্দ্রির 
তিনিই এই অভিনয় দেখিতে পাইবেন, তদ্যতীত কেহই গৃহ 
মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইবেন না ৮ 

প্রভু লক্ষ্মী রূপে নৃতা করিবেন, শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবগণ যাঁর 
পর নাই আহ্লাদিত হইলেন, কিন্তু তাহার নিষেধ বাকা শুনিয়া 
সকলেই বিমর্ষ হইয়া রহিলেন। অদ্বৈত আচার্য এবং শ্রীবাঁস 
পণ্ডিত বলিলেন, “প্রভূ যেরূপ নিয়ম করিয়াছেন তাহাতে 
অগ্তকার অভিনয় দেখিতে আমাদিগের অধিকার নাই ।” 
ঠাহাদিগের উক্তি শ্রবণ করিয়া প্রতু সম্মিত বদনে বলিলেন, 
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স্পেস পপপাপীপািং 


“তোমরা দুজনে না যাইলে আমি কাহাকে লইয়া নৃত্য করিব ? 
তোমাদিগের কোন চিন্তা নাই, অদ্য ভক্ত বৃন্দ সকলেই আমার 
ইচ্ছার মহাযোগেশ্বর হইবেন” এই অভয় বাক্যে সকলেই 
আনন্দিত হইরা গৌরাঞ্জের সহিত চন্দ্রশেখর আচার্ষ্যের বাড়ী 
গমন করিলেন । 
বৈষ্বপত্রীগণ গৌরাঙ্গের প্রতি বেশে নৃত্য সংবাদ অবগত 
হইয়া সকলেই আগ্রহের সহিত শচীদেবী এবং দেবী বিষু- 
প্রিরাকে অগ্রে করিয়া আচাধ্যরত্বের বাটাতে উপস্থিত 
হইলেন । 
আচাধ্যরত্ব মনোমত করিয়া! বাড়ী সাজাইয়াছেন ; গৌরাঙ্গ 
ভক্তগণ সমভিব্যাহারে তথায় উপনীত হইয়া! ধাহাকে যেরূপ 
আভনর করিতে হইবে, তদন্ুরূপ সজ্জা করিতে আদেশ 
করিলেন। 
অদ্বৈত আচাধ্য গৌরাঙ্গের নিকটবর্তী হইয়া বলিলেন, 
“আমাকে কি করিতে হইবে, তাহা বলুন? অদ্যকার অভিনয়ে 
আমি নিজ অংশ ছাড়িণ না।" গৌরাঙ্গ সহান্ত বদনে বলিলেন, 
'*আমার মূল অভিনয় বখন তোগার জন্য, তখন তুমিই সবব অভি- 
নয়ের কর্তা; তোমার ইচ্ছা মত অভিনয় কর।” 
গোরাঙ্গের অমৃতসিঞ্িত কথায় পরিতৃপ্ত হইয়া অদ্দৈত 
বলিলেন, “আমি তবে বিদূষক সাজিব ।” 
বাহা নাহি অদ্বৈতৈর কি করিব কাচ। 
ভ্রকুটি করিয়। বলে শান্তিপুর নাথ ॥ 
স্বভাবে নাচে মহাবিদূযক প্রায়। 
আনন্দসাগর মাঝে ভাপিয়া বেড়ায় ॥শ্টৈঃভাং-- 
০ 
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সর্বাগ্রে মুকুন্দ অভিনয় ক্ষেত্রে আগমন করিয়া মধুর কণ্ঠে 

কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিলেন । মঙ্গলাচরণ সমাপ্ত হইলে, 

হরিদাস কোতোয়াল বেশে উপস্থিত হইলেন। | 

হরিদাস কোতোয়াল। ( গৌফে চাড়া দিয়া ) ওহে সভাসদ্গণ ! 
তোমরা সাবধান হও, অদ্য ত্রিজগৎ-নাথ শ্রীগৌরাঙ্গ 
লক্্ী বেশে নৃত্য করিবেন। বৃথা! কল্পনা পরিত্যাগ 
করিঘ়্া সকলে স্থির হইয়া থাক। (যষ্টি হস্তে চতুদ্দিকে 
ভ্রমণ )। 

সভালদ । তুমি কে, এবং কিজন্য এখানে আগমন করিরাছ? 

হরিদাস কোতোয়াল। আমি বৈকুণ্ঠের কোটাল, ভগবানকে 
জাগরিত করা আমার একটি কাধ্য। ভগবান বৈকুণ্ 
হইতে এই স্থানে আগমন করিরাছেন ; অদ্য তিনি লক্ষ্মী 
বেশে নৃত্য করিবেন, সেই জন্য আমি তোমাদিগকে নতর্ক 
কবিতে আসিয়াছি। 


নারদ-বেশে শ্রীবাসের আগমন । 


অদ্বৈত বিদূষক | (নার্দরপী শ্রীবাসকে লক্ষ্য করিয়া) আপনার 
মনোহর দিব্য মৃত্তি দেখিয়া আমরা মোহিত হইতেছি, 
রূপা করিয়া আপনার পরিচয় দানে আমাদিগের উৎকণ্ঠ। 
তুর করুন। 

নারদ । আমার নাম নারদ, আমি কুষ্চের গারন। আমি যদৃচ্ছা 
সর্ধত্র ভ্রমণ করিয়া থাকি। বৈকুণ্ঠে যাইয়। শুনিলাম 
ভগবান সপরিবারে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন, সেই 
জন্য ত'হাকে দর্শন করিতে আমিলাম। 
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কক্ষান্তরে গৌরাঙ্গ রুক্সিণীভাবে বিভোর হইয়া দ্বারকায় 
শ্রীরুষ্ণ সমীপে লোক প্রেরণ জন্ত পর লিখিতেছেন। 


“শ্রুত্ব। গুণান্‌ ভুবনস্থুন্দর শৃণুতাৎ তে 
নির্বিবশ্য কর্ণ বিবরৈহরতোহঙ্গতাপম্‌। 
রূপং দৃশাৎ দৃশিমতামখিলার্ঘলাভম্‌ 
তরধ্যচ্যতাবিশতি চিত্তমপত্রপম, ॥৮ 
হে ভুবনন্ন্দর! তোমার গুণ সমূহ শ্রবণ করিলে শ্রোত 
গণের সকল অঙ্গ তাঁপ বিদুরিত হয়। চক্ষু দ্বারা তোমার অপরূপ 
রূপ দশন করিলে সর্ব নিধি লাভ হইয়। থাকে। হে অচ্যাত। 
তোনার যশের কথা শ্রবণ করিয়। আমার চিত্ত নিলক্জ হইয়া! 
তোমাকে পাইতে বাসনা করিতেছে । 
প্রথম প্রহরের লীল। সমাপ্ত। 


দ্বিতীয় প্রহর লীলা । 


গোঁপিকা বেশে গদাঁধর, সুপ্রভা নামে সখী, এবং বড়াই 
বেশে ব্রঙ্গাননদের আগমন । 
কোতোয়াল। তোমরা কোথায় যাইতেছ ? 
বড়াই । আমরা মথুরাঁয় যাইতেছি। 
নারদ । তোমার সহিত এই ছুইটি কাহার বনিতা ? 
বড়াই। স্ত্রীলোকের পরিচয়ে আপনার প্রয়োজন কি? 
নারদ । পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় ক্ষতি কি? 
বড়াই। ক্ষতি আছে বইকি। 
নারদ। একান্তই পরিচয় দ্রিবে না কি? 


২৩২, যুগাঁবতার। 
বড়াই । ( মাথা নাড়িয়া) না। 
সভানদ। আজ কোথায় থাকা হইবে ? 
বড়াই। কেন! তোমার বাড়ীতে স্কান হইবে নাকি? 
বিদূষক। পরনারী মাতৃসম জ্ঞান করিতে হয়। স্ত্রীলোকের 
পরিচয় ছিজ্ঞীসা করিয়া লজ্জা দেওয়। ভাল নহে। 
(গোঁপিক। গ্রতি চাহিয়া) আমি একটি কথা বলি; 
আমার প্রভূ বড় নৃত্য গীত ভাল বামেন, অতএব আজ 
এই স্থানেই তোমরা নৃত্যাদি কর | যদি সন্তষ্ট করিতে 
পার তাহা হইলে ঘথেষ্ট অর্থ পাইবে। 
( গোপিক বেশে গদাধরের নৃত্য ।) 
গদাধরের নৃত্য দর্শন এ৭ং সুমধূর গীত শ্রবণ করিয়া দর্শক 
বৃন্দ বিমোহিত হইলেন । গদাধর কুষ্ণগুণ গান করিতে করিতে 
স্বয়ং বিহ্বল হইয়। ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ; দশক বুন্দ তাহার 
বিচিত্র ভাব দর্শন করিয়া কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পারি. 
লেন ন|। 
তদনস্তর গৌরাঙ্গ আদ্যাশক্কি বেশে বড়াই বেশধারী নিত্যা- 
নন্দ সমভিব্যাহারে অভিনয় ক্ষেত্রে আগমন করিলেন । বড়াই 
রূপধারী নিত্যানন্দ প্রেমরসে ডগমগ হইয়! আগে আগে 
চলিতেছিলেন, তৎপন্চাতে মহাপ্রভূ ভূবনমোহিনীর বেশে ধীরে 
ধীরে পদবিক্ষেপ করিতেছিলেন। তাহার অলোক সামান্য 
রূপ দর্শন করিয়া সকলেই মোহ প্রাপ্ত হইলেন। বাহার! গ্রভূর 
চির সঙ্গী তীহারাও তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। সকলে 
বলিতে লাগিলেন, এই দেবী কি সিব্ধুন্ুতা কমল1 ? না জনক- 
নন্দিনী সীতা? কিন্বা মুত্তিমতী বৃন্দাধন লক্ষ্মী? অথবা মহেশ 
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মোহিনী পার্বতী? আমর! এই প্রকার অপরূপ রূপ মনুষ্য 
লোকে কখন দর্শন করি নাই । 
মহাযোগেশ্বর ভগবান্‌ শঙ্কর পার্বতী সমীপে থাকিয়াও যে 
মোহিনীমূর্তি দর্শনে মোহিত হইয়াছিলেন, কেবল মাত্র গৌরাঙ্গের 
কৃগা দৃষ্টিতেই ভক্তগণ তাহার এ ত্রিলৌকমোহিনী অগরূপ মৃত্ত 
দেখিয়া চিত্ত স্ৈর্য সম্পাঁদনে সমর্থ হইলেন ! ভগবানের কপা 
' কটাক্ষে দর্শকবুন্দ তাহার আদ্যাশক্তি রূপ দর্শন করিয়া মাতৃ- 
- ভাবে বিহ্বল হইলেন। | 
“আদ্যাশক্কি বেশে নাচে প্রভু গৌরদিংহ। 
(স্থে দেখে তার ঘত চরণের ভঙ্গ ॥ 
কম্প স্বেদ পুলক অশ্রর অন্ত নাই। 
মুর্তিমতী ভক্তি হৈলা৷ চৈতন্য গোসাঞ্জি ॥ 
নাচেন ঠাকুর ধরি নিত্যানন্দ হাত। 
সে কটাক্ষ স্বভাব বলিতে শক্তি কাত ॥ 
সম্মুখে দেউটি ধরে পণ্ডিত শ্রীমান। 
চতুদ্দিকে হুরিদীস করয়ে সাবধান ॥ 
হেনই সময়ে নিত্যাননা হলধর। 
পড়িলা মুচ্ছিত হএগ পৃথিবী উপর ॥” 
শআটচৈঃ ভাঃ_- 
গৌরাঙ্গ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নিত্যানন্দ আর থাকিতে পারি- 
লেন না, তীহার বেদাতীত অনন্ত শক্তির পরিচয় পাইয়| 
প্রেমাননে মুচ্ছিত হইলেন। তাহার বড়াই বুড়ীর মাজ কোথাক্স 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, সুবর্ণ পর্বত তুল্য দিব্য দেহ ধূলায় গড়া- 
গড়ি যাইতে লাগিল। ভক্তগণ উচ্চৈস্বরে কাদিতে লাগিলেন ; 
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প্রতু মহাঁলগ্গী রূপে সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সকলকে বলি- 
লেন “তোমর| আমার স্তব পাঠ কর 1” 

ভক্তগণ প্রভুর জগদজননী আবেশ বুঝিতে পারিয়া বিহিত 
বিধানে তাহাকে স্ততি করিতে লাগিলেন। সকলে করযোড়ে 
কহিলেন, “মাতঃ জগদস্বে! তুমি আমাদিগের প্রতি প্রনন্ন হও। 
হে দেবি! আমর! তোমার সন্তান, তুমি আমাদিগের গ্রতি কুপা 
কটাক্ষ কর। মা! ব্রহ্মা বিঞ্চ এবং শঙ্করও তোমার অপার 
মায়! সম্যক অবগত নহেন, অতএব আমর! তোমার সন্তান 
হইয়া কি রূপে তোমার অসীম মহিম! বর্ন করিতে সমর্থ 
হইব? তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। হে আদ্যাশক্তি 
মহামায়ে ! হে ত্রন্গা। বিষণ শিবারাধ্যা মহাযোগেশ্বরি ! তুমি 
আমাদিগের প্রতি প্ররন্ন হও। হে দেবি মহালক্ষি! হে 
বৈকুগ্েশ্বরি ! হে বুন্দাবনধাম-লক্ষ্ি! হে মহাদেবি চণ্ডিকে। 
হে জগদ্ধাত্রি ! হে নারায়ণ-বিমোহিনি ! হে বারাহি ! হে নার- 
সিংহি! হে দেবি রুল্সিণি! তুমি আমাঁদিগের প্রতি একবার 
কুপাকটাক্ষ কর। মা! এই সচরাচর বিশ্ব তোমার মায়ায় 
মোহিত হইয়া রহিয়াছে, অতএব তোমার দাদ আমর কি রূপে 
তোমার অনন্ত মহিমার স্তৰ করিতে সমর্থ হইব? তুমি কৃপা 
করিয়! আমাদিগকে মায় মুক্ত কর। জননি! তোমার পাদ- 
পদ্মের শীতল ছায়! প্রাপ্ত না হইলে আমাদের উত্তপ্ত হ্বদয় কোন 
গ্রকারে শান্তি লাভ করিতে পারিবে না। হে কৃষ্চভক্তি- 
প্রদ্রায়িনি ! হে কৃষ্ণ মনোমোহিনি ! হে নিত্যানন্দপ্রদায়িনি ! 
হে নিত্যানন্দরূপিণি! তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও |” 

এইরূপ স্কতিবাক্যে শ্রীত হইয়া! গৌরসুন্দর নিজ তক্ত 
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গণের প্রতি ত্রিলৌকে অবিদিত কপ! প্রকাশ করিতে মনন 
করিলেন। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিভুবনে কেহ কখন যেরূপ 
ভগবৎ কৃপা প্রাপ্ত হয়েন নাই, ব্রহ্মা এবং শিবাদি দেবতাও 
যাহা! কখন অন্নতব করেন নাই, গৌরাঙ্গ তাহার ভক্তগণের 
প্রতি এবদ্িধ চির অবিদিত করুণ] প্রকাশ করিলেন। তান 
সকলকে পুত্র ভাব প্রদান করিয়া স্বয়ং মাতৃ স্নেহে পরিপ্রত 
হইয়া জগজ্জননী রূপে প্রত্যেক ভক্তকে ক্রোড়ে লইয়া অমৃত 
.পুরিত স্তনপান করাহুলেন। ভক্তগণ উচচৈহস্বরে ক্রনান করিয়া 
প্রেমানন্দে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে আরম্ত করিলেন। 


চৌদিকে দেখিয়া সব বৈষ্ণব রোদন। 
অনুগ্রহ করিলেন শ্ীীশঠা নন্দন ॥ 

মাতা পুত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ । 

এই মত সবারে দিলেন পুত্র ভাব ॥ 
মাতৃভাবে বিশ্বস্তর সবারে ধরিয়া। 

স্তন পান করায়েন পরম মিগ্ হইয়া ॥ 
কমলা পার্ধতী দয়। মহা নারায়ণী | 
আপনে হুইল৷ প্রভূ জগত জননী ॥ 

সত্য করিলেন প্রভূ আপনার গীতা। 
আমি পিতা পিতামহ আমি ধাতা মাত ॥ 
আনন্দে বৈষ্ব সব করে স্তন পান। 
কোটি কোটি জন্ম যারা মহা ভাগ্যবান ॥ 
স্তন পানে সবার বিরহ গেল দূর। 
প্রেমরসে সবে মত্ত হইলা প্রচুর ॥ 
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মহারাজ রাজেশ্বর প্রভু বিশ্বস্তর। 
এই রঙ্গ করিলেন নদীয়া! ভিতর | 
শ্রীচৈঃ ভাঃ-" 
চতুদ্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 


পা দএমকরচদতে 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 


গৌরাঙ্গ ভক্তগণ লইয়৷ কীর্ভনানন্দে সর্দা বিভোর হইয়! 
থাকেন; তাহার কুপায় সকলেই অপার প্রেম সমুদ্রে ভাসমান, 
কেবল অদ্বৈত প্রভৃর প্রাণে সুখ নাই। এক দিবস অদ্বৈত 
নিজনে হরিদাসকে বলিলেন, “প্রভুর কিরূপ অন্তায় আচরণ 
দেখ? সকলকেই কৃপা করিয়া পদধূলি দেন, কেবল আমার 
প্রতি অন্তরূপ ব্যবহার করেন। তিনি বলপূর্ধক আমার পাদ 
স্পর্শ করেন, উহাতে আমার মহ! অপরাধ হইয়া থাকে। আমি 
তাহার অন্তাঁয় আচরণ আর সহা করিতে পারি না। তিনি কি- 
আমাকে ভৃগু মুনি পাইয়াছেন, যে কথায় কথায় আমার পায়ের 
ধলা লইবেন? ভূগুমুনির ন্ায় সম্মান লইয়া অপরাধী হইতে 
আমার কিছুমাত্র বাসন! নাই। ভৃগু মুনির স্তায় আমার শত 
শত শিষ্য আছে। প্রভুর শরীরে আমি এরূপ ক্রোধ জন্মাইয়া 
দিব যেতিনি আমাকে সর্ব সমক্ষে শান্তি দিতে বাঁধ্য হয়েন্‌। 
গ্রভু প্রেমতক্তি বিতরণ করিতে আসিয়াছেন, কিন্ত আমি তাহা 
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ন। মানিয়া কেবল জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলিয়! প্রচার করিব; তাহা 
হইলেই তাহার দারুণ ক্রোধ জন্মিবে এবং উপযুক্ত শান্তি প্রদান 
করিয়া সর্ধমমক্ষে আমাকে থর্ব করিবেন 1” 
এই স্থির করিয়া অদ্বৈত আচার্য্য হরিদাঁসকে সঙ্গে লইয়া 
শান্তিপুর গমন করিলেন, এবং যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করিয়া জ্ঞান 
ব্যাখ্যা করিতে আর্ত করিলেন। সকলকে বলিতে লাগিলেন 
যে, জ্ঞানই মুক্তি লাভের অব্যবহিত কারণ; জ্ঞান বিন 
জীবের মোক্ষ হইতে পারে না। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান অন্ধকার 
নাশ পাইলে ভগবানের স্বরূপ তত্ব জানিতে পারা যার়। অন্ধ 
ব্যক্তি যেমন কিছুই দেখিতে পার না, সেইরূপ জ্ঞানহীন মনুষ্য 
ভগবৎ-তত্ব অবগত হইতে সক্ষম হত্প না। ভক্তি দর্পণ স্বরূপ 
এবং জ্ঞান চক্ষু স্বরূপ; অতএব জ্ঞান রূপ চক্ষু না থাকিলে 
ভক্তিদর্পণে প্রয়োজন কি? আমি সর্বশান্ত্র পাঠ করিয়া এই 
এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, জ্ঞানই সব্ধোত্তম, জ্ঞানব্যতীত মন্ুষ্য- 
জীবনে কিছু মাত্র ফলোদয় হয় না । বশিষ্টাদি খষিগণ এক- 
বাক্যে জ্ঞানেরই শ্রেষ্ত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন 1৮ 
অদ্বৈতের জ্ঞানব্যাথ্যা শ্রবণ করিয়া হরিদাস মনে মনে 
হাসেন, আর বলেন, “আর অধিক দিন তোমাকে এরূপ জ্ঞান 
ব্যাখ্যা করিতে হইবে না, অতি নীঘ্ই তোমার যনৌবাঞ্চা পূর্ণ 
হইবে ।১7 
তক্তবাঞ্চাকল্পতরু গৌরাঙ্গ অছৈতের সঙ্বল্প বুঝিতে পারিয়া 
তাহার অভীষ্ট পূর্ণ করিতে মনন করিলেন। এক দিবস নিত্যা- 
নন্দের সহিত নগর ভ্রমণ করিতে করিতে প্রভু বলিলেন “নিত্যা- 
নন্দ! চল এক বার শাস্তিপুর অদ্বৈত ভবনে যাই ।' এই 
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বলিয়া দুই জনে শাস্তিপুর অভিমুখে গমন করিলেন । কিয়দর 
গমন করিয়া দেখিলেন, গঙ্গাতীরে দিব্য একখানি ঘর রহিয়াছে; 
নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই ঘর কাহার জান? 
এই গ্রামের নাঁম কি 1” নিত্যানন্দ অন্গসন্ধীন লইয়া বলিলেন, 
“এই গ্রামের নাম ললিতপুর এবং প্র ঘর খানি এক জন 
সন্্যাসীর ।৮ অন্ন্যাসীর নাম শুনিয়া গৌরাঙ্গ বলিলেন “চল এক 
বার তাহাকে দর্শন করিয়া আমি ।”” 

উভয়ে সন্নযাপীর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রণাম. 
করিলেন। সন্ন্যাসী, ছুই জন অপরূপ ঘুবা পুরুষ দর্শনে পরম 
সন্থষ্ট হইয়! তীহাদিগকে আতিথ্য গ্রহণ করিতে অন্ভরোধ করিলেন। 
সন্ন্যাদীর আকিঞ্চনে তাহারা তথায় বিশ্রাম করিতে বাধ্য 
হইলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে তাহারা গঙ্গায় যাইয়া অবগাহন 
করিলেন, অনন্তর সন্গ্যাসি-গ্রদত্ত বিবিধ ফল মূল কৃষ্ণসাৎ 
করিয়! প্রসাদ পাইতে বমিলেন। সন্্যাসী বামাচাঁরী, মদোর 
আস্বাদন বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, মদ্যপানে সাধকের আনন্দ 
বৃদ্ধি হয়, ইহা তাহার দৃঢ় সংস্কার ছিল। নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গকে 
মহাননে প্রসাদ পাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিছু আনন্দ 
আনিয়া দিব কি?” নিত্যানন্দ স্বয়ং অবধৃত, সকলি তাহার 
জানা ছিল, সন্ন্যাসীকে বলিলেন, "অদ্য আমার বড় সৌভাগ্য 
দেখিতেছি।” গৌরাঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আনন্দ কি দ্রব্য 
নিত্যানন্দ বলিলেন “বোধ হইতেছে মদ্য।” গৌরাঙ্গ মদিরার 
নাম শুনিবামাত্র বিষণ স্মরণ করিয়া তখনই আচমন করিলেন, 
আর এক দণ্ডও তথায় রহিলেন না, নিত্যানন্দ সমভিব্যাহারে 
গঙ্গায় বহিয়! ঝাপ দিলেন। প্রতৃদ্ধয়ের অলৌকিক চরিত।-- 
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ললিতপুর হইতে গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ দিয়া অদ্বৈত আচার্য্যের বাটী 

অভিমুখে যাইতে লাগিলেন । 
“ছৃই প্রভূ চঞ্চল গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়! । 
চলিলা আচাধ্য গৃছে গঙ্গায় ভাসিয়া ॥ 
স্ত্ণ ও মদ্যপে প্রভূ অনুগ্রহ করে। 
নিন্দুক বেদান্তি যদি তথাপি সংহারে ॥ 
সন্ন্যাসী হইয়] মদ্য পীয়ে স্ত্রীসঙ্গ আচরে 
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে ॥ 
বাক্যাবাক্য কৈল। প্রভু শিথাইল ধর্ম । 
বিশ্রাম করিয়া কেল ভোজনের কম্ম॥ 
ন] হয় এজন্মে ভাল হেব আর জন্মে। 


শ্রাচৈঃ ভাঃ 

অদ্বৈত আচার্ধ্য ভক্তিষোগে প্রভুর আগমন জানিতে পারিয়। 
আনন্দে মগ্রহইয়। ছুলিয়া দুলিয়া জ্ঞান ব্যাখ্যা করিতে আরস্ত করি- 
লেন ইতিনধ্যে গৌরাঙ্গ ক্রোধচিত্তে ভ্রকুটি করিয়া নিত্যা- 
নন্দের সহিত উপনীত হইলেন। তাহাদিগকে দেখিবামান্র 
হরিদাস সাষ্টা্গে প্রণাম করিলেন, অদ্বৈতপুত্র অছ্রাতানন্দ 
সত্বরে যাইয়। প্রভুর পদধূলি মন্তকে গ্রহণ করিলেন, এবং অদ্বৈত 
পত়ী নীতা দেবী মানসে প্রণাম করিলেন। প্রভু শ্রীগোরাঙ্গ 
কাহার প্রতি লক্ষ্য না করিরা ক্রোধভরে অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “জ্ঞান এবং ভক্তি এই ছুয়ের কাহাকে তুমি শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া মান?” অদ্বৈত বলিলেন, সব্বশান্ত্রে দেখিতে পাই, 
জ্রানই শ্রেষ্ঠ ।"। 
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প্রভুর আর বাহ্‌ জ্ঞান রহিল না, ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া 
অদ্বৈতকে গৃহ হইতে ভূমিতে পাড়িয়৷ গ্রহার করিতে আরন্ত 
করিলেন। অদ্বৈতপত্বী প্রভুকে উগ্র মুর্তি ধারণ করিয়া এরূপ 
প্রহার করিতে দেখিয়া ভীতচিত্তে বলিলেন, “আপনি কাহার 
কথা শুনিয়া এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গ্রাণ দণ্ড করিতেছেন? যদি 
ভাল মন্দ কিছু ঘটন। হ্য় তাহা হইলে আপনার বিপদ হইবে ।” 
নিত্যাননদ হাসিতে লাগিলেন, হরিদাস ভয়ে কৃষ্ণ স্মরণ করিতে 
ললাগিলেন। প্রভু কাহার কথ! গ্রান্থ করিলেন না; আপন 
ইচ্ছানুরূপ শান্তি দিয়! নিরম্ত হইলেন। 


“শান্তি পাই অদ্বৈত পরমানন্দ ময়। 

হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয় ॥ 
যেন অপরাধ কৈনু তেন শান্তি পাইন্ু। 
ভালই করিল প্রভু অন্ে এড়াইন্থু ॥ 

এখন সে ঠাকুরাল বুঝিন্ু তোমার। 

দোষ অনুরূপ শান্তি করিলে আমার ॥ 
ইহাতে দে প্রভূ ভূত্যে চিত্তে বল পায়। 
বলিয়া আনন্দে নাচে শান্তিপুর রায় ॥ 
আনন্দে অদ্বৈত নাচে সকল অঙ্গনে । 
ব্রকুটি করিয়া বুলে প্রভুর চরণে । 

কোথা গেল এবে মোর তোমার সে স্ততি। 
কোথ। গেল সে সব তোমার এবে ডাঙ্গাতি॥ 
ছুর্বাস! ন1 হউ মুঞ্ি যারে কদর্থিবে। 

যার অবশেষ অন্ন সর্বাঙ্গ লেপিবে। 
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ভৃগু মুনি না হঙ মুঞ্জি যার পদধূলি। 
বক্ষে দিয়া শ্রীবংস হইব! কুতুহলী ॥ 
মোর নাম অদ্বৈত তোমার শুদ্ধ দাস। 
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ ॥£" 
প্রীচৈঃ ভাঃ_- 
তদনস্তর অদ্বৈত আচার্য্য করযোড়ে কহিলেন, «“ ভগবন ! 
আমার সমুচিত শান্তি দিলে, এক্ষণে কৃপা করিয়া একবার 
আমার মন্তকে পদার্পণ কর, তাহা হইলেই আমার অভীষ্ট পূর্ণ 
হয়। আমি আর কিছুই চাহি না, কেবল মাত্র তোমার এ 
অভয় চরণ যুগলই আমার সর্বস্ব হউক 1” এই বলিয়া! অদ্বৈত 
ক্রন্দন করিতে করিতে করিতে প্রভুর পাদ মূলে পতিত 
হইলেন । ূ 
গৌরন্ুন্রের হৃদয় কীদিল, তিনি অদ্বৈতকে ক্রোড়ে লইয়া! 
নয়ন জলে তাহার সর্বাঙ্গ প্লাবিত করিলেন। নিত্যানন্দ, হবি 
দাস, সীতাদেবী প্রভৃতি ধাহার৷ তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলেই 
রোদন করিতে লাগিলেন; অদ্বৈত ভবন রোদন ধ্বনিতে পরি- 
পুর্ণ হইল । 
কিছুক্ষণ পরে সকলে স্থির হইলে গৌরাঙ্গ অটদ্বতকে 
সগ্থোধন করিয়া বলিলেন, “আমি অদ্য এই সত্য করিতেছি 
যে, যদি কেহ এক ক্ষণের জন্ত আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, আমি 
তাহাকে কৃপা করিব। তোমার আশ্রিত পণ্ড, পক্ষী, কীট, 
পতঙ্গও আমার অতি প্রিয় হইবে। তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
যদি কেহ শত শত অপরাধ করে, তাহা হইলেও আমি তাহার 
প্রতি প্রসন্ন হইব।” 
২১ 


২৪২ যুগাবতার। 
প্রহুদন্ত বর গ্রাপ্ত হইয়া অদ্বৈভাচার্ধ্য কাদিতে কাঁদিতে 
করযোড়ে বলিলেন, “ভগবন্‌! আমিও তোমার লমক্ষে এই সত্য 
করিতেছি, যে তোমাকে ভক্তি ন। করে, সে ব্যক্তি আমার পুক্র 
হইলেও আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিব, এবং তোমার পাদপন্সে 
বাহার ভক্তি থাকিবে, সে চগ্ডাল হঈলেও আমি তাহাকে প্রাণ 
অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিব। তোমাকে অমান্ত করিলে কোন, 
রূপে কাহার নিস্তার নাই । কাণীরাজ পুত্র স্থুদক্ষিণ শিব- 
আরাধনা করিয়া বর প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্ত তোমার বিরুদ্ধা- 
চরণ করিতে যাইয়া নাশ প্রাপ্ত হয়। রাজ! সত্ত্রাজিৎ আরাধন। 
করিয়া স্ুর্য্য সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, পরে তোমার 
আন্ত! লঙ্ঘন করিয়া জীবন পরিত্যাগ করে। বলরামের শিষ্যত্ব 
পাইপ্সা দুর্যেযাধন গণদাঘৃদ্ধে অদ্বিতীয় হইয়াছিল, কিন্তু তামার 
অপ্রিয় হইয়া সবংশে বিনাশ হয়। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে 
বলশালী হইয়! ভ্রিজগতে কাহাকেও গ্রাস করিত না, পরিশেষে 
তোমার অপ্রিয় আচরণ করিয়া সংহার প্রাপ্ত হয়। দশস্কন্ধ 
রাবণ আপন মস্তক বলিদানে কঠোর তপস্তা করিয়া হবপার্ক- 
তীকে বশীভূত করিয়াছিল, কিন্তু তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া 
সবংশে বিনাশ হয়। সহশ্র বাহু বাণ রাজা! তপন্যা বলে শিব 
ছগাকে সন্তু করিয়! আপন আলয়ে বাখিয়াছিল, কিন্ত তোমার 
আপ্রয়াচরণ করিয়া তাহার জীবন সংশয় হইয়াছিল, কেবল 
মহাদেবের প্রার্থনা ক্রমে অসংখ্য বাহু বিহীন হয়া জীবন 
মাত্র প্রাপ্ত হয়। লর্ধ কারণের কারণ স্বরূপ তোমাকে না 
ধরিলে কখন কেহ নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হইবে ন1)?, 
অদ্বৈত আচার্য্ের এইরূপ সুতি বাক্য শ্রবণ করিয়া গৌরা্গ 
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বলিলেন, “ তোমরা নকলে পুনরায় আমার এই সত্য গ্রতিজ্ঞা 
মনোযোগ পূর্বক শুন, যে কেহ আমার ভজন করিবে আমি 
তাহার প্রতি কুপিত হইব । আমার দ্রাসের নিন্দা করিয়। 
আমার স্তব করিলে উহা! আমার অ'তশয় অপ্রিয় হইবে। 
আমার ভক্তের নিকট ধিনি অপরাধী হইবেন কোনরূপে তাহার 
গ্রেয়ঃলাভ হইবে না” 


“মোর এই সত্য শুন সবে মন দিয়া। 
ঘে আমারে পুজে মোর সেবকে লজ্ঘিয় ॥ 
সে অধম জনে মোরে থণ্ড খণ্ড করে। 
তার পুজ। মোর গায়ে অগ্রি হেন গড়ে ॥ 
আমার দাসের যে সৎ নিন্দা করে। 
মোর নাম কল্পতরু সংহারে তাহারে ॥ 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত স্ব মোর দাস। 
এতেকে যে পর হিংসে সেই যায় নাশ ॥ 
তুমিত আমার নিজ দেহ হৈতে বড়। 
তোমারে লঙ্ঘিলে দৈবে না সহয়ে দঢ় ॥ 
সন্নযানীও ঘি অনিন্দুক নিন্দা করে। 
অধপাতে যায় সর্ব ধর্ম ঘুচে তারে ॥ 
বাহু তুলি জগতেরে বলে গৌর ধাম। 
অনিপ্দুক হই সবে বল কৃষ্ণ নাম ॥ 
অনিন্দুক হইয়ে যে সৎ কৃষ্ণ বলে। 
সত্য সত্য যুঞ্রি তারে উদ্ধারিব হেলে ॥ 
ট্রাচৈঃ ভাঃ--. 


২৪৭  যুগাবতার। 


“ভক্তে তক্তি বিনা কৃষ্ণ ভক্ত মধ্যে নহে। 
স্বয়ং শ্রীমুগে কৃষ্ণ অর্জুনেরে কছে 0” 
রঘৃভাগবতামূ্চে অর্জবনং প্রতি শ্রীকষ্ণবাক্যং 
“যে মে ভক্তজনা: পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ | 
মত্তুক্তানাঞ্চ যে ভক্তা স্তে মে ভক্ততম! মতাঃ ॥ 


“কৃষ্ণ ভক্তি অঙ্গ মধ্যে বৈষ্ণব সেবন। 
প্রধানাঙ্গ হয় নাহি জানে মূঢ় জন॥ 
বৈষ্ণব ছাড়িয়া! মার কৃষ্খেরে ভজর | 
ভক্ত মধ্যে নহে সেই জানিহ নিশ্চয় | 
কুষ্ে যদি নাহি ভজে বৈষ্ণব ভজয়। 
তথাপি শ্রেষ্ঠ সেই কৃষ্ণ প্রিয় হয়।)। 
ভক্তমালঃ-__ 
তথাহি লঘু ভাগবতামৃতে টন্তর থণ্ডে পঞ্চমাঙ্কধূত পদ্মপুরাণে 
পার্বতীং প্রতি শিব বাঁকাং। 
“আরাধনানাং সর্ব্বেষাঁং বিষ্জোরারাধনং পরৎ। 
তম্মাৎপরতরং দেবি তদীয়াঁনাং সমচ্চনৎ | 
হে দেবি পার্বতি ! সর্ব দেব দেবীর আরাঁধন1 হইতে বিষুও 
মারাধন] শ্রেষ্ঠ, এবং বিষণ আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ুভক্তের 
আরাধন৷ সমধিক শ্রেষ্ঠ । 
“অতএব বৈষ্ণব চরণে লও মতি। 
ইহ! বিনে সেই কৃষ্ণ পদে নহে রতি ॥ 
লবণ বিহনে হেন বাঞগুনের শ্বাদ। 
তেন মত ভক্ত বিনে ভক্তি গড়ে বাদ॥ 


শক ২০০ শি তিশিপিপিিীশী টিন টিপি পিপিপি সপগনপাউললাপাা পপ 
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পপি পিপিপি শিট পিপিপি পপীতাশপিীপপশপ বশী 


ভঞ্জ ভজ ভজ. ভাই বৈষ্ণব চরণ। 
মদ মোহ ছাড়ি লহ একান্ত শরণ ॥ 
দস্তে তৃণ করি মুঞ্চ করি নিবেদন। 
বৈষ্ণব গোসাঞ্ দেহ চরণ শরণ ॥” ভক্তমালঃ-- 
গোরা কএক দ্রিবস শাস্তিপুরে বান করিয়া, নিত্যানন্দ, 
অদ্বৈত এবং হরিদাস এই তিন জন সমভিব্যাহারে নবন্বীপে 
প্রত্্যাগমন করিলেন। ভক্ত মণ্ডলী প্রভুর আগমন সংবাদ 
পাইবা মাত্র তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া চরণ বন্দনা করিলেন । 
ভন্তগণ এতদিন ক্ষুপ্ন মনে দিন যাঁপন করিতেছিলেন, এক্ষণে 


প্রাণ সর্ধন্ন প্রভুকে পাইয়! পুর্ঝের স্তাঁয় প্রফুলপ চিত্তে কীর্ভন রসে 
মগ্ন হইলেন। 
এক দিবস মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও গদাধরাদি পারিষদ্‌ সমভি- 


বাহারে নগর ভ্রমণ করিতে করিতে মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গালে 
( ননদ্বীপের অন্তর্গত স্থান বিশেষ, যথায় বাসুদেব সার্কভৌমের 
পিতা মহেশ্বর বিশারদ বাম করিতেন) উপস্থিত হইলেন। 
তগায় দেবানন্দ পণ্ডিত নামে একজন অধ্যাপক বাস করিতেন। 
দেবানন্দ আপন বাটাতে বসিয়! ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, 
এমন সময় মহাপ্রভু সেই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে উহ্থ' শ্রবণ 
করিলেন। দেবানন্দ পণ্ডিত একজন জ্ঞানবান্‌ এবং সুশান্ত 
বাক্তি হইলেও তাহার কৃত ব্যাখ্য প্রভুর মনোমত না হওয়ায় 
তিনি বলিলেন, “'এই ব্যক্তি ভাগবতের মর্ম কিছুমাত্র অবগত 
নহে, কেবল বুথা আলোচনা করিতেছে কেন? ভাগবত কের 
দেহ স্বরূপ, উহাতে চারি বেদের সার তত্ব নিহিত রহিয়াছে। 
তপ্চিহীন ব্যক্তির ভাগবত ব্যাখ্য। করিবার অধিকার নাই”, 


ই যুগাবতার। 
“দৈবে প্রভূ তক্ত সঙ্গে সেই পথে যায়। 
যেখানে তাহার ব্যাখ্য। শুনিবারে পায় ॥ 
সব্বভূত হৃদয় জানয়ে সর্ধতত্ব। 
ন] শুনয়ে ব্যাখ্যা ভক্তিযোগের মহত্ব । 
কোপে বলে প্রভু বেট কি অর্থ বাথানে। 
ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে ॥ 
এ বেটার ভাগবতে কোন্‌ অধিকার । 
্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার ॥ 
সব পুকুযার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়। 
প্রেমরূপ ভাগবত চারিবেদে কয় ॥ 
চারিবেদ দধি ভাগবত নবনীত । 
মথিলেন শুকে থাইলেন পরীক্ষিত ॥ 
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত । 
ভাগবত কহে মোর তত্ব অভিমত ॥ 
মুঞ্চি, মোর দাস, আর গ্রন্থ ভাগবতে। 
যার ভেদ আছে তার নাশ ভাল মতে ॥ 
ভাগবত তত্ব প্রত কহে ক্রোধাবেশে। 
শুণিয়। বৈষ্চবগণ মহানন্দে ভালে ॥” 
ব্রীচৈঃ ভাঃ-, 
“অহৎ বেদ্মি শুকোবেত্তি ব্যাসোবেত্তি ন বেত্তিবা। 
ভক্ত ভাগবত গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া |” 


দেবানন্দ পঞ্ডিতকে শামনছলে ভাগবত মাহাত্মা বর্ণন 
করিয়৷ প্রভূ পার্ষদগণের দহিত বাটা ফিরিয়া আমিলেন। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ | ২৪৭ 








নবদ্বীপের পর্ডিত সমাক্দ ব্যতীত অপর সকলেই মহাপ্রভুর 
অলৌকিক প্রভাব জানিতে পারিয়া একে একে তাহাকে দর্শন 
জন্ত আপিতে আরন্ত করিলেন। প্রত্যহই নগরবাদিগণ নানা- 
বিধ খাদ্য দ্রব্য লইয়! তাহাকে দেখিতে আসিতেন। 

গৌরাঙ্গ নদীয়াবাদিগণকে বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহার 
সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া, তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন 
ও হইয়৷ বলিলেন, “ভাই কল! তোমাদিগকে কিছু হিতোপ- 
দেশ দিতেছি মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর। এখন হইতে 
তোমর! সর্বদা কৃষ্ণগুণ গান করিতে আরম্ভ কর। কৃষ্ণনাম 
ব্যতীত কলিজীবের আর কোন গতি নাই। অহরহ কুঞ্ণ নাম 
লইবে এবং তাহার গুণগান করিবে। আমি সত্য করিয়া বলি 
তেছি, ভক্তি পুর্বক নাম লইলে আর তোমাদ্িগকে ভব্যন্ত্ণা 
ভোগ করিতে হইবে না। কৃষ্ণ এবং কৃ নাম, এই ছুই এক 
বন্ধ, কিছুমাত্র ভেদ নাই, এইরূপ অভেদ জ্ঞানে নাম লইলে কুঝ 
তোমাদিগকে কৃপা করিবেন।” 


“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।” 


এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র; আমি তোমাদিগকে 
বলিয়া দিলাম । তোমর1 আলন্ত ত্যাগ করিয়া অহরহ এই 
মহামন্ত্রজপ কর, তাহা হইলেই তোমাদিগের সকল অভীষ্ট 
পিদ্ধ হইবে। এই নাম লইতে কোন প্রকার বিধি নিষেধ 
নাই; শয়নে, উপবেশনে, গমনে এবং তোজনাদি সময়েও 
এই নাম লইতে পারা যায়।” 


২৪৮ যুগাবতার । 


চির়াতারেররে ০ 


“নাম চিক্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ। 
পূর্ণ; শুদ্ধোনিত্য মুক্তোহভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ।” 
“কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার। 
নাম হৈতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার ॥"1 
শ্রীচৈ; ভাঃ_- 
“এই হবে কৃষ্ণ। ইত্যাদি নামরূপ মহামন্ত্র জপ করিবে, 
এবং দশ পাঁচ জন একত্র হইয়! বাঁটীর দ্বারে বসিয়া নাম সংকীর্ভন 
করিবে । যথা 7 
“হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসুদন ॥” 


“নংকীর্তন কহিল এ তোম! সবাকারে। 
স্রী পুত্রে বাপে মেলি কর গিয়া ঘরে | 
গ্রভূ মুখে মন্ত্র পাই সবার উল্লান। 
দণডবৎ করি সবে চলে নিজ বাস” 
শ্রীচেঃ ভাঃ- 
মহা প্রভৃর নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়! নগংবাদিগণ আপন 
আপন বাটিতে মুদগ্গ করতাল ও শঙ্খ বাজাইয়া নাম সংকীর্তন 
আরম্ত করিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে 
হরিনাম সংকীর্তন প্রচারিত হইলে, বিছ্বেষিদিগের প্রাণ ফাটিয়। 
যাইতে লাগিল। 
দৈবযোগে এক দিবস নবদ্বীপের কাজি পথ দিয়া যাইতে. 
ছিলেন; মুদঙ্গ ও করতালের শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কে এইবূপ গোলযোগ করিতেছে?” সংকীত্তন বিদ্বেষিগণ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । ২৪৯ 


অগ্রসর হুইয়! বলিলেন, “ নিমাই পণ্ডিত আগ্্জার দেশ ছার- 
থার করিল। আপনি জানিতে পারেন না, কিন্তু নিমাই পণ্ডিত 
ও তাহার অনুগত লোক সকল প্রতাহই এইরূপ গোলমাল 
করিয়! থাকে । আমর! নিবারণ করিলে উহার! গ্রাহ্থ করে না । 
আমরা আশঙ্কাক্রমে এতদিন আপনাকে কোন কথা বলিতে 
সাহদ করি নাই, কিন্তু এক্ষণে নিমাই পণ্ডিত যেরূপ বাড়াবাড়ী 
আরম্ত করিয়াছে, তাহাতে আপনি কোনরূপ প্রতিকার না 
করিলে আমাদিগের বান কর ভার হইবে। উহার! রাত্রিতে 
নিদ্রা যায় না, সারারাত্রি চীৎকার শব্ধ করিয়া আমাদিগকেও 
নিদ্র। যাইতে দেয় না। একদিন দুইদিন নহে, নিচ্য এরূপ 
গোলষোগ করিলে অপরাপর গৃহস্থ সকল কিরূপে উহা সহ্য 
করিবে ?” 

কাজির আদেশে তাহার লোকের 'ধর ধর বলিয়া অগ্রসর 
হইলে নগরবাসী ভক্তগণ চারিদিকে পলায়ন করিলেন। কাজির 
লোকেরা ধাহাকে যাহাকে ধরিতে পারিল, তাহাদিগকে শাস্তি 
দিতে ছাড়িল না; মুদক্গ ও করতাল প্রভৃতি যাহা দেখিতে 
পাইল, সমুদয় ভাঙ্গিয়া ফেলিল' এইরূপ নানাবিধ অত্যাচার 
করিয়া অবশেষে কাজি হুকুম দিলেন, «এইবার আমি ক্ষমা 
করিলাম, কিন্তু পুনরায় এইরূপ অন্যায় কর্ম করিলে অপরাধী- 
দিগের জাতি নষ্ট করিব।” 

কাজির শাসনে নগরবাসী ভক্তগণ সংকীর্ভন রহিত" করি. 
লেন। মহাপ্রভু ভক্ত মুখে কাজির অত্যাচারের কথা শ্রবণ 
পূর্বক ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া বলিলেন, “কাজির এতবড় স্পর্ধা 
যে, সে আমার প্রবপ্তিত সংকীর্তন বন্ধ করে? অদ্য সমুদয় 


২৫০ যুগাবতার । 


েপপীপলপাশা শাশিশিপশা 








নগরবাসীকে জয়! আমি ম্বরং সংকীর্তন করিতে বাহির হইব, 
দেখি কাজি আমার কি করে? আমার এই আদেশ নগরে 
প্রচারিত কর। কৃষ্ণ তাহার তক্তগণকে কিরূপে রক্ষা করেন, 
ধাহার! ইহা দেখিতে ইচ্ছা হইবে, তিনি অদ্যকার সংকীর্ডনে 
ঘোগ দিবেন। আমি যখন নকলের অগ্রে থাকিব, তখন কাহারও 
কোন ভয়ের কারণ নাই; সকলেই অদ্য অপরাহ্ে এক 
একটা দীপ হস্তে লইয়া সংকীঘ্ঘন করিতে আমিবেন ।” 

মহাপ্রভূ তাহার পার্ধদগণকে ডাকিয়া বলিলেন, “অদ্য 
যেরূপ সংকীর্তভন করিতে হইবে, তাহ! মকলে শ্রবণ কর। এক 
সম্প্রদাঁয়ে অদ্বৈত আচার্য্য নৃত্য করিবেন এবং অপর সকলে 
গান করিবেন। দ্বিতীয় মশ্পরদায়ে হরিদাস নৃত্য করিখেন এবং 
অপর দকলে গান করিবেন। তৃতীয় সম্প্রদরায়ে শ্রীবাস পণ্ডিত 
নৃত্য করিবেন।” চতুর্থ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়! নিত্যাননের 
দিকে চাহিলে, তিনি বলিলেন “প্রভূ আমাকে ক্ষমা করুন। 
আমি তোমা ছাড় হইয়া নৃত্য করিতে পারিব না। এক 
মুহূর্তের জন্যও তোমাকে ছাড়িয়া! থাকিতে আমার উৎসাহ হয় 
না।+ নিত্যাননোর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া বলিলেন, "ভাল, তুমি আমার নিকটেই থাকিবে ।” 
অনন্তর গদাধর, মুরারি, বক্রেশ্বর, জগদীশ, গোপীনাথ, গঙ্গাদাল, 
গোবিনানন্দ, বামাই, চন্ত্রশেখর, বাসুদেব, শ্রীগর্ভ, মুকুন্দ, 
শ্রীধর, জগদানন্দ, নন্দন আচার্য ও শুর্লাম্বর প্রভৃতি অসংখ্য 
পার্ধদ ও ভক্তগণকে বিতাগ ক্রমে নৃত্য করিতে উপদেশ 
করিলেন। 

গোঁধুলী সময় উপস্থিত হইলে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতুর আদেশ 
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মত দীপ হস্তে লইয়! তাহার নিকট আগমন্উঈকরিল। গ্রতু 
গ্রফুল্প চিত্তে সকলকে যথাঁষেগ্য সম্তাষণার্দি করিয়া সংকীর্ভন 
নিমিত্ত সম্প্রদায় বিভাগ করিয়া দিলেন। তাহার চন্দ্রবদন 
নিরীক্ষণ করিয়া নদীয়াবানী সকলে শোক তাঁপ ভুলিয়া চারি- 
দিক হইতে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। লক্ষ লক্ষ লোৌক একত্রে 
হরিধ্বনি করিলে তরী মঙ্গল ধ্বনিতে ত্রিভূবন পরিপূর্ণ হষ্টল। 
অনন্তর গৌরাঙ্দের আদেশে সকলে দীপ প্রজলিত করিয়। অগ্রসর 
হইলেন । 


“আচার্যা গোসাঁঞ্জি আগে জন কত লঞ্চ 
নৃত্য করি চলিলেন পরানন্দ হঞা ॥ 
তবে হরিদাস কৃষ্ণ সখের সাগর । 
আজ্ঞায় চলিল৷ নৃত্য করিয়! স্ন্দর ॥ 
তবে নৃত্য করির়! চলিলা শ্রীনিবাস। 
কষ সুখে পরিপূর্ণ যাহার বিলাস ॥ 
এই মত ভক্তগণ আগে নাচি যাঁয়। 
সবারে বেড়িয়া গায় এক সম্প্রদায় ॥ 
সকল পশ্চাতে প্রভূ গৌরাঙ্গ সুন্দর । 
যায়েন করিয়া নৃত্য অতি মনোহর ॥ 

্ ক সঃ রং ০ 
গঙ্গ! তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়। 
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌররায় ॥ 
আপনার ঘাটে আঁগে বহু নৃতা করি। 
তবে মাধাইর ঘাটে গেল! গৌরহ্‌রি ॥ 


২৫২ যুগাবতার। 





বাঙ্কোন। ঘাটে নগরিয়। ঘাটে গিয়।। 
গঙ্গার নগর দিয়! গেল! সিমলিয়! ॥ 
লক্ষ কোটি মহ দীপ চতুর্দিকে জলে। 
লক্ষ কোট লোক চতুর্দিকে হরিবলে ॥” 
শ্রীঢৈঃ ভা: 
₹কীর্ভন রসে মগ্ন হইয়া কাহারও বাহ জ্ঞান নাই, গৌরাঙ্গ 
যে দিকে নাচিতে নাচিতে যাইতেন, সকলেই তাহার পম্চাৎ, 
পশ্চাৎ সেই দ্রিকে যাইতেন। কাজিকে রুপা ,করিতে মনন 
করিয়া গৌরাঙ্গ কাজির বাড়। অভিমুখে চলিলেন; ভক্তগণের 
কেবল গৌরাঙ্গের প্রতি লক্ষ্য ছিল, তাহারা প্রভুর অনুমরণ 
করিলেন। 
কাজি কীর্তন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তাহার হুকুম অমান্ 
করিয়া পুনরায় কে কীর্তন করিতেছে, জানিবার জন্ত লোক 
প্রেরণ করিলেন। কাজির প্রেরিত লোক কিয়দ,র অগ্রসর 
হইয়া দেখিল, লক্ষ লক্ষ লোক দীপ হস্তে তাহাদগের অভিমুখেই 
আমিতেছে। 
সকলের মুখে “মার কাজিকে, ধর কাজিকে বই”, আর 
অন্ত.কথ। ছিল না; কাজির লোক এ কথ গুনিবামাত্র তাঁত 
হইব ত্বরায় আপিয়া৷ কাজিকে সাবধান করিয়া দিল। 
গৌরাঙ্গের দহিত অগংখ্য লোক ছিল, সকলে কাজির 
বাটাতে আসিয়া নান]বিধ অত্যাচার আরম্ত করিল। কেহ 
কেহ কাজির ফুলের বাগান তাঙ্গিতে লাগিল, কেহ কেহ ঘর 
দুয়ার ভাঙ্গিতে কারন্ত করিল, কেহ কেহ হুষ্কার করিয়া বলিতে 
লাগিল, “কই, আজ কাজি কোথায়, পলায়ন করিল? এখন 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । ২৫৩ 


পাপী 





একবার আমাদের কাছে আজ্ুক দেখি? কেহ কেহ বলিল, 
“কাজি যেমন আমাদের মৃদঙ্গ ভাঞ্জিয়াছে, আজ আমরা তাহার 
তদনুরূপ শান্তি দিব। "অনন্তর গৌরাঙ্গ সকলকে সাস্বন! 
করিয়৷ কাজিকে আন্বান জন্ত লোক প্রেরণ করিলেন। 


“তবে মহা প্রভূ তার দ্বারেতে বনিলা। 
ভব্য লোক পাঠাইয়। কাজী বোলাইলা ॥ 
দূর হইতে আইল! কাঁজী মি! নোয়াইক্স] | 
কাঁজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়। ॥ 
প্রভূ বলেন আমি তোমার আইলাম অত্যাঁগত। 
আমা দেখি লুকাইল। এ ধর্ম কেমত ॥ 
কাজী কহে তুমি আইস তুদ্ধ হইয়া! । 
তোম৷ শান্ত করাইতে রছিনু লুকাইয়া ॥ 
এবে তুমি শান্ত হৈলে আসি মিলিলাম । 
ভাগ্য মোর তুমি হেন অতিথি পাইলাম ॥ 
গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবন্তী হয় আমার চাচা । 
দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সীচা ॥ 
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা । 
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥ 
ভাগিনার ক্রোধ মাম! অবশ্ঠ সহয়। 
মাতুজের অপরাধ ভাগিনা না লয় ॥%: 
শ্ীচৈঃ চ:__ 


কীঁজির নমতা দেখিয়া মহা গ্রভু যাঁরপর নাই সন্তষ্ট হইয়। 
বলিলেন, “মামা, তোমার নগরে আমরা এইরূপ বাদ্য কোলা 
২২ 
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হল করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু তোমার শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও 
তুমি কি জন্ত আমাদিগকে নিবারণ করিতেছ না?” কাজি 
ধাঁললেন, “তুমি একটু নির্জন স্থানে চল, আমি তোমাকে 
সকল বৃত্তান্ত বলিতেছি।” প্রভু বলিলেন, “এই সমুদয় আমার 
অস্তরপ্ন ব্যক্তি অতএব তুমি নিঃসঙ্কোঠে মকরের সাক্ষাতে 
বলিতে পার। তখন কাঁজি বলিলেন, “আমি এক দিবস 
নগর ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম, পথিমধ্যে কতকগুলি 
লোক মৃদঙ্গ করতাল বাজাইয়৷ সংকীর্তন করিতেছে, দেখিয়া 
আমার ক্রোধ জন্মিল; অনন্তর আমি হুকুম দিলে, আমার 
লোক নকল যাইয়|! উহ্া্িগকে মার ধর করিল এবং মুদঙ্গ 
তাঙ্গিয়া দিল। এ দিবস রাত্রিতে এক অতি ভয়ঙ্কর মুর্তি আদিয়া 
আমার প্রতি তর্জন গর্জন করিতে লাগিল। এরূপ ভীষণ 
মুক্তি আমি আর কথন দর্শন করি নাই। উহার মনুষোর স্থায় 
কলেবর এবং সিংহের সায় বদন? আমার উপর লাফ দিয়া 
পড়িয়া আমার বক্ষ্ছলে নথ বসাইয়। দিয়া অষ্টর অষ্র হাস্ত করত 
বলিল, “তুই আমার সংকীর্তন বন্ধ করিয়াছিম, অতএব আজ 
তোকে সংহার করিব।' আমি অতিশয় তীত হইয়। কাপিতে 
থাকিলে এ মুর্তি আমাকে তিরস্কার করিয়া! বলিল, আজ আমি 
তোকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু পুনরায় এরূপ কাধ্য করিলে 
তোকে নবংশে নাশ করিব । দেই অবধি তোমার হরি স'কী- 
স্তনের ঠাকুরকে আমার ভয় হইয়াছে ।৮ 

ইতি মধ্যে আবার কয়েকজ। লোক তোমার বিরুদ্ধে নালিস 
করিতে আমিয়াছিল। তাহা? বলিল, “তুমি সারা রাত্রি 
অনেক লোক সঙ্গে করিয়! (চালাছল কর, তাহাতে মকলের 
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১ম পা পলি পপি 





নিদ্রা হয় ন1।” আমি তাহাদিগকে সাস্বন! করিয়া বলিলাম, 
“তোমরা আপন আপন বাটী যাও, আঁমি নিমাই পণ্ডিতকে 
নিষেধ করিয়া! দিব, তিনি তোমাদিগফে আর বিরক্ত করি- 
বেন না 1” | 

তদনস্তর কাঁজি গৌরাঁঙ্গকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, 
“.লাকে তোমাকে গৌরহরি বলিয়া ডাকে অতএব আমিও 
তোমাকে শ্রী নামে ডাকিতে ইচ্ছা করি। আমি শুনিয়াছি যে 
হিন্দুদিগ্পের নারায়ণ ঠাকুর সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ; তোমাকে 
সেই নারায়ণ বলিয়! আমার অন্রমান হয় ।” 


“ছিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ। 

সেই তুমি হও হেন লয় মোর মন ॥ 
এত শুনি মহাপ্রভু হাঁসিয়। হাসিয়া । 
কহিতে লাগিলা প্রভু কাজিরে ছু'ইয় ॥ 
তোমার মুখে কৃষ্ণনাম এ বড় বিচিত্র। 
পাপ ক্ষয় গেল হৈলা পরম পবিত্র ॥ 
হরি রুষ্ণ নারায়ণ লৈলে তিন নাম। 
বড় ভাগ্যবান্‌ তুমি বড় পুণ্যবান্‌ ॥. 
এত শুনি কাঁজীর ছুই চক্ষে পড়ে পানি। 
প্রভুর চরণ ছু'ই বলে প্রিয়বাণী ॥ 
তোমার প্রসাঁদে মোর ঘূচিল কুমতি। 
এইরূপ কর যে তোমাতে রহু ভক্তি ॥ 
প্রভূ কয় এক দান মাগিয়ে তোমায় । 
সংকীর্তন বাদ যৈছে নহে নদীয়ায়। 


২৫১ 


যুগাবতার। 


কাজী কহে মোর বংশে যত উপজিবে। 
তাহাকে তালক দিব কীর্তন না বাধিবে ॥ 
শুনি গ্রতু হরি বি উঠিল! আগনি। 
উঠিল বৈষ্ণব সব করি হরি ধ্বনি ॥৮ 


গ্রীচৈঃ ৮: 


পঞ্চদশ পরিচ্ছ্দে মা | 


দ্বিতীয় খওড সমাপ্ত। 








ভুভীন্ম শা? 


প্রথম পরিচ্ছ্দে। 


শ্রগৌরাঙ্গ কাজিকে উদ্ধার করিয়া নবদ্বীপে শাস্তি স্থাগন 
করিলে ভক্তগণের আনন্দের লীমা রহিল না। এ পর্য্যন্ত 
কাজির ভয়ে কেহই প্রাণ খুলিয়া মংকীর্ভন করিতে সাহস 
করেন নাই, এক্ষণে কীর্তন বিদ্বন্বরূপ সেই কাজি ও তাহার 
অন্ুচর বুন গৌরাঙ্গের পদীশ্রয় গ্রহণ করিলে, ভক্তগণ মনের 
সাধ মিটাইয়া সংকীর্ভন আরম্ভ করিলেন। একবার কাজির 
শীদনে সংকীর্ভন সংকীর্ণাবস্থা গ্রাপ্ত হইয়াছিল, পুনরায় নবৌ- 
দমে নগরবাসী ভক্তগণের থরে ঘরে কীর্ন আরম্ত হইলে বিদ্বেষী 
দিগের দারুণ হিংদ1! জন্মিল; উহার! অন্য কোন উপায় ন] 
দেখিয়া সর্ধস্থানে মংকীর্ঘন প্রবর্তক গৌরাঙ্গের নিন্দা করিয়। 
বেড়াইতে লাগিল। 

এক দিব গৌরাধ্ধ গোগীভাবে মুগ্ধ হইয়। ব্রজ গোপীদের 


২৫৮ যুগাবতার। 


পপ, শাপিপিপপীিতি পি শিপীপাপাতি প 2 পাশিদিশন ৮৮ পাপী পপতা। শপ পপির পপ পাতাল পল 





নাম লইয়া বিলাপ করিতেছিলেন, এমন সময় এক জন টোলের 
ছাত্র (১) আমিয়া বলিল, “পণ্ডিত! তুমি গোগী গোগী বলিয়া 
কাদিতেছ কেন? গোপী বলিয়া! কাদিলে কোন ফল লাভ হইবে 
না; যদি কাদিতে হয় তবে কৃষ্ণ বলিয়া কাদ ৮” গৌরাঁঙ্গের 
তখন বাহা সংজ্ঞা ছিল না, তিনি প্র পড়ুয়ার প্রতি কুপিত 
হইয়া এক গাছি লাঠী হস্তে করিয়! তাহার দ্রিকে ধাবিত হই- 
লেন। পড়,য়! প্রহার ভয়ে ভীত হুইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন 
করিল, এদ্রিকে ভক্তবুন্দ যাইয়। প্রভুকে শান্ত করিলেন। 

নিমাই পণ্ডিত একজন পড়,য়াকে মারিতে গিয়াছিলেন, 
এই কথা৷ নগরে প্রচারিত হইলে পণ্ডিত মণ্ডলী মহা জন্পনা 
আরম্ত করিলেন। একজন বলিলেন, “নিমাই পণ্ডিতের মাথা 
খারাপ হইয়! গিয়াছে, কেহ বলিলেন, “পাচ জনে থখোসামোদ 
করিয়া! উহাকে নষ্ট করিল,” অপর একজন বলিলেন, “তাহা 
নহে, নিমাই পণ্ডিতের বড় অহঙ্কার হইয়াছে, তাই প্রতি কথায় 
লোককে মার ধর করিতে যান্। আমাদের শরীরে কি সামর্থ্য 
নাই? আমরা কি গ্রামের কেছ নহি? পুনরায় যদি নিমাই 
পণ্ডিত কাহাকেও মারিতে যাঁন, তাহা হইলে আমরা সকলে 
মিলিয়! তাহাকে উত্তমরূপ শিক্ষা দ্িব।” 

গৌরাঙ্গ লোকমুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া যাঁরপর 
নাই দুঃখিত হইলেন; অনন্তর নিত্যানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া 
বলিলেন, "শ্রীপাদ, একটি গোপনীয় কথা তোমাকে বলিতেছি 


(১) ইনিই পরে কালী মূর্তির পুজ। প্রবর্তিত করিয়া আগমবাগীশ ন।মে 
গ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ২৫৯ 


পসপহপাপপাপপপদ পিপি তি পিপি শপ শিিপিপপিপিপিশপীপাপসপপাশপশ০া পাশ্পশাপিপাটিপিপিশীিত 7 শিপ পপ শপপিপতাপপপিলাশ এ 6০ পি পনি ৩৩ তিতা তা পাপী 


শ্রবণ কর। আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, আমাকে 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে । আমি যদি গৃহে থাকি, তাহা 
হইলে পাতকী উদ্ধার হইবে না। আঁমাকে সামান্ত আশ্রমী 
জ্ঞান করিয়া নিন্দা করত লোকে অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হইতেছে । 
আমি মন্্যাস গ্রহণ করিলে আমার প্রতি কাহার আর বিছ্বেষ 
তাব থাকিবে না, তখন সকলেই আমার উপদেশ গ্রহণ করিবে। 

“ইথে কিছু ছুঃখ তুমি না ভাবিহ মনে । 

বিধি দেহ তুমি মোরে মন্্যাল কারণে ॥ 

যেরূপ করাহ তুমি সেই হইব আমি । 

এতেকে বিধান দেহ অবতার জানি ॥ 

জগত উদ্ধার যদি চাছ করিবারে । 

ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে | 

ইথে তুমি ছঃখ না ভাবিহ কোন ক্ষণ। 

তুমি তজানহ অবতারের কারণ ॥', 

শ্রীচৈঃ ভা:-_ 
প্রভু একান্তই গৃহত্যাগ করিবেন, জানিতে পারিয় নিত্যা- 
নন্দ বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ কোন উত্তর 
দিতে পারিলেন না); শচী দেবীর ভাবনাই, তাহার হৃদয় 
উদ্বেলিত করিল। অনস্তর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়। 
বলিলেন, « প্রভো।, আমি আর তোমাকে কি বিধান দিব, তুমি 
স্বেচ্ছাময় প্রভু, যাহান্তে তোমার প্রীতি হয় তুমি তাহাই অবস্থ 
করিবে; আমাদিগের কষ্ট হইবে বলিয়া কি করিব? তোমার 
যাহ! ইচ্ছা, তাহাই বিধি, তুমি সব্ববিধি নিষেধের অতীত |, 
মহাপ্রভু প্রফুল্লচিন্তে নিত্যানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া গদ্দাধর 


২৬০ ষুগাবতার। 


ও মুকুন্দ দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। গদাধর 
প্রভৃকে দেখিবামাত্র প্রণামান্তে বলিলেন, “ঠাকুর, আজ তোমাকে 
কেমন এক রকম দেখিতেছি কেন? তোমার অদ্যকাঁর ভাব 
দেখিয়া আমার মনে এক প্রকার অনির্বচনীয় শঙ্কা জন্মিতেছে। 
তোমার সংবাদ সমুদয় মক্ষল ত ?” 

গৌরাঙ্গ তাহার মনের কথ ব্যক্ত করিতেই আসিয়াছিলেন। 
এক্ষণে গদাধর কর্তৃক পৃষ্ট হইয়৷ বলিলেন, “আমি আর গৃছে 
বান করিব না, শীপ্রই দন্যাস গ্রহণ করিব ৮», গদাধর এ কথা 
শুনিবা মাত্র মূচ্ছিত হইয়! ভূমিতে পতিত হইলেন। তৎপরে 
সংজ্ঞা লাভ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “প্রভো, তোমার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা কহিতে আমি সাহদ করি না, কিন্ত 
তুমি গৃহত্যাগ করিলে আইর (শচীদেবীর ) কি দশা হইবে, 
একবার ভাবিয়া দেখ দেখি? আর আমরাই বা তোমাকে না 
দেখিয়! কি করিয়! জীবন ধারণ করিব? অতএব জীবন বিরহে 
দেহের অস্তিত্ব কিরূপে থাকিতে পারে? আমরা তোমার চক্ষে 
দেখি, তোমার মুখে আহার করি এবং তোমার চন্ত্রবদন নিরী- 
ক্ষণ করিয়া! পথ চলিয়া থাকি, এক্ষণে জীবনের জীবনম্বরূপ 
তোমাকে না দেখিলে কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব। আমরা 
তোমাকে বই আর কাহাকেও জানি না, তুমিই আমাদিগের 
সর্বস্ব ধন; যদি নিতান্তই সন্যাস গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে 
আরও কিছুদিন আমাদিগকে লইয়া কীর্ঘনাদি কর, পরে 
তোমার যাহা ইচ্ছা! হয়, করিও 1” 
“শ্রীশিখার অস্থদ্ধান গনি গদাধর। 
বজ্রপাত ছেল যেন শিরের উপর ॥ 


প্রথম পরিচ্ছেদ। ২৬১ 





অন্তরে দুঃখিত হই বলে গদাধর। 

যতেক অদ্ভুত প্রভূ তোমার উত্তর ॥ 

শিখা হৃত্র ঘুচাইলে সে কৃষ্ণ পাই। 

গহস্থে তোমার মতে বৈষুব কি নাই। 

মাথা মুড়াইলে প্রভূ কিবা! কর্ম হয়। 

তোমার যে মত এ বেদের মত নয় ॥ 

অনাথিনী মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবে। 

প্রথমেই জননী বধের ভাগী হবে। 

তুমি গেলে সর্বথা জীবন নাহি তান। 

সবে অবশিষ্ট আছে তুমি তাঁর প্রাণ ॥ 

ঘরেতে থাকিলে কি ঈশ্বরে গ্রীত নয়। 

গৃহস্থে সে সবার প্রীতের স্থুলি হয় ॥ 

তথাপিও মাথা মুড়াইলে স্বাস্থ্য পাঁও। 

যে তোমার ইচ্ছা! তাই করে চলে যাও ॥ 

এই মত আপ্ত বৈষবের স্থানে স্থানে। 

শিখা সুত্র ঘুচাইব বলিল! আপনে ॥ 

সবেই শুনিয়া শ্রীশিখার অন্তর্ধান। 

মুচ্ছিত পড়য়ে কারু নাহি বহে জ্ঞান ॥ শ্রীটৈ: ভাঃ-. 

গদাঁধরের সহিত মুকুনের অত্যন্ত সৌহবদ্য ছিল; প্রভু 
তাহার নিকট হইতে গমন করিলে পর তিনি ছুটিগনা মুকুন্দের 
নিকট যাইয়। বলিলেন, যথ1ঃ--. 
প্রাণের মুকুন্দছে, আজি শুনি আচগ্বিত। 
কহিতে পরাণ যায়, মুখে নাহি বাহিরায়, 

শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদীপ। 


২৬২ যুগাবতার । 
ইহা ত না জানি মোরা, সকালে মিলি গোরা, 
অবনত মাঁথে আছি বসি। 
নিঝরে নয়ন ঝরে, বুক বাহি ধার! পড়ে, 
মলিন হইয়াছে মুখ শশী । 
দেখিয়! তখন প্রাণণ সদা করে আনচান, 
সুধাইতে নাহি অবসর | 
ক্ষণেক সম্বিত হইল, তবে মুঞ্ি নিবেদিল, 
শুনিয়া দিলেন উত্তর ॥ 
আমিত বিবশ হইয়া, তারে কিছু না কহিয়া, 
ধাইয়। আইনু তব পাশ। 
এইতো কহিন্থ আমি, যে কছিতে পার তুমি, 
মোর নাহি জীবনের আঁশ | 
গুনিয়া মুকুন্দ কাদে, হিয়া! থির নাহি বান্ধে, 
গদাধরের বদন হেরিয়া। 
গোবিন্দ ঘোষ কয়, '. ইহা যেন নাহি হয়, 
তবে মুঞ্চি যাইব মরিয়] 1 
গৌরাঙ্গের মঙ্ন্যাস গ্রহণ সংবাদ ভক্তগণ মধ্যে প্রচারিত 
হুইলে সকলেই বিষাদে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। ভক্তবৎমল প্রভূ তখন তাহাদিগকে বিবিধ সাম্বনা 
বাক্যে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, তোমর! শোক পরিত্যাগ কর। 
আমি সর্বদাই তোমাদের নিকটে আঁছি, এক মুহূর্তের জন্টও 
আমি তোমাদিগের সঙ্গছাড়া হইয়া থাকি না। তোমরা সকলে 
আমার প্রিয় পার্ষদ, প্রতি যুগেই তোমরা আমার সহিত মন্ুষ্য- 
লীলা করিয়া থাক। এইবারও যুগধন্ম স্থাপন করিয়া কলির 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ২৬৩ 


একি পপি পপি পিল পিপিপি রি লিন রী বেটার (০০৯ জন উল পে ১২ 


দুর্বল জীব উদ্ধার জন্ত তোমরা! আমার সহিত আগমন করি, 
যাছ। তোমরা কেহুই সামান্য মনুষ্য নহ, সকলেই আমার 
নিত্য সিদ্ধ পার্যদ। এই কলিধুগে আমি আরও ছুইবাঁর আগ- 
মন করিয়া কীর্তন প্রচার করিব, তোমরা সকলে তাহাতেও 
আমার সঙ্গী হইবে 

«প্রভৃবলে তোমরা চিন্তুহ কি কারণ। 

তুমি সব যথা তথ! আমি সর্বক্ষণ ॥ 

তোমরা বা ভাব আমি মন্নাস করিয়]। 

চলিবাঙ আমি তোমা সবারে ছাড়িয়া ॥ 

সর্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে। 

তোমা সৃবা না ছাড়িৰ কোন ক্ষণে ॥ 

সব্বকাল তোমরা কলে মোর সঙ্গ । 

এই জন্ম হেন না জানিবা জন্ম জন্ম ॥ 

এই জন্মে তুমি সব যেন আম সঙ্গে । 

নিরবধি আছ সংকীর্তনসুখ রঙ্গে ॥ 

যুগে যুগে অনেক আমার অবতার । 

সে সকলে সঙ্গী সবে হয়েছ আমার ॥ 

এই মত আরো! আছে ছুই অবতার । 

কীর্তন আনন্দরূপ হইবে আমার ॥ 

তাহাতেও তুমি সব এই মত রঙ্গে। 

কীর্তন করিবা মহ! সুখে আম সঙ্গে ॥ 

লোক শিক্ষা নিমিভ্ভ সে আমার সন্্যাস। 

এতেকে তোমর। সব চিন্তাকর নাশ ॥” 

প্রীচেঃ ভাত 


২৩৪ যুগাবতার | 


পিপিপি 





গৌরাঙ্গ ভক্তগণকে সাসম্বনা পূর্বক বাটী যাইয়া শচী 
দেবীকে বলিলেন “মা! যদি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, 
তাহা হইলে তোমাকে একটি কথ! বলি ।” স্নেহের স্বভাবে মায়ের 
প্রাণে সর্বদাই পুত্রের নিমিত্ত আশঙ্কা হইয়। থাকে । গৌরাঙ্গের 
কথাক্ শরচী দেবী বিশ্মিত হইয়া বলিলেন “নিমাই ! তোমাকে 
আজ এত চিন্তিত দেখিতেছি কেন? ধীহারা তোমাকে প্রাণের 
অধিক ভাল বাঁসেন, দেই অদ্বৈত আচার্ধা, নিত্যানন্দ এবং গদা- 
ধর প্রভৃতির সংবাদ ভাল তঃ নদীয়া বাসী পণ্ডিতগণ সর্বদা 
তোমার বিদ্বেষ করিয়া থাকে, অতএব তীহাদিগের কাহার 
সহিত তোমার কলহ হয় নাই ত? নিমাই! তোমাকে 
প্রত্যহ যেরূপ প্রফুল্ল দেখিতে পাই, অদ্য সেরূপ দেখিতেছি না 
কেন?» 

গৌরাঙ্গ মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন “মা, আমি সন্ন্যাম 
গ্রহণ করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। নিত্যানন্দ প্রভৃতি 
আমাকে অন্ুমতি দিয়াছেন, এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হইলেই আমার 
অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।” নিমাই গৃহত্যাগ করি সন্ন্যাসী হইবেন, 
এই কথা শুনিবা মাত্র শচী দেবীর মন্তক ঘূর্ণিত হইল, তিনি 
মুচ্ছি ত হুইয়! ভূমিতে পতিত হইলেন । 

জননীকে মৃক্ছিত দেখিয়া গৌরাঙ্গ ত্বরায় শ্রীহস্ত স্পর্শে 
তাহার চৈতন্ত সম্পাদন করিলেন। তদনস্তর মধুর বাক্যে 
সান্তনা করিয়া বলিলেন "মা, তোমার নিকট অদ্য অতি গোপ. 
নীর তত্ব প্রকাশ করিতেছি, মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর।” 

“এই সচরাচর বিশ্ব যেপরম পুরুষের ইচ্ছ। মাত্রে উৎপন্ন হই- 
য়াছে, আমাকেই সেই সর্ধনিয়স্তা পরম দেব বলিয়। জানিবে। 





প্রথম পরিচ্ছেদ । ২৬৫ 


পপ লিপি পিপি 





পাপে 


এই ব্রন্ধাণ্ড আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, আমাতেই স্থিতি 
প্রাপ্ত হইতেছে এবং আমার ইচ্ছা মাত্রেই লয় প্রাপ্ত হইবে। 
ব্রক্ষাদি দেবতা সকল আম! হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন এবং 
আমারই নিয়োগ ক্রমে আপন আপন অধিকারে থাকিয়! স্থষ্ট্যাদি 
কার্য করিতেছেন, কিন্ত আমার ইচ্ছা ব্যতীত কেহই আমাকে 
জানিতে সক্ষম নহেন। আমার অপর মুক্তি নারায়ণ, এই বিশ্ব 
পালন করিয়া থাকেন। ভূমগ্ডলে যখন অধর্ম্ের প্রাছুর্ভীব 
হইয়া ধর্মের হানি হয়, তথন আমি নিজ পার্ধদগণের সহিত 
অবতীর্ণ হইয়া সাধুদিগের গতি স্বরূপ হই এইরূপে যুগ ধর্ম 
স্থাপন জন্য আমি প্রতি যুগেই অবতীর্ণ হইয়া থাকি । পূর্ব 
কাঁলে এক সময়ে তুমি আমাকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য কঠোর 
তপন্তা করিয়াছিলে ; আমি তোমার তপস্তার গ্রীত হইয়া এই 
বর দিয়াছিলাঁম যে আমি যখন যুগধন্ম প্রবহুন জন্ত পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হইব, তখন তুমিই আমাকে গর্ভে ধারণ করিবে। দেই 
পর্যান্ত যুগে যুগে তুমি আমার জননী হইয়াছিলে এবং এইঈবারও 
আমি তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। এই কলিধুগে 
আমি আরও দুইবার আগমন করিব এবং তুমিই আমার জননী 
হইবে |” 


“আর দুই জন্ম এই স'কীনারস্তে । 

হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥ 

এই মত তুমি আমার মাতা! জন্মে জন্মে। 

তোমায় আমায় কভু ত্যাগ নহে মন্ম্রে॥ 

অমায়ায় এই সব কহিলাম কথা। 

আর তুমি মনোদুঃখ না কর সর্বথা ॥৮" শ্রীচৈঃ তাঃ 
হও 


২৬৬ যুগাবতার। 

গৌরাঙ্গ এইরূপে সকলকে প্রবোধ দিয়া নিভৃতে নিত্যা, 
নন্দকে বলিলেন শ্রীপাদ ! আমি এই উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিবসে 
নিশ্চয়ই সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। তুমি এই কথা আঁমাঁর জননী, 
গদাধর, মুকুন্দ এবং চন্দ্রশেখর আচার্য ব্যতীত অপর কাহাঁকেও 
বলিবে না। কাটোয়া গ্রামে শ্রীকৈশব ভারতী অবশ্থিতি 
করিতেছেন, আমি স্থির করিয়াছি, তিনিই আমাকে সন্গ্যাদ 
দিবেন |” 

শুভাশ্তত কোন ঘটনাই কাল প্রতীক্ষা করে না, একদিন 
ছুই দিন করিয়া এ সর্বনাশক ছুর্দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। 
সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বরাত্রে প্রভু ভোজন করিয়া আপন শয়ন গৃহে 
যাইয়া শয়ন করিলেন। দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইবার 
সময় দেহের ধেরূপ অবস্থা হয়, এ রাত্রিতে শচীদেবীর ও 
ঠিক তদ্রুপ অবস্থা হইয়াছিল। প্রাণাধিক প্রিয়পূত্র জন্মের 
মত তীহাঁকে পরিত্যাগ করিস যাইবেন, সুতরাং মন্্রভেদী যাত- 
নার মুত প্রায় হইব শচীদেবী বাটার দ্বারদেশে পড়িয়া রহিলেন। 

রাত্রি চারি দণ্ড অবশিষ্ট থাকিতে গৌরাঙ্গ শয্যা পরিত্যাগ 
করিয়া বাহিরে আদিয়। দেখেন, জননী অচেতনাবস্থায় তথায় 
পতিত রহিয়াছেন। এইবার গৌরাঙ্গের প্রাণ কীদিল, তিনি 
ধীরে ধীরে তাহাকে তুলিয়া! বসাইলেন। অনম্তর আপনি জন- 
নীর পার্থে বসিয়। তাহার কর ধারণপুর্বক অতি করুণস্বরে 
বলিলেন “ম1, আমি অনন্ত কালেও তোমার খণ পরিশোধ 
করিতে পারিব ন1।% 

"শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন নংসার | 
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাঁহিক কাহার ॥ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ২৬৭ 


টি ১১১১১১১0 


সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ । 

তান ইচ্ছ। বুঝিবারে শক্তি আছে কাত ॥ 

দশ দিনাস্তরে বাকি এখনেই আমি । 

চলিবাঙ কোন চিন্তা না করিহ তুমি ॥ 

বাবহার পরমার্থ যতেক তোমার । 

সকল আমাঁতে লাগে সব মোর ভার ॥ 

বুকে হাত দিয়া প্রভূ বলে বার বার। 

তোমার মকল ভার আমার আমার ॥ 

যত কিছু বলে প্রভু শচী সব শুনে । 

উত্তর না করে কান্দে অঝোর নয়নে ॥ 

পৃথিবী স্বরূপা হৈলা শচী জগন্মীতা|। 

কে বুঝিবে কৃষ্ণের অচিন্তা লীলা! কথা ॥ 

জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে। 

প্রদক্ষিণ করি তবে চলিল। সত্বরে ॥ 

চলিলেন বৈকুষ্ঠ নায়ক গৃহ হইতে। 

সন্ন্যাস করিয়। মব জীব উদ্ধারিতে ॥৮ 

শ্রীচৈঃ ভাঁঃ__ 
গৌরাঙ্গ কৰে গৃহত্যাগ করিবেন, তাহ! ভক্তগণের মধ্যে 

অনেকেই জানিতেন না, তাহারা প্রাতঃকাঁলে গঙ্গাশ্নান করিয়। 
প্রভূকে প্রণাম করিতে আদিয়া দেখেন, আই বহিদ্রণরে অচে- 
তনাবস্থায় পতিতা! রহিয়াছেন। ভক্তদিগের প্রাণ চম্কিয়! উঠিল, 
তাহার! কাপিতে কাপিতে আইকে উঠাইয়! বাঁটার অত্য- 
স্তরে লইয়া গিয়1 তাহার নিকট সমুদয় অবগত হইলেন । চাঁরি 
দিক হইতে ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল, ভক্ত পরিবার যিনি যথায় 


২৬৮ যুগাবতার। 








ছিলেন, অবিলম্বে শচী ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুর্বে 
ধাহারা গৌরাঙ্গের দ্বেষ করিতেন, এক্ষণে তাহার গৃহত্যাগ 
সংবাদ পাইয়! তাহারাও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
স্ত্রীগণ বিষুপ্রিয়া দেবী এবং শচী দেবীকে নানাবিধ প্রবোধ 
বাক্যে সাত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কে কাহাকে প্রবোধ 
দিবে, গৌর বিরহে নকলেই কাঁদিয়া! আকুল হইলেন । নদীয়া 
বাধী আবাল বুদ্ধ বনিতা সকলেই ক্রন্দন করিতে থাকিলে, 
বোধ হইল যেন, নদীয়ালঙ্্ী মৃত্তিমতী হইয়া গৌর বিচ্ছেদে 
কাদিতেছেন। 


প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


গৌরাঙ্গ শয্যা পরিত্যাগ পূর্বক বাহিরে আদিয়! আইকে 
সান্তনা পূর্বক প্রস্থান করিলে, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নিদ্রা ভঙ্গে 
কি করিলেন, তাহা ঠাকুর লোচন দাস বর্ণন করিয়াছেন যথা£-_ 
"এথা বিষু-প্রিয়,. চমূকি উঠিয়া, 
পালস্কে বুলায় হাত। 
প্রভু না দেখিয়া, উঠিল কীদিয়া, 
শিরে মারে করাঘাত॥ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ২৬৯ 


মুই অভাগিনী, সকল রজনী, 
জাগিল প্রভুরে লইয়] ॥ 

প্রেমেতে বাঁধিয়া, মোরে নিদ্রা দিয়া, 
প্রভু গেল পলাইয়া ॥ 


কাঞ্চন নগর, গেলা বিশ্বস্তর, 
জীব উদ্ধারিবার তরে। 
এ দাস লোচন, দগধহে মন, 


শচী না পাইল দেখিবাঁরে )/, 
ভক্তগণ গল্গান্নান করিয়৷ প্রভৃকে প্রণাম করিতে আসিলে 
যেরূপ ঘটন! হইয়াছিল, তাহ। শ্রীবান্থ ঘোষ বর্ণন করিয়াছেন । 
যথা ঃ_ 
সকল মহান্ত মেলি, সকালে সিনান করি, 
আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে। 
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি, বিষ্ু-প্রিয়া আছে পড়ি, 
শচী কাঁদে বাহির দুয়ারে ॥ 
শচী কহে শুন মোর নিতাই গুণমণি । 
কেবা আসি দিল মন্ত্র, কে শিখাইলে কোন তন্ত্র 
কিবা হইল কিছুই ন। জানি। 
গৃহ মাঝে শুয়ে ছিনু, ভাল মন্দ ন। জানিন্ু 
কিবা করি গেলরে ছাড়িয়!। 
কিবা নিঠুরাই কৈল, পাথারে ভাসায়ে গেল 
রহিব কাহার মুখ চাঞা 
বাস্থদেব ঘোষ ভাষা, শচীর এমন দশা, 
মরা হেন রহিল পড়িয়া। 


২০৭০৩ যুগাবতার। 


শপপািশিপাশীপাপাশিটি 





পল পা পপ 


শিরে করাঘাত মারি, ঈশান দেখায় ঠারি, 
গোর! গেল নদীয়া! ছাড়িয়া ॥ 
গৌরাঙ্গ গৃহত্যাগ করিয়া কাঞ্চন নগরে (কাঁটোয়া) উপ- 
স্থিত হইলে, নিতা নন্দ এবং চন্দ্রশেখর আচার্য্য গ্রভৃতি সময়মতে 
তীহার সহিত মিলিত হইলেন। কেশব ভারতী ইতিপূর্বে 
একবার নবদীপে গিয়াছিলেন, দেই সময় গৌরাঙ্গ তাহার নিকট 
সন্ধ্যা গ্রহণের প্রস্তাব করেন; সুতরাং ভারতীকে এবার 
আর কিছু জানাইতে হইল না, তিনি গৌরাঙ্গকে দেখিবামাত্রেই 
তাহার অভিপ্রায় বুঝিলেন। অনন্তর গৌরাঙ্গ ভারতীকে 
প্রণাম করিয়া সকলের সহিত উপবেশন করিলেন । 
“কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ মনোহর । 
সুরধূনী তীরে ছায়া শ্রীতল সুন্দর ॥ 
তার তলে বসিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর | 
কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্তি কলেবর ॥ 
নগরের লোক ধায় যুবক যুবতী । 
সতী ছাড়ে নিজ পতি ঘপ ছাড়ে যতি ॥ 
কেহ বলে এ নাগর যেই দেশে ছিল। 
সে দেশে পুরুষ নারী কেমনে বাচিল ॥ 
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া । 
এমেছেন জননীর পরাণ বধিয়া ॥ 
হেন কালে কেশব ভারতী মহামতি । 
দেখিয়া তাছিরে গ্রতু করিল প্রণতি ॥ 
কষ্ণ-দাস কর গোসাঞ্ি দেহ ভক্তিবর । 
বান্থদেব ঘোষ কহে মুণ্ডে পড়িল বজর ॥৮ 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ২৭১ 


পিপি শাশিিপাপীপিপশিশিটিটি শিপাপপপপী শিস সক 


ভারতীকে প্রসন্ন করিয়া গৌরাঙ্গ চন্দ্রশেখর আচার্যোর 
প্রতি সমুদয় আয়োজনের ভার অর্পণ করিলেন। আচার্য রত্ব 
প্রভূর মেসো, শচী দেবীর ভগ্গিনী-পতি, তিনি ভাঁবিলেন 
আম! কর্তৃক এই কার্য হইলে আামি বাটী যাইয়া বিষু-প্রিয়! 
বধৃমাতাকে কি বলিয়! মুখ দেখাইব? আর শচী দেবীকেই বা 
কি বলিব? কিন্তু গৌরাঙ্গের আঁদেশ লঙ্ঘন করিতে কাহারই 
স্মর্থ্য ছিল না, স্থতরাং আচার্যয-রত্ব অগতা। তাহাকে নিয়োগা- 
নুসারে কাধ্য করিতে উদ্যোগী হইলেন। 

গৌরাঙ্গ ১৪০৭ শকের ফান্তুণী পূর্ণিমা তিথিতে অবতীর্ণ 
হইয়া! ২৪ বৎসর নবছ্বীপে লীল1 করেন, এবং ১৪৩১ শকের মাঘ 
মাসে সন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি কেশব ভারুতীর নিকট 
আগমন করিলে কাটোক্া-বাসী নর নাঁরী তাহার অলৌকিক 
রূপ-লাবণ্যে মোহিত হইয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন, 
"আহা, কেশব ভারতী কোন্‌ প্রাণে এমন সোণার বরণ যুব! 
পুরুষকে সন্যাস দিবেন ? আমাদিগের ইচ্ছা হইতেছে যে, এখনই 
ইহাকে ইহার পিতা মাতার নিকট লইয়া যাই। বোধ হয় 
ইনার পিতা বর্তমান নাই, তাহা হইলে তিনি কখনই চুপ করিয়া] 
থাকিতে পারিতেন না, এতক্ষণ এখানে ছুটিয়া আমিতেন।» 

সন্যাসের সমুদয় আয়োজন শেব হইলে গৌরাঞ্গের মস্তক 
মুগ্ডন করিবার জন্য নাপিতকে আবহ্বাঞ্গ করা! হইল। নাপিত 
গ্রভূর ভূবনমোহন রূপে মোহিত হইয়া তাহার মস্তক স্পর্শে 
সাহদ করিল না। অনন্তর গৌরাঙ্গ জধুর বাক্যে পুনঃ পুনঃ 
অনুরোধ করিলে, নাপিত কীদিতে কীদিতে বলিল “ঠাকুর ! 
তোমাকে সামান্ত মন্ষ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না; যে হস্ত 


২৭২, যুগাবতার । 


দ্বার তোমার মস্তক স্পর্শ করিব, সেই হস্ত দ্বার অপর কাহার 
পাদম্পর্শ করিলে আমার অনস্ত নরক হইবে, অতএব আমি 
তোমার মন্তক মুগ্ডন করিতে পারিৰ না।” তখন গৌরাঙ্গ 
সেই মধু নাপিতকে বলিলেন, "তুমি অবিলম্বে ক্ষৌরকার্্য সমাধা 
কর, তোমাকে আর কখন প্র কাধ্য করিতে হইবে না । আমি 
আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার বংশে কখন অন্নকষ্ট থাকিবে না ।* 

ক্ষৌর কার্ধ্য সমাধা! হইয়া গেলে, গৌরাঙ্গ গগান্নান করিয়া 
ভারতীর নিকট উপস্থিত হুইয়! বলিলেন, “কোন মহাজন স্বপ্নে 
আমাকে একটি মন্ত্র বলিয়া দিয়াছেন, আপনি উহ শ্রবণ 
করুন।” এই বলিয়া অগ্রে ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রদান 
করিলেন। 


“প্রভূ কহে শ্বপ্নে মোরে কোন মহাঁজন। 
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন ॥ 

বুঝ দেখি তাহা তুমি হয় কিবা নহে। 
এত বলি প্রভূ তার কর্ণে মন্ত্র কহে ॥ 
ছলে প্রভূ রূপা করি তারে শিষ্য কৈল। 
ভারতীর চিত্তে মহ! বিল্ময় জন্মিল ॥ 
ভারতী বলেন এই মহামন্ত্র বর। 

কৃষ্ের প্রপাদে কি তোমার অগোচর | 
প্রতুর আজ্ঞায় তবে কেশব ভারতী । 
মনে মনে ক্টিত্তিতে লাগিল মহামতি ॥ 
চতুর্দিকে হরিনাম স্ুমঙ্গল ধ্বনি । 
সন্ন্যাস করিলা বৈকুণের চূড়ামণি ॥ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ২৭৩ 





পরিলেন অরুণ বসন মনোহর । 
তাহাতে হইল কোটি কন্দর্প সুন্দর ॥? 
শ্রীচেঃ ভাঃ-- 


“মুড়াইয়া চাচর চুলে, স্নান করি গঙ্গাজলে, 
বলে দেহ অরুণ বনন। 
গৌরাঙ্গের বচন, শুনিয়া ভক্তগণ, 
উচ্চেঃ গরে করয়ে রোদন ॥ 
অরুণ ছুই থানি ফালি, ভারতী দ্রিলেন আনি, 
আর দ্রিল একটি কৌপিণ। 
মন্তকে পরণ করি, পরিলেন গৌরহরি, 
আপনাকে মানে অতি দীন ॥ 
তোমরা বান্ধব মোর, এই আশীর্বাদ কর, 
নিজকর দিয়! মোর মাথে। 
করিলাম সন্ন্যাস, নহে যেন উপহাসঃ 
ব্রজে যেন পাই ব্রজ নাথে ॥ 
এত বলি গৌররাঁয়, উদ্ধমুখ করি ধায়, 
দিক্‌ বিদিক্‌ নাহি মনে। 
ভক্ত জন! পাছেপাঁছে, লোটায়ে লোটায়ে কান্দে, 
বাঁস্স ঘোষ হাকান্দ কান্দনে ॥৮ 


কেশব ভারতী গৌরাঙ্গকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া তাঁহার 
কি নাম রাখিবেন, চিন্তা করিতে লাগ্ঞ্িলন। অনন্তর দেবী 
বাগ্রাদিনী ভারতী জিত্বাঁয় অধিষ্ঠান পুর্বক শ্রীকৃষ্খ চৈতন্ত' 
এই ত্রিভূবন বিজয়ী জগন্মঙ্গল নাম ব্যক্ত করিলেন। গৌরাঙ্গ 


২৭৫ যুগাঁবতার। 


এ পাপা পিপিপি পপ পলা পপ পিপাশাপিপাএ পাপপতিশাপাপশি শপ পিশপাদী পি পাপী পাপা 
্ রে ৪ 


সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গুরুকে প্রণাম পূর্বক তাহার অন্থমতি 
লইয়! বুন্দাবন অভিমুখে ছুটিলেন। 

প্রভূর বাহাজ্ঞান নাই, মুখে কেবল এই শ্লোকটি বলিতেছেন, 
আর যদৃচ্ছা গমন করিতেছেন 


“এভাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা মুপাঁসিতাঁ পুর্ব্বতমৈর্মহত্তিঃ। 


অহন্তরিষ্যামি দুরন্তপারৎ, তগোমুকুন্দাংভ্রিনিষেবয়ৈব 
প্রীমদ্ভীঃ ১১ স্কঃ ২৩ অঃ ৫৩ শ্লোকঃ। 


গ্রভু দিকৃবিদিক্‌ জ্ঞান শূন্য হইয়া চলিতেছেন, তাহার 
পশ্চাতে নিত্যানন্দ, আচার্ধ্যরত্ব এবং মূকুন্দ এই তিন জন 
কাদিতে ২ যাইতেছেন। প্রত প্রথমে বৃন্দাবন অভিমুখে পশ্চিম 
দিকে যাইতেছিলেন, কিয়দর গমন করিয়া পূর্বমুখে ফিরিলেন। 
তাহাকে স্বদেশাভিঘুখে ফিরিতে দেখিয়া নিত্যানন্দ আচার্য্য 
রতুকে বলিলেন, “আপনি অবিলম্বে নদীয়ায় গমন করুন? তথ! 
হইতে আইকে এবং ভক্ত বৃন্দকে সমভিব্যাহারে লইয়া শান্তিপুর 
অদ্বৈত আঁচার্যের গহে যাইবেন, আমি যে কোন প্রকারে হউক 
প্রভৃকে তথায় লইয়া! যাঈতেছি।” 

আচার্যযরত্ব নবদ্ধীগে প্রত্যাগমন করিলে ভক্তগণে তাহার 
নিকট প্রভুর সন্সাস গ্রহণ সংবাদ অবগত হইয়া হাহাকার 
করিয়। উঠিলেন: ্রসময়ের ছুইটি পদ নিয়ে দেওয়া হইল, উহা 
পাঠ করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, গৌরাঙ্গ ন্যাম গ্রহণ 
করিলে তক্তগণের দু কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিল। 


“কিলাগিয়! দণ্ডধরে; অরুণ বসন পরে, 
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


কি লাগিয়া মুখর্টাদে, রাধা রাধ। বলি কাদে, 
কি লাগিয়া ছাড়িল নিজ দেশ॥ 
শ্রীবাসের উচ্চরায়, পাঁধাণ মিলায়ে যাঁয়, 
গদাধর ন]1 জীযে পরাণে। 
বহিছে তপত ধারা, যেন মন্দাকিনী পারা, 
সুরারির এ ছুই নয়নে ॥ 
সকল মহীন্ত ঘরে, বিধাতা বুঝাইয়৷ ফিরে, 
তবু স্থির নাহি হয় কেহ। 
জলন্ত অনল হেন, রমণী ছাড়িল কেন, 
কি লাগি ত্যজিল তার লেহ ॥ 
কিকব দুঃখের কথা, কহিতে মরমে ব্যথা, 
ন। দেখি বিদরে মোর হিয়]। 
দিবা নিশি নাহি জানি, বিরহে আকুল' প্রাণি, 
বাস্থ ঘোষ পড়ে মুরুছিয়া ॥৮ | 
হেদেরে নদীয়া! বাসী কার সুখ চাও । 
বাহ পসারিয়া গোর] চাদেরে ফিরাও ॥ 
তো! সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে । 
কে চাহিয়। দিবে প্রেম দেখিয়ে কাতরে ॥ 
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ার । 
নয়ন পুতলি নবদ্বীপ ছাড়ি যায় ॥ 
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ । 
আর না করিব মোর] কীর্তন বিলাস 
কাদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়|। 
পাঁষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মারয়া ॥ 


২৫ 


২৭১, যুগাবতার। 


শপ ৮০ পাল পপ পপ কাপ আপ, পাতা পা পপ 
এপ কাশ শপ লী, নাপিত 


প্রভূর সন্ন্যাস গ্রহণ সংবাদ পাইয়! বিষুপ্রিয়া দেবী গৃহ মধ্যে 
বিলাপ করিতে লাগিলেন? তিনি স্থির করিলেন, “এইবার আমি 
পথের কাঙ্গালিনী হইলাম, আমার সমুদয় জীবনের স্তুখ চির- 
কালের জন্ঠ ফুরাইল।£ 
“কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া, 
লোটায়ে লোটায়ে ক্ষিতি তলে। 
ওহে নাথ কি করিলে, পাথারে ভাসায়ে গেলে, 
একা মুই এ ভূবনমগুলে ॥ 
এ ঘর জননী ছাড়ি, মুই অনাথিনী এড়ি, 
কার বোলে করিলে সন্্যাস। 
বেদে শুনি রঘুনাথ, জানকী লইয়া সাথ, 
তবে সে করিল বনবাস॥ 
পুরবে ননের বালা, যবে মধুপুরে গেল, 
এড়িযা সকল গোপীগণে। 
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া, নিজ তত্ব জানাইয়া, 
রাখিলেন তা বারে প্রাণে ॥ 
টাদ মুখ না দেখিব, আর পদ না সেবিব, 
ন! করিব সে সুখ বিলাস। 
এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার স্মরণ নিব, 
বাস্থর জীবনে নাহি আশ ॥?' 
বিষ প্রিয়। দেবী ঘখন জানিতে পারিলেন কাটোয়ায় যাইয়া 
প্রভু কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তথন 
বিলাপ করিয়া কি বলিতেছেন, তৎসন্ন্ধে শ্রীবাস্থ ঘাষের একটি 
পদ আছে। যথা £-- 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ২৭৭ 


“এ নৰ যৌবন কালে, মুড়াইস্না ঠাচর চুলে, 
ন! জানি সাধিল কোন্‌ সিদ্ধি। 

কি ছার পুরাণ সে, পণশুবৎ পণ্ডিত যে, 
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস দিল বিধি | 

অন্রুর আছিল ভাল, রাজ বোলে লয়ে গেল, 
রাখিল সে মথুরা! নগরী । 

নিতি লোক আইসে যায়, তাহাতে সম্বাদ পায়, 
ভারতী করিল দেশান্তরী ॥ 


এত বলি বিষ্ণুপ্রিয়া, মরমে বেদন। পায়া, 
ধরণীরে মাগয়ে বিদার। 
বানুদেৰব ঘোষ কয়, মো সমান পামর নয়, 


তবু হিয়া বিদরে আমার ॥%? 


গৌরাঙ্গ গৃহ ত্যাগ করিলে তীহাঁর শত শত ভক্ত প্রতাহ 
আইকে সাস্বন! করিতে যাইতেন। এ দ্বিকে মালিনী দেবী 
অন্তান্ত ভক্ত মহিলাদিগকে সঙ্গে লইয়া সর্বদাই বিষ্ণপ্রিয়! 
দেবী এবং আইকে শুশ্দষা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক 
ভক্জ পরিবার রাত্রিতেও প্রভুর গৃছে বাস করিতেন। বিষু- 
প্রিয়! দেবী ও আই এক দণ্ডের জন্যও সঙ্গ ছাড়া থাকিতেন 
না বটে, কিন্তু যেরূপ প্রজ্লিত অগ্নি কোন বাধ! বিদ্ব মানেনা, 
সেইরূপ অতিভীষণ গৌর বিরহানল ভক্তগণের বিবিধ সাস্বনণ- 
বাক্য এবং সদয় ব্যবহারে প্রশমিত না হইয়! জীবনের সহিত 
তাহাদিগের সর্বাজ দগ্ধ করিতে লাগিল। শ্রী সময়ের একটি 
পদ, যথা £--- 

২৪ 


২৭৮ যুর্গাবতার। 


“যে দিন হইতৈ গোর! ছাঁড়িল নদীয়!। 
তদবধি আহার ছাড়িল বিষুগ্রিয় | 
দিবা নিশি পিয়ে গোরা নাম স্ধাথনি। 
কভু শচীর অবশেষে রাঁথজে পরাণী ॥ 
বদন তুলিয়! কার মুখ নাহি দেখে। 
ছুই এক স্হচরী কতৃ কাছে থাকে ॥ 
হেন মতে নিবসয়ে গ্রভূর ঘরণী। 
গৌরাঙ্গ বিরহে কান্দে দিবস রজনী ॥ 
প্রবোধ করিলে কেহ কহে তারে কথ! । 
প্রেম দাস হ্বদয়ে রহিয়া গেল ব্যথা |” 
গ্রতু পশ্চিম দিক ত্যাগ করিয়! পূর্বদিকে চলিতেছেন, পথে 
কতকগুলি রাখাল বালক তীহাঁকে দেখিয়া 'হরি বোল হরি বোল, 
বলিতে লাগিল। বাঁলকদিগের মুখে হরি বোল' শুনিয়া 
প্রভ় তখনই তাঁহাঁদ্িগের নিকটে যাইলেন, তৎপরে তাহাঁদিগের 
মন্তকে শ্রীহস্ত অর্পন করিয়া বলিলেন, "ভাই নকল, তোমরা 
মামাকে হবি নাম শুনাইয়া কৃতার্থ করিলে? এই অবকাশে 
নিত্যানন্দ প্রভূ তাহাদিগকে শিখাইয়া রাখিলেন যে, পপ্রভ 
(তোমাদিগকে বুন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিলে, তোমরা তাহাকে 
গঙ্গা তীরে যাইবার পথ দেখাইয়। দিবে ।” 
“তবে প্রভূ পুছিলেন শুন শিশুগণ। 
কহ দেখি কোন্‌ পথে যাব বৃন্দাবন ॥ 
শিশু সব গঙ্গাতীর পথ দেখাইল। 
সেই পথে আবেশে প্রভূ গমন করিল ॥/ 
শ্রীটৈ: তাঃ-» 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ২৭৯ 
নিত্যানন্দ বালক দ্রিগকে শিক্ষা দিয়া আপনি সেই পথে 
অগ্রসর হইলেন, অনন্তর গৌরাঙ্গ তথায় আগমন করিম! জিজ্ঞাস 
করিলেন, *্শ্রীপাদ, তুমি কোথায় যাইবে ?”' নিত্যানন্দ বলি- 
লেন, “তোমার সঙ্গে বুন্দাবন যাইব |” তখন প্রভূ কহিলেন, 
“বৃন্দাবন আর কত দূরে আছে, বলিতে পার?” নিত্যানন্দ 
ভাগীরথীকে দেখাইপ্া বলিলেন, 'উ দেখ! শ্রীযমুনা! দেখা 
ফাইতেছে।» প্রভু গঙ্গাতীরে আসিয়। গঙ্গাকে যমুনা বোধে 
স্তব করিতে লাগিলেন। 


“চিদানন্দভানো?ঃ সদানন্দসূনোঃ) 
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবৎব্রঙ্গগাত্রী । 
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেম ধাঁত্রী, 
পবিত্রী ক্রিয়াঙ্গে। বপুমিত্রপুত্রী ॥% 
( চৈতন্তচন্ট্রোদয় নাটকে ৫ অং, সপ্তমাক্কধূত পল্মপুরাঁণং ) 


প্রভু ষখুন। স্তব পাঠ করিয়া কান করিলেন । ইতি মধ্যে 
অদ্বৈত আচার্য্য নৌকাযোগে তথায় আগমন করিয়া তাঁহাকে 
প্রণাম করিয়। বলিলেন, 'প্রভো।, আপনি স্সান করিয়াছেন, কিন্ত 
দ্বিতীয় কৌপীন বহির্বাস নাই দেখিয়া এই আমি আপনার ন্ট 
& সকল লইয়া! আসিলাম, পরিধান ককন।” 
অদ্বৈত আচাধ্যকে দেখিয়া প্রভূ বিম্মিত হইয়| জিজ্ঞাস] 
করিলেন, “তুমি কিরূপে জানিলে যে, আমি বৃন্দাবনে আদি- 
মাছি? 
'তুমিত আঁচার্ধ্য গোসাঞ্চি এখা কেনে আইলা, 
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমতে জানিল1॥” শ্রী: ৮৫ 


২৮০ যুগাবতার। 


সপ 


পাপা 


অদ্বৈত আচার্য বলিলেন, 'প্রতো, তুমি যথায় অবস্থিতি 

করিবে সেই স্থানই বৃন্দাবন; অদ্য আমার গুভাদৃষ্ট ক্রমে তুমি 
গঙ্গাতীরে আগমন করিয়া, এ যমুনা নহে।+, তখন মহাগ্রতু 
বুঝিলেন, যে নিত্যানন্দই তাহাকে ছলনা করিয়া এই স্থানে 
আনয়ন করিয়াছেন । 

“প্রভূ কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিল!। 

গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিল ॥ 

আচার্য্য কহে মিথ্যা নহে শ্রীপাদ বচন। 

যমুনাতে স্নান তুধি করিল! এখন ॥ 

গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা! এক ধার। 

পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্বে গঙ্গাধার ॥ 

পশ্চিম ধাবে গঙ্গা বছে তাহে কৈলে স্বান। 

আদ্র কৌগীন ছাড়ি শুফ কর পরিধান ॥” 

প্রীচৈঃ ভাঃ-” 


প্রভু কৌপীন বহির্বাস পরিধান করিলে, অদ্বৈত আচার্য্য 
বলিলেন, “অদ্য চারি দিবস তুমি উপবাণী আছ, অতএব 
কপা করিয়া আমার বাড়ীতে চল, অদ্য তথায় ভিক্ষা করিবে ।” 
এই বলিয়া! সকলে প্রন্কে অগ্রে করিয়া নৌকারোহণ করিলেন। 


ছ্িতীয় পরিচ্ছেদ সমাণ্ত। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


অদ্বৈত আচীধ্য বাটী আনিয়া দেখিলেন, নীত1 দেবী সমুদয় 
প্রপ্ধত করিয়া রাখিয়াছেন। গৌরাঙ্গ তাহার অতি প্রিয় ভক্ত 
হরিদাস এবং মুকুন্দকে আচার্ধ্য গহে উপস্থিত দেখিয়া গ্রীত 
চিন্তে তাহাদিগকে আলিগ্গন করিলেন। তদনন্তর তোজনের 
সময় হইয়াছে দেখিয়া অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ এবং মহ্থা- 
প্রস্ুকে বাটার অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। 


“আচার্ধা কহে বৈস দেৌহে পিঁড়ীর উপরে । 
এত বলি হাতে ধরি বসাইল ছুহারে ॥ 
প্রভু কহে মন্ন্যামীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ। 
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্রিয় বারণ ॥ 
আচার্ধ্য কহে ছাড় তুমি আপনার চুরি। 
আমি জানি তোমার সন্নযামের ভারিভূরি ॥ 
ভোজন করহ ছাড় বচন চাতুরী। 
গ্রভু কহে এত অন্ন খাইতে না পারি ॥ 
আচাধ্য বলে অকপটে করহ আহার । 
যদি খাইতে না পার রহিবেক আর ॥ 
প্রভু বলে এত অন্ন নারিব খাইতে। 
সন্নযাসীর ধর্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে ॥ 
আচার্ধ্য বলে নীলাচলে খাও চৌয়ান্ন বার। 
একবারে অন্ন খাও শত শত ভার ॥ 


২৮২ যুগাবতাঁর | 
তিন তিন জনার ভক্ষ্য পিও তোমার এক গ্রাস। 
তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস | 
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তোমার আগমন । 
ছাড়হ চাতুরী প্রভু করহ ভোজন ॥ 
এত বলি জল দিল দুই গোসাঞ্ির হাতে। 
হাদিয়া! লাগিল দুহে ভোজন করিতে ॥ 
প্রীচৈঃ চ£-_ 
ভোজন সমাপন করিয়া মহাপ্রভু বাহিরে আসিয়া বসি- 
লেন; ক্রমে এক জন দুইজন করিয়া শান্তিপুর বাদী নকলে 
ত'হার দর্শনার্থ আগমন করিতে আরম্ভ করিল। অপরাক্ে 
জ?ত আচার্যোর বাটী লৌকারণ্য হইয়া গেল, বাঁটাতে স্থান 
ন' হওয়ায় অনেক লোক গৌরাঙ্গের ভূবন মোহন রূপ দশনাভি- 
নাষে পথে দীড়াইয়! রহিল! সন্ধ্যা অতীত হইল, তথাপি 
লোকের ভিড় কমিল ন' দেখিয়া অদ্বৈত আচার্ধ্য কীর্তন আরন্ত 
করিলেন! আচার্য্ের আদেশমতে মুকুন্দ এই পদটি গাইতে 
₹াগিলেন, থা ঃ-- 
“কি কহিব রে সখি আজ আনন্দ ওর। 
চির দিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ প্র 0৮ 
মুকুন্দের মধুর গীত শ্রবণ করিয়া মহা প্রভূ অধৈর্য হইলে, 
সুকুন্দ অপর একটি পদ আরন্ত করিলেন, যথা__ 
“হাহা প্রাণ প্রিয় সথি কিন। হৈল মোরে! 
কান প্রেম বিষে মোর তন্থ মনজ্বরে | ক্র ॥ 
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোরাস্থ্য না পাঞ্চি। 
যাই গেলে কান্ পাঙ তাহা উড়ি ঘাঞ্জি ॥৮ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ২৮৩ 


পপ? 1 পশলা পপ শপ পপ ০ ৯ পা 





“বোল বোল বলে গ্রভূু আনন্দ বিহ্বল। 

বুঝন না যাঁয় ভাব তরঙ্গ প্রবল ॥ 

নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রতৃকে ধরিয়)। 

আচার্য হরিদাস বুলে পাছেত নাচিয়া ॥ 

এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু রে । 

কভু হর্ষ কভু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে । 

পঞ্চদিন উপবাসে করিয়া ভোজন | 

উদ্দওড নৃত্যেতে প্রভূর হৈল পরিশ্রম 

তবুত না জানে শ্রম প্রেমাবিষ্ট হও । 

নিত্যানন্দ মহাপ্রভূকে রাখিল ধরিয়া ॥ 

আচার্য গোসাই তবে রাঁখিল কীর্তন । 

নানা সেবা করি প্রভৃকে করান শর়ুন 7৮ 

শীচৈঃ চ£-- 
পরদিন প্রাতঃকালে চন্ত্রশেখর আচার্য্য শচীদেবীকে দৌলা- 
রোহণ করাইয়া! নবদ্বীপের ভক্তগণ সমভিব্যাহাঁরে অদ্বৈত ভবনে 
আগমন করিলেন। মহাপ্রভু জননীকে দেখিবাধাত্র সাষ্টাঙ্গে 
প্রণাম করিয়া! তাহার পদধূলি মন্তকে লইলে, শচা দেবী তাহাকে 
ক্রোড়ে করিয়া নয়ন নীরে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। 
প্রভু জননীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া মধুর সম্তাষণে কহি- 

লেন, "মা, তুমি কি নিমিত্ত কীদিতেছ? আমি পর্বে যেমন 
তোমার ছিলাম, এক্ষণে তেমনি তোমারই আছি। আমার 
এই দেহে ঘত দিন জীবন থাকিবে, তত দিন আমি তোহার 
সেই নিমাইই থাকিব, তবে তুমি কি দুঃখে কীদিতেছ ? আমি 
সন্স্যানী হইয়াঁছি বটে, কিন্তু আমার স্হত্র সহস্র শিষ্য সর্কদা 


২৮৪ যুগাবতার | 


পপ ০ পপ পপ ০৯. -৮-প৮, ০৮০ 
গালা সোপ পিপিপি পট ০ ০০৮৯১ ৪ 


তোমার সেবা করিবে, তোমাকে কখন কোন বিষয়ের জন্য 
কষ্ট পাইতে হইবে না। এক্ষণে আমি আর গৃহে যাইতে পারিৰ 
না, কিন্তু তুমি সর্বদাই আমার সংবাদ পাইবে এবং সময়ানু- 
সারে আমার দর্শন পাইবে ।” 

গৌরাঙ্গ এইরূপে জননীকে পরিতুষ্ট করিয়া প্রাণসম ভক্ত" 
দিগের সহিত মিলিত হইলেন । ভক্তগণ জীবন সর্বস্ব গ্রভৃকে 
পাইয়া আনন্দে বাঁহু তুলিয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন; অনন্তর 
প্রভু একে একে প্রত্যেক ভক্তকে আলিঙ্গন করিয়৷ তাহাদিগের 
কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । 

অদ্বৈত আচার্য্যের আগ্রহে মহাপ্রভু তাহার বাটাতে দশ 
দিবস বান করিয়া ভক্তবুন্দ লইয়া কীর্তনাদি.করিলেন। তত্পরে 
সকলে এক মত হইয়া শচীদেবীর সনম্মতিক্রমে তাহাকে নীলা- 
চলে বাম করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত 
হইলেন। প্রভুর নীলাচলে অবস্থান অবধারিত হুইল বটে। 
কিন্তু ভক্তগণ যে হৃদয়সব্বস্ব ধনকে এক দণ্ড না৷ দেখিলে 
গ্রলয় জ্ঞান করেন, তাহার ম্ুদীর্ঘকাল বিচ্ছেদ কি প্রকারে 
সম্থ করিবেন, এই চিন্ত। তাহাদিগের হৃদয় ব্যথিত করিল। 

প্রভূ সকলকে দাস্বন! করিয়া বলিলেন, “তোমর৷ প্রতি- 
বৎসর আমাকে দেখিতে যাইবে, ইহা বাতীত তোমাদের ইচ্ছা 
হইলে আমিও মধ্যে মধ্যে গঙ্গান্নান উপলক্ষে এখানে আসিব। 
আদ্বৈত আচার্য্য গ্রতিবত্মর তোমাদিগকে সমভিব্যাহারে লই 
নীলাচল যাইবেন। -ক্ষণে তোমরা আমাকে হষ্ট চিত্তে 
বিদায় দাও, আমি আর অধিক দিন এখানে থাঁকিব না। 
তদনস্তর প্রতু জননীর অনুমতি লইয়া! তাহাকে প্রণাম ও 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ২৮৫ 





গ্রদক্ষিণ করতঃ, নিত্যানন্দ জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত 
এবং মুকুন্দ দত্ত এই চাঁরি জন মাত্র সঙ্গে লইয়া নীলাচল 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

“নিরপেক্ষ হউ! প্রভু শীঘ্র চলিলা। 

কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পশ্চাৎ চলিলা॥ 

কতদূর গিয়া প্রভূ করি যোড় হাত। 

আচার্য প্রবোধি কিছু কহে মিষ্ট বাৎ। 

জননী প্রবৌধ কর ভক্ত সমাধান 

তুমি ব্যগর হইলে কার না রহিবে প্রাণ ॥ 

এতবলি প্রভূ তারে করি মালিঙ্গন। 

নিবর্ত করিয়! কৈল স্বচ্ছন্দ গমন ॥” 

শ্রীচৈ? চঃ-_ 
মহাপ্রভূ নীলাচল চন্দ্রের শ্রীমুখ দর্শন জন্য ব্যাকুল চিত্ত 
হইয়া ছত্রভোগ পথে গমন করিলেন। এ সময় বাঙ্গালার যবন 
অধিপতির সহিত কটকের রাজার বিবাদ চলিতেছিল, এই 
কারণে নীলাচলের পথ বড় নিরাপদ ছিল না; কিন্তু কোন 
গ্রকাঁর বিদ্লই নবদ্বীপ চন্দ্রের গতি রোঁধ করিতে সমর্থ হইল না। 
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ প্রভৃতি চারি জন ভক্ত সমভিব্যাহারে 
নিরাপদে রেমুণায় পেনছিলেন। তথায় ক্ষীর চোর! গোপীনাথের 
বিস্ময়কর ভক্তবাৎদলোর কথা শ্বরণ হওয়ায় প্রভূ আনন্দ বিহ্বল 
হইয়া শ্রীবি গ্রহ সমুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
গোপীনাথের পাগা'সকল প্রভুর অলৌকিক মধুর ভাবে মুগ্ধ 

হইয়! তাহাকে ভক্তবুন্দের সহিত অতিশগ্ন যন্ত্র পূর্বক অভ্যর্থনা 
করিলে প্রভু সেই'রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইলেন । 


২৮৬ যুগাবতার। 


পপ পাপা পাপা পপ 


প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গোপীনাথের 'অমূত কেলি" নামে ক্সীর ভোগ 
হইয়া থাকে; সেই অপূর্ব প্রসাদের উল্লেখ করিয়া প্রভু তক্ত 
দ্িগকে কহিলেন, “গোপীনাথের যে জন্য ক্ষীর চৌঁর1 নাম 
হইয়াছে সেই অপূর্ব কথা শ্রবণ কম্প।”/ 

“একদা ত্রিলোক পৃজ্য শ্রীমাধবেন্ত্র পুরী এই স্থানে আগমন 
করিয়াছিলেন । সন্ধ্যার সময় গোপীনাথেক্ ক্ষীর ভোগ দেখিয়া 
পুরী মনে মনে ভাবিলেন এই ক্ষীরের আস্বাদন জানিতে 
পারিলে আমি বৃন্দাবনে যাই! গো পালের জন্য এইরূপ ভোগের 
ক্ষীর ব্যবস্থা করি। বুন্দাবনে গোঁপালের সেরা মাধবেন্ত্র পুরী 
কর্তৃক স্থাপিত হয়, স্থৃতরাং সেবা সমাধানের ভার তাহারই 
হস্তে অপিত ছিল। 

অযাচিত বৃত্তি মাধবেন্ত্র পুরীর গ্গীর আস্বাদনের ইচ্ছা হইলেও 
তিনি কাহার নিকটে উহা! ব্যক্ত করিলেন না। ক্ষীর ভোগ হইয়া 
গেলে আরতি আরম্ভ হইল; মাধবেন্ত্র আরতি দর্শন করিয়া 
প্রেমার্্র চিত্তে গোপীনাথ চরণে প্রণাম করিয়া যন্দিরের বাহিবে 
গমন করিলেন । 

তক্তবৎসল গেোঁপীনাথ ভক্তের বাসন পূর্ণ করিবার জন্য 
পূজরীদিগকে মোহিত করিনা এক কটরা অমৃত কেলি ক্ষীর 
আপন পীতধড়ার অঞ্চলে লুকাইয়া রাখিলেন। তদনস্তর 
পৃ্ারী নিদ্রিত হুইলে, তাহাকে শ্বপ্পে আদেশ করিলেন, 
“এক কটরা ক্ষীর আমি ধড়ার অঞ্চলে রাখিয়াছি, উহ! লইয়া 
এখনই মাধবেন্ত্র পুরীকে প্রদান কর। মাঁধবেন্্র পুরী গ্রামের 
হাটচালায় বসিপ্না কীর্তন করিতেছেন, তুমি তথায় যাইয়া 
তাহাকে এ ক্গীর দিয়া আইন ।” 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ২. 


পপ পপ পাক 
পাশা বপপপীপীপশ পািশপাপিপীপাপশ পশপপপীপপশি নিন পাশ পপশপপপাপাপিপাপপপপীপপপাপাপাপিশিলল ০ পাত পপি ০০৯ 


“নিজ কৃত্য করি পূজারী করিল শয়ন। 

স্বপ্নে ঠাকুর আদি বলিল! বচন ॥ 

উঠহ পুজারী কর দ্বার বিমোচন। 

ক্ষীর এক রাঁখিয়াছি সন্যাসী কারণ ॥ 

ধড়ার অঞ্চলে ঢাক! ক্ষীর এক হয়। 

তোমরা না! জানিলা তাহ! আমার মায়ায় ॥ 

মাধব পুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বমিয়। ॥ 

তাহাকেত এই ক্ষীর শীঘ্ব দেহ লঞ1 ॥/' শ্রীচৈঃ চ:-- 

মহাপ্রভু বলিলেন, “পরম দয়াল গোপীনাথ তক্তাগ্রগণ্য 

মাধবেন্ত্র পুরীর জন্ ক্ষীর চুরি করিয়া ছিলেন বলিয়া! সর্ধবলোকে 
উহঠাকে তদবধি ক্ষীর চোরা গোপীনাথ” বলিয়া থাকে । 
প্রভুর কথা সাঙ্গ হইলে পৃজারী বার কটর ক্ষীর প্রসাদ আনিয়া 
তাহাকে প্রদান করিল। প্রভূ তাহাদিগের জন্ত পাঁচ কটরা 
মাত্র রাঁখিয়! অপর সাত কটর! পূজারীকে প্রত্যর্পণ করিলেন । 
গৌরাঙ্গ ভক্তগণের সহিত সেই রাত্রি গোপীনাথের মন্দিরে 
কাত্বনানন্দে অতিবাহিত করিয়া পরদিন গ্রাতঃকালে মঙ্গল 
আরতি দর্শন করিয়? তথ! হইতে যাত্রা করিলেন। রেমুণা ও 
কটক এই উতয় স্থানের মধ্যস্থলে ধাজপুর গ্রামে শ্রীবরাহ বিগ্রহ 
আছেন; মহাপ্রভূ তথায় একরাত্রি যাপন করিয়! ততপরে কটকে 
উপস্থিত হইলেন ৷ তথার শ্রীসাক্ষী গোপাল দর্শন করিয়া প্রতু 
যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। নিত্যানন্দ ইতিপূর্বে যখন 
তীর্থ পর্যটন করেন, সেই সময গোপালের বৃত্তাস্ত সমুদয় 
অবগত হইয়াঁছিলেন, এক্ষণে মহী প্রভু কর্তৃক পৃষ্ট হওয়ায় সেই 
সকল কথা বলিতে আরস্ত করিলেন । 


২৮৮ যুগাবতার। 


নিত্যানন্দ বলিলেন, “একদা ছুই জন ব্রাহ্মণ এক মঙ্গে তীর্থ 
দর্শনে বহির্গত হয়েন। তীহার! উভয়ে নান] তীর্ঘ ভ্রমণ করিয়া 
অবশেষে বুন্দাবনে উপস্থিত হইলেন । ছুই ব্রান্ধণের মধ্যে 
একজন বৃদ্ধ, অন্ত ব্যক্তি যুব পুরুষ। যুবক ব্রাহ্মণ বৃদ্ধের 
বিস্তর সেবা শুশ্রষা করিয়াছিলেন, এই জন্য বুদ্ধ এক দিবস 
গোপালের মন্দিরে যুব ব্রাঙ্গণকে বলিলেন যে, 'আমি 
গোপালকে সাক্ষী রাখিয়া এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি ষে, 
“তুমি তীর্থ পর্যটন কালে আমার যেরূপ শুশ্রাধা করিলে, আমি 
রুতজ্ঞত। স্বরূপ তোমার সহিত আমার কন্তাঁর বিবাহ দ্িব। 
আমর! উভয়ে বাঁটা পৌছিলে এ শুভ কর্ম সম্পন্ন হইবে ।' 

তদনন্তর উভয়ে বাঁটী পেণছিলে বড়বিপ্র তাহার পুত্রদিগের 
নিকট উক্ত বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ছোট বিগ্ের 
কৌলীন্ট মর্যাদা ছিল না বলিয়া বড় বিপ্রের পুত্রের বিবাহে 
সম্মতি দিল না | বড় বিপ্র গোপালের মন্মুথে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ 
হইয়াছিলেন, এক্ষণে উক্ত সত্য রক্ষা করিতে না পারিলে তিনি 
অপরাধী হইবেন, এই আঁশঙ্কা করিয়া ছোট বিপ্র গ্রামবাসী 
কতিপয় ব্যক্তিকে মধ্যস্থ মানিয়া তাঁহাঁদিগের সাক্ষাতে বড় 
বিপ্রের পুত্রদিগকে বলিলেন, “তোমাদের পিতা বৃন্দাবনে 
গোপালের সম্মুধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে,আমাকে তাহার কন্তা 
সম্প্রদান করিবেন। বড় বিপ্রের পুত্রের পিতাকে মধ্যস্থ সমীপে 
“আমি প্রতিজ্ঞ! করিয়াছি, এই কথা ঠিক ম্মরণ হয় না” এইরূপ 
বলিতে শিখাইয়৷ দিলে, বৃদ্ধ প্ররূুপই বলিলেন । 

ছোট বিপ্র যখন বুঝিলেন, বড় বিপ্রকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ অপরাধ 
হইতে রক্ষা করিবার অপর কোন উপায় নাই, তখন বলিলেন 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ২৮৯ 


পপি পিশীপিশাশি। 





»পপাপপপাপপপপািপিপাপিশপীপাপি তত ৮ শিপ পি 


“ঘি গোপাল আসিয়া সর্ধ সমক্ষে সাক্ষী দেন যে. বড় বিপ্র 
তাহার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা হইলে তোমাদের 
আর কোন সনোহ থাকিবে কি?” 
ছোট বিপ্রের এইরূপ কথায় সকলে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়! 
বলিলেন, “যদি গোপাল এখানে আপিয়। সাক্ষ্য দেন, তাহ। 
হইলে বড় বিপ্র অবশ্ঠ তোমাকে কন্তা। সম্প্রদান করিবেন ॥ 
«তবে সেই ছোট বিপ্র গেলা বৃন্নাবন। 
দ্রগুবৎ করি কহে সব বিবরণ ॥ 
ব্রহ্মণ্য দেব তৃমি বড় দয়াময় । 
ছুই বিপ্রের ধর্ম রাখ হইয়! সদয় ॥ 
কন্ঠ। পাৰ মোর মনে ইহ নাহি স্থথ। 
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় এই বড় ছুঃথ ॥ 
এত জানি তুমি সাক্ষ্য দেহ দয়াময়। 
জানি সাক্ষ্য নাহি দেই তার পাপ হয় ॥ 
কৃষ্ণ কহে বিপ্র তুমি যাহ স্বভবন। 
সভা করি মোরে তুমি করহ স্মরণ ॥ 
আবির্ভাব হঞ1 আমি তাহ! সাক্ষ্য দিব। 
তবে দুই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥৮ 
শ্রীচৈঃ চঃ-_ 
নিত্যানন্দ বলিলেন, “ভক্তবৎমল গোপাল ছোট বিপ্রের 
প্রার্থনাস্ব সাক্ষ্য দিয়াছিলেন বলির, উষ্টীর নাম সাক্ষী গোপাল 
হইয়াছে ।» 
মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত সেই রাত্রি গোপালের মন্দিরে 
অবস্থিতি করিয়া পর দিন প্রাতঃকালে তথ! হইতে গমন করি- 
২৫ 


২৯০ যুগাবতার । 


০০ 


লেন। কমল পুরে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু ভার্গ নদীতে স্নান 
দান পুর্ধক নিত্যানন্দের নিকট দণ্ড রাখিয়া কপোতেশ্বর দর্শন 
করিতে গমন করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভূ, মহাপ্রভূর অজ্ঞাত” 
সারে তাহার দণ্ড ভাঙ্গিয়া নদীতে ভাসাইয়! দিলেন। কপোতে- 
স্বর মহাদেব দশন করিয়া মহাপ্রভু যখন ফিরিয়া আসিলেন, 
তখন দণ্ডের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তদনস্তর আঠার নালার 
নিকটবর্তী হইয়। তিনি নিত্যানন্দের নিকট দণ্ড চাহিলেন। 
নিত্যানন্দ কহিলেন,“দৈববশত: দণ্ড গাছি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, 

ইহাতে আমি তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছি.অতএব তোমার 
যেরূপ ইচ্ছা, আষাকে দেই মত দণ্ড দাও ।”? মহাপ্রভু ঈষৎ 
ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,“তোমবা আমার যেরূপ হিতৈষী, 
তাহ। বুঝিতে পারিয়াছি। আমি সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছি, 
এক গাছি দণ্ড মাত্র সম্বল ছিল, তাহাও তোমর। রাখিতে দিলে 
না? ভাল, হয় তোমর। অগ্রে যাও, না হয়, আমি অগ্রেযাই 
আম তোমাদের সহিত একত্রে আর যাইব না।” 

“মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভু তুমি যাহ আগে । 

আমি সব পাছে যাব না যাব তোমার সঙ্গে । 

এত শুনি প্রভূ আগে চলিল! শীঘ্রগতি। 

বুঝিতে না পারে কেহ ছুই প্রভূর মতি ॥ 

ইন্টো কেনে দণ্ড ভাঙ্গে তিহো কেনে ভাঙ্গায়। 

তাঙ্গাইরা ক্রোধে তিহে। এহোত দোষায় ৷» 

শ্চৈঃ ভাঃ-- 
মহাপ্রভু সঙ্গীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী জগন্নাথ 

দর্শনে গমন করিলেন। মনিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীমুন্তি দর্শন 


॥ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ২৯১ 


করিবামাত্র প্রভু ভাবাবেশে জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত 
হইয়া মুচ্ছিত হইলেন। বাহশৃন্ত হইয়া অনেক ক্ষণ পড়িয়া 
থাকিলে জগনাথের পড়িছ৷ প্রভৃকে সচেতন করিতে উপক্রম 
করিল। দৈবযোগে সেই সময় বাসুদেব সার্বভৌম তথায় 
উপস্থিত হুইয়! প্রভৃকে তদবস্থ নিরীক্ষণ পূর্বক আপন লোক 
দ্বারা বাটী লইয়া গেলেন। গৌরাঙ্গের ভূবনমোহন রূপ এবং 
অলৌকিক প্রেম বিকার দর্শন করিয়া সার্বভৌম বিশ্মিত হইয়া 
তাহাকে অতি যন্ত্র পুর্ব্বক পবিত্র শযোপরি রক্ষা করিলেন । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাগত । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


নিত্যানন্দ প্রভৃতি মহাপ্রভূর অনেক পশ্চাতে ছিলেন, 
তাহারা শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়। সর্বাগ্রে মহাপ্রভুর অনুসন্ধানে 
ব্যস্ত হইলেন । তাহাকে শ্রীমন্দিরে দেখিতে না পাওয়ায় সক- 
লেই চিস্তিত হইয়া সংবাদ লইতেছেন, এমন সময়ে বাশ্রদেব 
সার্বভৌমের: ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচাধ্য তথায় আগমন 
করিলে মুকুন্দ দত্ত তাহাকে চিনিতে পারিলেন। 


“নদীয়া নিবাসী বিশারদের জামাতা । 
মহাপ্রভুর ভক্ত তেহে। প্রভূর তত্বজ্ঞাতা ॥ 


২৯২ যুগাবতাঁর। 


পশশাশাপিপশশাপাপিপশাপীেশিশি টি পিগাপাদশাপিশিপিপশাপপিশপিদিলি 





শশা পিপাসা 


মুকুন্দ সহিত পূর্বে আছে পরিচয় । 
মুকুন্দ দেখিয়া তার হইল বিস্ময় ॥* 
শ্রীচেঃ ৮৫ 


গোপীনাথাচার্ধ্য মুকুন্দকে দেখিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, 
মুকুন্দ তাহাদিগের নীলাচল আগমন বৃত্তাস্ত সবিশেষ বর্ণন 
করিয়া বলিলেন, "আমি মনে মনে তোমাকে দেখিতে ইচ্ছ' 
করিতেছিলাম, দেবযোগে তাহাই ঘটন] হওয়ায় যে, কি পর্যয্ত 
আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। আমরা লোকমুখে 
শুনিলাম বে. মহাপ্রভু শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া আবিষ্ট হইলে 
সাব্বভৌম তাহাকে নিজ বাটাতে লইয়া! গিয়াছেন। তাহাকে 
অগ্রে না দেখিরা আমরা জগন্নাথ দর্শন করিতে পারিব না, 
অতএব তুমি আমাদিগকে সাব্বতৌমের বাড়ীতে লইয়! চল ১5 

মু্তন্দ ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি গোপীনাথাচাধ্যের মহিত গমন 
করিয়া প্রভৃকে দর্শন করিলেন। তখনও প্রভূর বাহ জ্ঞান 
মহিত জগন্নাথ দশনে পাঠাইয়া৷ দিলেন । ভক্তগণ নীলাচল চন্তরকে 
দর্শন করিয়৷ প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু তখনও প্রভূ আবিষ্ট 
রহিয়াছেন, দেখিয়। তাহারা উচ্চৈঃশ্বরে কীন্তন আরম্ত করি- 
লেন। কীনন ধ্বনি শ্রবণগোচর হইলে গ্রতু ক্রমে ক্রমে চেতন 
প্রাপ্ত হইলেন। 


“উচ্চকরি করে সবে নাম সংকীর্তন। 
তৃতীয় প্রহরে হেল প্রভুর ঢেতন ॥ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ২৯৩ 





পেপসি 
শপপপপপপাপা পাতি 


ঙ্কার করির1 উঠে হবি হরি বলি। 
আননে সার্বভৌম তার লৈল পদধৃলী॥ 
শ্রীচৈঃ চঃ__ 


মহাপ্রভু ভক্তগণকে দেখিয়া সকলের কুশল জিজ্ঞানা করি- 
লেন; অনন্তর সাব্দভৌমের আগ্রহে ভক্তগণের সহিত প্রত 
সেই দিব তথায় প্রসাদান্ন ভিক্ষা করিলেন। ভোজন সমাপ্ত 
হইলে সার্বভৌম গোপীনাথ আচার্যাকে মহাপ্রভু এবং তাহার 
সঙ্গিগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপীনাথ আচাধ্য 
মহা প্রভৃকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, “ইনি নবদ্বীপ বাসী ৬ 
জগগ্াথ মিশ্রের পৃত্র' পূর্বাশ্রমে ইহার বিশ্বস্তর নাম ছিল, 
এক্ষণে ইহার গুরু শ্রীুষ্চচৈতন্য নাম রাখিয়াছেন। অপর 
চারিজন কষ্$চৈতনোর অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং সঙ্গী । 


“গোপীনাথ আশচার্ষেরে কহে সার্বভৌম | 
গোসাঞ্ির জানিতে চাহি কাহা পুর্বাশ্রম ॥ 
গোপীনাথ আচার্য কহে নবদ্বীপে ঘর । 
জগন্নাথ নাম, পদবী সিশ্পুরন্দর ॥ 
বিশস্তর নাম ইহার তার ইহো পুত্র। 
নীলান্বর চক্রবর্তীর হয়েন দৌহিত্র 

শ্রীচৈঃ চঃ-- 


সার্দভৌম কহিলেন, “নীলাম্বর চক্রবন্তী আমার পিতা 
বিশারদের সমাধ্যায়ী এবং জগনাথ মিশ্র নবদ্ীপের মধ্যে এক- 
জন্‌ বভ্মানাম্পদ ব্যক্তি, ছিলেন, শুনিয়াছি। নবদ্ীপের 
সন্ধে বিশ্বস্তর আমার পরমপুজ্য ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।% 


২৯৪ যুগাবতার। 
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অনন্তর মহা গ্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তোমার আগ- 
মনে আমার বাড়ী পাবএ হইল । তুমি একে নবদ্ীপবাসী আমার 
অন্তরজ্গ ব্যক্তি, তাহাতে সন্ন্যাসী হওয়ায় সমধিক পূজ্য হইয়াছ। 
তোমার দশনে অন্য আম কৃতার্থ হহলাম।” 

মহাপ্রভূ বিনয়বনে বাঁললেন, “আপনি আমাকেও রূপ কথ! 
বলিবেন না। আপনি সর্ধপ্রকারেই আমার পুজনীয়, আমি 
আপনার অধান। আপনি বেদান্তাচার্য, সহত্র সহস্র সন্্যাসীর 
গুরু; আমাকে শিষ্যমধ্যে গণ্য করিয়া যাহাতে আমার ভাল 
হয়, সেহ মত উপদেশ প্রদান করবেন।” এই রূপ আলাপ 
পার৮য় সা হইলে সাব্মভৌম তাহার মাতৃশ্বনার গৃহে তাহার 
বাস। |নদ্ধারত করিয়। দিলেন। 

এক দিবস মুকুন্দ দত্ত ও গোগীনাথ আচার্য্য সাব্মভৌমের 
নিকট গমন করিলে, তাণ মহাপ্রঙ মন্বপ্ধে বাবধ প্রশ্ন [জঞ্াগ। 
করিতে লাগিলেন। সাব্বভোম বাঁললেন, পাবশ্বস্তর দেখিতে 
বেরূগ বূপবান্, উহার তদ্রপ ৭৪ আছে, কিন্তু সন্ন্যান গ্রহণ 
কারা আত অগ্তার কাধ্য করিয়াছেন। এহরপ যুবা গুক্ণষ 
কিঞপে সন্্যাস ধন্ম রক্ষা করিবেন? আমি ইহাকে বেদান্ত 
শুনহতে ইচ্ছা করিতোছ। বেদান্ত শ্রবণ কারয়া হহশার মন 
নিম্মল এবং জ্ঞানোদয় হইলে তখন অবশ্তইহ অদধৈতমার্গে 
প্রবেশ করিতে বাসনা হহবে।” 

মুকুন্দ সাব্মভোমের এইপ্প কথা শ্রবণ করিয়া বিমর্ষ 
হইলেন; তপনন্তর গোপীনাথ আচার্য কহিলেন,“ওহে উদ্রাচারষা, 
তুমি ভারতবর্ষ মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তাহাতে সন্দেহ নাই, 
কিন্তু গোরঙ্গের তব তুমি কিছুই বুঝতে পার নাই। গৌরাম্বকে 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। ২৯৫ 
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সর্বকারণের কারণ স্বরূপ পূর্ণেশ্্যশালী শ্রীভগবান্‌ বলিয়! 
জানিবে। তোমার কোন দোষ নাই, কারণ শাস্ত্রে বলিয়াছেন, 
যে, বিদ্ভাদ্ি দ্বারা ঈশ্বর তত্ব জানিতে পারা যায় না; কেবল 
ভগবৎ-কপাই তীহাকে জানিবার একমাত্র উপায়। অনুমান 
ও প্রমাণাদি দ্বারা ঈশ্বর তত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করা কেবল 
বৃথা শ্রম এবং কালক্ষেপ মাত্র 1” 
তথাপি তে দেব পদান্ুজদ্বয়ং, প্রসাদলেশানুগৃহীতএবহি । 
জানাতিতত্ং ভগবম্মহিনোনচান্য একোহুপি চিরংবিচিন্বন্‌ ॥* 
শ্রীমছাঃ ১০ম স্ক, ১৪ অ, ২৮ শ্লোকঃ__ 
“অনুমান প্রমাণ নহে! ঈপ্বর তত্ব জ্ঞানে । 
কৃপা বিন! ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে ॥ 
ঈশ্বরের কৃপা লেশ হয়ত যাহারে। 
সেইত ঈশ্বর তত্ব জানিবারে পারে ॥” 
শ্রীচৈঃ ভাঁক-- 
তখন .সার্বভৌম কহিলেন, “আমি তোমাদিগের সহিত 
ই গোঠী করিতেছিলাম মাত্র অতএব তোমরা আমার গ্রতি 
অনন্তষ্ট হইও না। বিশেষতঃ আমি অশাস্্ীর কোন কথা বলি- 
নাই, কলিষুগে গৌরাঙ্গ অবতারের কোন প্রস*্ই দেখিতে 
পাওয়া যায় না। বিশ্বস্তরকে একজন মহা ভাগবত ভিন্ন আমি 
আর কিছুই বলিতে পারি না” 
গোপীনাথ আচার্ষ। পুনকঝ্বার বলিলেন, “ওহে ভট্টাচাধ্য, 
তোমার মন অতি তর্কনিষ্ঠ, সেই জন্ত তুমি শাস্ত্র গুখাণ 
দখিয়াও দেখ না। শ্রীভাগবতাদি শান্তর কি বলিতেছেন; 
দেখ। যথা £-- 


২৯৬ যুগাবতার । 


৯ শিপ পিপিপি পাশীশীশিশ শিপীপাশাপিপিপশী পিপিপি 
পপপপাপীপিপশশদিশশটিশিশিশিটিটি ৩০০ পশলা পাপা পপ শিপশিশিিপকদিপিপিপপীপপিপীপ 





“কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃধৎ সাঙ্গোপাঙ্গাস্্র পার্ষদং। 
যজ্জেঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি শ্বমেধস2% 
শ্রীমপ্ভাঃ ১ম স্ক, ৫ম অ, ৩০ শ্লোক:--- 


“ম্বর্ণবর্ণ! হেমাঙ্গো বরাজশ্চন্দনালদী | 
সন্যাসকৃৎ সম: শান্তো নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণঃ।৮ 
মহাভারত দ্রানধন্মে নবতি শ্লোকঃ- 


ভট্টাচার্য! তোমাকে আর অধিক প্রমাণ বাক্য কি, 
দেখাব; আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, তোমার পতি ষখন 
গৌরাঙ্গের কৃপা হইবে, তখন তুমি তাহাকে জানিতে পাবিবে, 
নতুবা সহত্ম শান্তর গ্রমাণেও তোমার মন ভিজিবে না”! 

এক দ্দিবদ মহাপ্রভু সার্ধভৌমের সহিত জগন্নাথ দর্শন 
করিয়া তাহার বাটীতে গমন করিলে নার্বভোম বদিলেন, “তুমি 
কিছু বেদান্ত শ্রবণ কর, ইহাই আমার বাপনা।” মহাপ্রভু 
বলিলেন, “আপনি আমার পক্ষে যাহা ভাল বলিয়া বিবেচন! 
করিবেন, তাহা আমারও অহিনত হইবে । আপনি গুরু, আমি 
শিষ্য, অতএব আপনি বাহা অস্টমতি করিবেন আমি, অবিচারে 
তাহা সম্পন্ন করিব "" 

ভট্টাচার্য্য “বদাস্ত ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলে, মহা প্রভূ 
স্থিরভাবে উহ? শ্রবণ করিতে লাগিলেন । ক্রমান্বয়ে সাতদিন 
বেদান্ত শ্রবণ করিয়া কোন '্রকার প্রশ্ন অথবা প্রতিবাদ না 
করিলে, সার্মভৌম কহিলেন, “ওহে কৃষ্ণটৈতন্ত । অস্ সপ্ত 
দিবস হইল, তুমি বেদান্ত শ্রবণ করিতেছ, কিন্তু এই দীর্ঘ কালের 
মধ্যে একটি প্রশ্নও করিলে না, ইহার কারণ কি?” 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। ২৯৭ 


স্পািপিীপিীপাশা 


মহাপ্রভূ বলিলেন, “স্ত্রের অর্থ আমি উত্তম রূপ বুঝিতে 
পারিতেছি ; কিন্ত আপনার কৃত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আমার 
মন বিকল হইতেছে । আমি আপনার শিষ্য তুল্য, স্থুতবাং 
আপনি যে ব্যখ্যা! করিতেছেন, তাহার প্রতিবাদ করা আমার 
কর্তৃব্য নহে, এইজন্ত প্রশ্নাদি করিতেছি ন1।” 
ব্যাসস্থত্রের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া আপনি গৌণার্থ 
ব্যাখ্যা করিতেছেন, অতএব উহা শ্রবণযোগ্য নহে। বেদ 
বলেন, শ্রীভগবান সর্বৈশ্বধ্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, কিন্ত 
মায়াবাদী ভাষ্যকার কল্পিত ভাষ্য দ্বার! ব্যাসস্থত্রকে আচ্ছাদিত 
করিয়াছেন। 
“স্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে। 
লক্ষণ! করিতে দতঃ প্রামাণ্য হানি হয়ে ॥ 
ব্যাসের সুত্রের অর্থ সুর্যের কিরণ । 
স্বকলিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন ॥” 
শ্রীচেঃ চঃ- 
বেদ বলেন, ভগবান স্থুলাতিস্থল এবং ্ক্াতিশক্ম। যে 
সমুদয় শ্রুতি ব্রহ্গকে নিব্বিশেষ বলিয়াছেন, তাহার কারণ 


কেবল ব্রঙ্গের প্রাকৃত ভাব নিষেধ করিয়। চিন্ুয়ত্ব স্থাপন করা 
মাত্র। যথা হয়শীর্ষে ১-- 


“যা য৷ শ্রুতির্জল্লতি নির্বিবশেষং, 
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেৰ 
বিচারফৌগে সতি হন্ত তাসাং 
প্রায়োবুলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥৮ 


২৯৮ যুগাবতার । 


পিপিপি সাত ১... ১১৮৮০ শশশপপাশিপপপিপপসপিপাশ সপ পপপপসপী পাপা পা 
লাশীপিপাশিশীশটিটিিিিশীশ্িশীসিলপাাশিশিপিপিটি 


এই সচরাচর বিশ্ব ব্রদ্ধ হইতে স্থষ্ট হইয়াছে, তাহা কর্তৃক 
স্থিতি প্রাপ্ত হইতেছে এবং তাহাতে লীন হইবে । অপাদান, 
করণ এবং অধিকরণ এই তিনটি কারক ব্রদ্দের সবিশেষ চিহ্ন, 
ইহাই শ্রতিতাৎপর্ধয। “অপানিপাদে। জবনে!। গ্রহীতাঃ, 
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রদ্ষের প্রাকৃত হস্ত পদ নাই, তিনি 
অপ্রারুত হস্ত পদাদি সমন্বিত, ইহাই প্রতিপাদ্ন করিতেছেন । 
মায়াবাদিগণ ব্রহ্গকে নিত্য নিরাকার বলিয়া থাকেন, কিন্তু 
উপনিষদ তাহাকে নিত্য যড়ৈশ্বর্ধ্যপূর্ণ আনন্দময় বিগ্রহ 
বলেন। 
'ব্রহ্গশবে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান। 
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥” 
শ্রীচৈঃ চ:-- 
শ্রীমদ্ভাঃ ১০ম স্বন্ধে, ১৪অ, ৩১ শ্লোকঃ-- 
“অহোত্তাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং। 
যন্থিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং 


অদ্বিতীয় পণ্ডিত পার্বতৌম ভট্টাচার্য আপনার অসীম 
পাণ্ডিতা অন্মারে বিতওা করিয়াও স্বমত স্থাপন করিতে 
সমর্থ হইলেন নাঁ। তথন মহাপ্রভু বলিলেন, “আপনি মুগ্ধ 
হইবেন না; শঙ্করাঁচার্য্য অদ্বৈত বাদ স্থাপন জন্ত কল্পিত ভাষ্য 
দ্বার। বাস হ্ৃত্র আচ্ছাদন করিয়াছেন বলিয়া আপনার। বেদাস্তের 
প্রকৃত তাৎপর্য অবগত হইতে সমর্থ হয়েন নাই। এ বিষয়ে 
শঙ্করাচার্য্যেরও কোন দৌষ দৃষ্ট হয় না, কারণ তিনি ভগবানের 
আদেশ অনুসারে স্বকম্খ সাধন করিয়াছিলেন । যথা $-- 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ২৯৯ 


সপশপপাশীশশপ পাশ সা পাশা পিপপপপাীপপ পিপিপি পিসি পিপাপ শি 





পন্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে সহত্র নাম কথনে ৬১অ, ৩১ শ্রোকঃ-_ 
“স্বাগমৈঃ কল্লিতস্্্চ জনান্‌ মদিমুখান্‌ কুরু। 
মাঞ্চ গোপয় যেনস্যা স্থট্টিরেষোতুরোত্তরা ॥৮ 
তত্রেব উত্তর থণ্ডে ২৫ অ, ৭ম ্লোকঃ__ 
“মায়াবাদমসচ্ছান্্রৎ প্রচ্ছন্নৎ বৌদ্ধমুচ্যতে। 
ময়ৈব বিহিতং দেৰি কলো ব্রাহ্গণমুক্তিনা ॥৮ 
'মহাপ্রভূ বলিলেন, “ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুযার্থ স্বরূপ 
হয়। আত্মারাম মুনিগণও ভগবানের ভজন করিয়া! থাকেন। 
যথাঃ 


শ্রীমভ্ভাঃ ১ম স্কন্দে, ৭ম অ, ১০ম শ্নোকে শৌনকাদীন্‌ 
প্রতি সত বাকাং-_- 


“আত্মারামশ্চ মুনয়োনিস্রন্থা অপ্ৃযুরুক্রমে | 

কুর্বন্ত্য হৈতুকীৎ ভক্তিমিথং ভূত গুণো হরিঃ ৮ 

সাব্বভৌম এ শ্লোক শুনিয়৷ মহাপ্রভূকে উহার অর্থ করিতে 
বলিলে,প্রত্‌ বলিলেন,“আপনি অগ্রে উহার অর্থ করুন, পশ্চাতে 
আমি যাহা জানি বলিব।” সার্বভৌম অসীম পাণ্ডিত্য 
প্রতিভায়  শ্লোকের নয় প্রকার অর্থ করিলেন। মহাপ্রভু 
তৎপরে আঠার প্রকার অর্থ করিয়া বলিলেন, “ভগবান, তাহার 
শক্তি এবং গুণ এই তিনের প্রভাব মানব বুদ্ধির অতীত। যত 
প্রকার সাধ্য নাধন আছে সকলের উপরেই এ তিনের আতি- 
শয্য দেখিতে পাওয়া যায়। শুকদেব এবং সনকাদি মুনিগণ 
উহার প্রমাণ স্বন্ধপ; কোন প্রকার উদ্েপ্ত ন| থাকিলেও 


৩০০ যুগাঁবতার। 


উহার! কেবল ভগবানের অচিস্ত্য শক্তি এবং গুণের বশবর্তী 
হইয়। তাহাকে ভজন করিয়! থাকেন । 

মহাপ্রভুর শ্রীমুখে গ্লোক ব্যাথা শ্রবণ করিয়া সাব্ৰতৌম 
বিশ্মিত হইলেন, তাহার আর বাক্যন্ফৃত্তি হইল না। প্রভু তখন 
ভষ্টাচাধ্যকে কৃপা করিতে মনন করিয়া নিজ রূপ প্রকাশ 
করিলেন। 


“নিজ রূপ প্রভূ তারে করাইল দর্শন । 
চতুভু'জ রূপ প্রভূ হইল তখন ॥ 
দেখাইল তারে আগে চতুভূর্জ রূপ । 
পাছে শ্যাম বংশা মুখ স্বকীয় স্বরূপ ॥ 
দেখি সাব্বভৌম দণওবৎ করি পড়ি। 
পুনঃ উঠ স্ততি করে ছুই কর যুড়ি ॥১? 
শ্রীচে চ£- 


“বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ 
শিক্ষার্থ মেকঃ পুরুষঃ পুরাণ । 
শ্বীকৰ্কচৈতন্যশরীরধারী 

কৃপান্বৃধি ধস্তমহং প্রপদ্যে ॥ 
কালান্ব্টৎ ভক্তিযোগং নিজং যঃ, 
প্রাদুক্ষ্,ং কৃষ্ণচৈতন্যনাম]। 
আবিভূতিস্তস্ক পদারবিন্দে, 
গাঁড়ং গাঁট়ং লীয়তাং চিত্তভূঙ্গঃ ৮ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৩৩১ 





এই ছুই শ্লোক ভক্তকণ্ঠ মণিহার | 
সার্বভৌমের কীর্তি ঘোষে চক্কা বাদ্যাকার ॥৮ 
শ্রীচৈঃ চঃ-_ 
সার্বভৌম মহাপ্রভুর পাদপত্মে বিক্রীত হইলেন, আর 
তাহার কিছুমাত্র স্বাধীনতা রহিল না। মহাপ্রভুকি বস্ত তিনি 
প্রতাক্ষ দর্শন করিয়া এক বারে দিশেহার। হইয়া কেবল অগাধ 
অনস্ত গৌরাঙ্গ-প্রেম-সিন্ুতে তাসিতে লাগিলেন। 


“সার্বভৌম হইলা৷ প্রভুর ভক্ত একজন । 

মহাপ্রভুর সেব। বিন নাহি অন্য মন ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত শচীস্থত গুণধাম। 

এই ধ্যান এই জপ লয় এই নাম ॥* 
শ্রীচৈঃ চঃ-- 


সার্বভৌমের বৈষ্ণবত1 দেখিয়া গোপীনাথাচাঁধ্য আনন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন; অপর সকল ব্যক্তি মহা- 
প্রভুকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্ত্রনন্দন জ্ঞান করিয়া আন্তরিক ভক্তি 
সহকারে তাহার শরণ লইলেন। সার্ধভৌম একজন বিশিষ্ট 
ব্যক্তি, তিনি মহা প্রভূকে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে বিশ্বাস করায় সাধারণ 
লোকের আর কোন প্রকার বিচার করিবার আবশ্যকতা হুইল 
না; সকলে অবিচারে গৌরাঙ্গচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন । 
স্পর্শমণি লৌহ্‌কে স্পর্শ দ্বারা সুবর্ণ করিলে যেমন তাহার গুগ 
পরিজ্ঞানে অন্মান বা যুক্তির প্রয়োজন হয় না, অদ্বিতীয় পণ্ডিত 
বাস্থদেব সার্বভৌম মহাপ্রভুর ভক্ত হুইলে, তাহার পদাশ্রক্ 
গ্রহণ করিতে আর কাহারই বিচারের প্রয়োজন হইল না। 

২্৬ 


৩০২ যুগাবতার। 
“এই মহাপ্রভূর লীল! সার্বভৌম মিলন ॥ 
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ । 
জ্ঞান কর্মপাশ হৈতে হয় বিমোচন ॥ 
শ্রদ্ধায় চৈতন্য লীল! শুনে যেই জন। 
আঁচরে মিলয়ে তারে চৈতন্য চরণ ॥* 

শ্রীচৈঃ চঃ-, 
পর্ধন্ৎ তং নৌমি চৈতন্যং বাস্থদেবং দয়াত্রধীঃ 
নফটকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার ঘঃ॥৮ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


মহাগ্রভূ ১৪৩১ শকে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ 
করেন, তৎপরে নীলাচলে আসিয়া ফাল্গুন ও চৈত্র ছুই মাস 
বান করেন। ১৪৩২ শকের প্রারন্তে তিনি দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ 
করিতে মনন করিয়। ভভ্গণের নিকট আপন অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিলেন। ভক্তবৃন্দ এই ভাবী প্রভু বিচ্ছেদ মনে করিয়৷ বিকল 
হইলে, তিনি বলিলেন, “আমার অগ্রজ বিশ্বরূপ সন্যাসী হইয়। 
দক্ষিণে গিয়াছিলেন, অতএব আমি একবার একাকী তাহার 
অন্ুসন্ধান না করিয়া কোনবপে স্থির থাকতে পারিতেছি না 1” 

সর্বজ্ঞ প্রভু বিশ্বরূপের অনুসন্ধান ছল করিয়া দক্ষিণ দেশ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ। ৩৩ 





উদ্ধার করিতে উদ্যোগী হইলে, নিত্যানন্দ বলিলেন, “প্রভূ, 
যদি তূমি একান্তই দক্ষিণ ভ্রমণ করিতে বাসনা করিয়! থাঁক, 
তাহা হইলে আমাকে সমভিব্যাহারে লও। আমি দক্ষিণের 
তীর্ঘপথ সমুদয় অবগত আছি; অতএব আঁমাকে সঙ্গে লইলে 
তোমার কোন প্রকার কষ্ট হইবে ন1।”, প্রভূ বলিলেন, "আমি 
নর্তভক এবং তুমি সুত্রধার, তুমি ষেরূপে নাঁচাও আমি সেই মত 
নাচিয়া থাকি। আমি সন্ন্যাস করিয়! বৃন্দাবনে চলিলাম, তুমি 
পণ ভূলাইয়! আমাকে অদ্বৈত ভবনে লইয়া গেলে। নীলাচলে 
আসিতে পথে আমার দণ্ড গাছটি ভাঙ্গিয়া নিজের অভি- 
গ্রায় দিদ্ধ করিলে। এবার আমি একাকী পর্যটন করিব, 
কাহাঁকেও সঙ্গে লইব না।” 

একাকী গমনে মহাপ্রভুর দু নঙ্কল্প দেখিয়া নিত্যানন্দ 
কহিলেন, “যদি নিতান্তই একাকী ভ্রমণ করিতে অভিলাষ হইয়া 
থাকে, আমার অনুরোধে এই কৃঞ্চদাস নামে বিপ্রকে সমভি- 
ব্যাহারে লও । তোমার ছুই হস্ত সর্বদা নাম জপে আবদ্ধ 
থাকে, অতএব কৌপীন বহির্ধা এবং জলপাত্র লইয়া যাইবার 
জন্য একজন লোকের বিশেষ প্রয়োজন ॥' প্রভু নিত্যানন্দের 
অনুরোধক্রমে অগত্যা কৃঞ্চদাস বিপ্রকে সঙ্গে লইতে সন্ত 
হলেন, অনন্তর সার্বভৌম বলিলেন, “প্রভূ, আমার একটি 
অন্নরোধ আছে) গোদাবরী তীরবর্তী বিদ্যানগর গ্রামে রামা- 
নন্দ রায় নামক একজন প্রেমিক বৈষ্ণব আছেন, কৃপা -করিয়া 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আমি তাহার প্রকৃত মর্ম 
বুঝিতে না পারিয়! পূর্বে একবার পরিহাস করিয়াছিলাম,' কিন্তু 
এখন বুঝিতেছি যে, তাহার সমান রসিক ভক্ত জগতে আর 


৩০৪ যুগাবতার 1 


১১১১ 


নাই। রামানন্দ রায় রাজমন্ত্রী, অতএব বিষয়ী জানে তাহাকে 
উপেক্ষা করিবেন না।% 
অঙ্গীকার করি প্রভু তাহার বচন। 
তারে বিদায় দিতে তারে কৈল আলিঙ্গন ॥ 
ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্বাদে। 
নীলাঁচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে ॥ 
এত বলি মহাপ্রভূ করিল! গমন । 
মুচ্ছিত হইয়া তাহা পড়িল সার্বভৌম ॥ 
তারে উপেক্ষিয়। কৈল শীঘ্র গমন। 
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত মন ॥ 
মহাঁনুভাঁবের চিত্তের স্বভাব এই হয়। 
পুষ্পদম কোমল কঠিন বজময় ॥” 
শ্রীচৈঃ চঃ-_ 
ভবভূতি কত বীরচরিতস্যোত্তর চরিতে তৃতীয়াঙ্কে ২৩ শ্লোকঃ। 
“বজাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুহ্মাদপি | | 
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ ॥৮ 
নিত্যানন্দ প্রভূ এবং গোপীনাথাচাধ্য প্রভৃতি আলালনাথ 
পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সমভিব্যাহারে আদিলে, তথা হইতে মহা প্রভু 
তাহাদিগকে মধুর বাঁক্যে সাস্বন! করিয়া বিদায় দিলেন । 
“মত্ত সিংহ প্রায় প্রভূ করিলা গমন |: 
প্রেমাঁবেশে যায় করি নাম সংকীর্ভন ॥,, 
শ্রীরুঞ্ণ চৈতন্স্য বাক্যং। 
রুষ্ণ ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ! কষ! কষ! কষ! হে। 
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ ! কৃষ্ণ! কৃষ্! কৃষ্ণ! কৃষ্! হে ॥ 
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কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ । কৃষ্ণ ! রক্ষমাং। 
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ | কৃ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ | পাহিমাং॥ 
রামরাঘব! রাঁমরাঘব! রাঁমরাঁধব ! রক্ষমীং। 
কুষ্ণকেশব ! কৃষ্ণকেশব ! কৃষ্ণচকেশব ! পাহিমাং ॥% 
এই শ্লোক পাঠ করিয়! মহাপ্রভূ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 
পথে যাহাকে দেখেন, তাহাকেই বলেন ভাই, “হরি হরি বল" ২ 
অনন্তর তাহাকে আলিঙ্গন দানে বিদায় দিলে সে ব্যক্তি হরেকৃ্ 
বলিয়া উন্মন্তপ্রায় নৃত্য করিতে থাকে । অপর যে কেহ & 
ব.ক্তিকে স্পর্শ করে তাহারও এরূপ দশা ঘটে । এই এক 
অতাদুত উপায়ে হরিনাম গ্রচার করিয়া মহাপ্রড় দক্ষিণদেশ 
ভমণ করিতে লাগিলেন। তিনি বেস্থান দিয়া গমন করিলেন, 
তাহার চতুর্দিকে অতি দৃরবর্তী স্থান পর্যন্তও নাম শোতে ভািয়! 
গেল। 
হী “এই মত কৈলা ঘাবৎ গেলা সেতৃবদ্ধে। 
সর্বদেশ বৈষ্ঞব হৈল প্রভূর সম্বন্ধে ॥ 
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈলা প্রকাশে । 
সে শক্তি গ্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণ দেশে । 
গ্রভূকে যে ভজে তারে তার কৃপা হয়। 
সেই সে এ সব লীলা সতা করি লয়। 
অলৌকিক লীলায় যার ন৷ হয় বিশ্বাস। 
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ ॥!? 
শ্রীচেঃ চঃ--- 


মহাপ্রভ্‌ কৃর্মতীর্থে উপনীত হইলে তথায় এক বৈদিক ব্রাহ্মণ 
বিশেষ ভক্তির সহিত তাহার সেবা! করিলেন। এক রাত্রি 


৩০৬ যুগাবতার । 


তাহার বাঁটীতে বাম করিয়। পর দিবস প্রাতঃকালে তথা হইতে 
গমন করিবেন, এমন সময় বাসুদেব নামক একজন কুষ্ঠব্যাধিগ্র্ত 
ব্রাহ্মণ আসিয়। তাহার কৃপা প্রার্থনা! করিল। কৃপাময় প্রভূ 
ব্রাহ্মণকে কাতর দেখিয়া তাহাকে আলিঙ্গন "করিলেন। অপ- 
রাধী ব্রাহ্মণ মহা প্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ পাইবা মাত্র দিব্য দেহ ধারণ 
করিয়া অপরিমীম আনন্দের মহিত তাহার শ্রীচরণধূলি মন্তকে 
ধরিল। তৎপরে পুলকাশ্র বিসর্জন করিয়া করযোড়ে তাহাকে 
স্তব করিতে লাগিল। 


“কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্‌ ক্ধ কৃষ্ণ: শ্রীনিকেতনঃ। 
্রঙ্মবন্ধুরিতি স্মহং বাহুভ্যাং পরিরস্তিতঃ ॥ 
শ্রীমস্তাঃ ১ৎস্ব, ৮১অ, ১৫ শ্লোক ৫ 
বহু স্ততি করি কহে শুন দয়াময়। 
জীবে এই গুণ নাহি তোমাতে এই হয় ॥ ঞ 
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর। 
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ 
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া । 
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥ 
প্রভূ কহে কভূ তোমার না হবে অভিমান । 
নিরস্তর কহতুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাঁম | 
শ্রীচৈঃ চঃ-_ 
মহাপ্রভু গমনোদ্যত হইলে বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিলেন, "প্রভো 
আমি তোমাকে ছাড়িয়! থাকিতে পারিব না, আমাকে তোমার 
সঙ্গে যাইতে অনুমতি কর।” প্রত তাহাকে প্রবোধ দিয়] 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৩০৭ 
বলিলেন, “আমি আদেশ করিতেছি, তুমি গৃহে থাকিয়া কৃষ্ণ 
তজন কর, তোমার চিত্ব কখনও বিষয়াকৃষ্ট হইবে ন1।” 

তদনস্তর প্রভূ কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান 
করিলেন। ক্রমে ক্রমে বহু তীর্থ দর্শন করিয়! প্রভু জিয়ড় 
নুসি'হ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীনৃমিংহ দেবকে 
দগ্ডবৎ করিয়] প্রেমাবশে নৃত্যাদি করিলেন। তৎপরে অপরা- 
গর অনেক তীর্থ পর্যটন করিয়া গোদাবরী তীরে উপনীত 
হইলেন। প্রভু গোদাবরীর পরপারে যাইয়। স্নানাদি সমাপন 
পূর্বক তীরে বসিয়া! হরিনাম কীর্তন করিতেছেন, ইতিমধ্যে 
কোন সন্ত্রান্ত ব্যক্তি দোলারোহণে শ্নন করিতে আগমন 
করিলেন। তাহার সঙ্গে অনেক লোক আসিয়াছিল, গ্রাভূ 
তাহার্দিগকে জিজ্ঞাসা! করায় অবগত হইলেন যে, ইনিই 
রামানন্দ রায়। 

রামানন্দ স্লানাদি সমাপন করিয়া প্রত্যাগমন কালে 
দেখিলেন, অনতিদূুরে একজন অপূর্ব্ব কাস্তিবিশিষ্ট সন্ন্যাসী 
বিয়া রহিয়াছেন। প্রভুকে দেখিয়৷ রাম রায়ের বিশ্ময় জন্মিল, 
অনন্তর তাহার নিকটে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। 
মহাগ্রভূ রাঁমানন্দকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “আমি 
সার্ভৌমের. নিকট তোমার মহত্তের . কথা শ্রবণ করিয়া অদ্য 
তোমারই দর্শন মানসে এই স্থানে আসিয়াছি, কিন্তু বিনা যত 
তোমার সাক্ষাৎ পাইয়া যারপর নাই আনন্দ লাভ করিলাম ।” 
রামানন্দ বিনীত ভাবে কহিলেন, “ভগবন) আমি অতি অধম 
শৃত্র;) আপনি যে বেদ বিধি পরিত্যাগ পূর্বক আমাঁকে 
স্পর্শ করিলেন, ইহাতেই আমি বুঝিলাম, আপনি কখন দামান্য 


৩০৮ যুগাবতার। 


লাীিলািক দিপা তাপাাশিশপপাপপী 
্লপ্পপপল এএশপিশশাপশিশপীশাগা পপপপপাপপপপা পিপিপি লপাশাল 





ব্যক্তি নহেন। আপনার বাহ লক্ষণে আপনাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর 
বলিয়া অনুমান ,হইতেছে। অদ্য আপনার অঙ্গ ম্পশ পাইয়া 
আমার মনুষ্য জন্ম সার্থক হইল। 

“মহান্ত স্বতাৰ এই তাবিতে পামর। 

নিজকাধ্য নাহি তবু ধান তার ঘর ॥৮ 


শ্ীমন্ভাঃ ১,স্ক, ৮অ, ২ শ্লোকঃ_- 
“মহদ্বিচলনংনৃণাং গৃহীণাং দীনচেতসাং | 
নিঃশ্রেয়নায় ভগবন্নান্ুথা কল্পতে কচিৎ ॥, 


রামানন্দের সহিত মহা প্রভূর কথাবার্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে 
একজন ব্রাহ্ষণ আয় প্রভৃকে নিমন্ত্রণ করিলেন। গভু এ 
ত্রাহ্ণের বৈষ্ণব লক্ষণ দেখিয়া নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। 
অনন্তর রাঁমরায়কে বলিলেন, “আমি উপস্থিত মতে এই 
ব্রাহ্মণের বাড়ী ভিক্ষা করিতে চলিলাম, কিন্তু সন্ধ্যার সময় যেন 
অবশ্য অবগত তোমার সাক্ষাং পাই । তোমার মুখে কৃষ্ণ কথ। 
শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা আছে।” 
“রায় কহে আইল। যদি পামর শোধিতে। 
দর্শন মাত্রে শুদ্ধ নহে মোর ছুষ্ট চিত্তে ॥ 
দিন পাঁচ সাত রহি করহ মাজ্জন। 
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন 
যদ্যপ বিচ্ছেদ ফ্রোহার সহন ন1 ঘায়। 
তথাপি দণ্ডবৎ করি চিল রাম রায় ।” 
শ্রীচৈঃ চঃ- 


মহাপ্রভু ভোঞ্নান্তে এ ব্রাহ্মণের বাড়ীতেই বিশ্রাম 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৩০৯ * 
করিলেন। অনস্তর সন্ধ্যার সময় রামানন্দ একজন মাত্র ভৃত্য 
সঙ্গে লইয়া তথায় আগমন করিলেন। রামানন্দ প্রভূকে 
দণ্ডবৎ করিয়া উপবেশন করিলে উভয়ে কৃষ্ণ কথা আরস্ত 
করিলেন । 
প্রভূ ॥ ওহে রায়, তোমার মুখে সাধ্য সাধন তত্ব শ্রবণ করিতে 
ইচ্ছা! করি। 
রা। ভগবন, আপনি সকলই বিদিত আঁছেন, তথাপি কৃপা 
করিয়া যখন এই দাসানগদাদকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
তখন ইহা দ্বারা এই অনুমান হইতেছে যে, এই অধমকে 
কৃতার্থ করাই আপনার মুখ্য উদ্দেশ্ত। যাহা হউক 
আমার যথাসাধ্য, সেই মত. প্রকাশ করিতেছি, কৃপা 
করিয়া দোষ পরিহার করিবেন । শান্তর পৃষ্টে জানা 
যায় যে, স্বধন্ম পালন পূর্বক বিষণ আরাধনা করাই 
পুরুষের কর্তব্য । যথা ?-- 
বিষুণপুরাঁণে তৃতীয়াংশে অষ্টমাঁধ্যায়ে অষ্টম শ্লোক: 
“বর্ণীশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান,। 
বিষুঃরারাধ্যতে পন্থা! নান্যত্তত্তোষকারণৎ ॥৮ 
প্রভূ । “এহ বাহা আগে কহ আর।” 
রা। সর্ব কর্ম শ্রীকষ্ণে অর্পণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই 
নাই । যথা 2-- 
শ্রীমন্তগবদগীতা ৯অ, ২৭ শ্লোক ১.৮ 
“যৎ করোধষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি য। 
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তত কুরুষ্ব মদর্পণং |” 


৩১০ যুগাবতাঁর | 


পপি পাপা এ আপস 





প্রভু! “এহো বাহা আগে কহ আর?” 
রা! শ্বধন্ম পরিত্যাগ করাই বিশিষ্ট ভাব । 


যথাঃ-_শ্ীমন্তাঃ ১১ স্ব, ১১ অ, ৩২ শ্লোক: 
“আজ্ঞায়ৈবং গুণান, দোষাম্ময়াদিষ্টানপি ন্বকান,। 
ধম্ম[ন সংত্যজ্য যঃ সর্ববান, মাংভজে স চ সত্তমঃ॥ 


শ্রীমন্ভগবদসীতা ১৮ অ, ৬৭ শ্লোকঃ _- 
সব্বিধন্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাৎ সর্ববপাঁপেভ্যে। মোক্ষযিষ্যামি মাশুচঃ 1 


প্রভূ । “এহো বাহা আগে কহ আর”? 
রা জ্ঞান মিশ্র! ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। 
ভগবদগীতা ১৮ অ, ৫৪ শ্লোকঃ_. 
“ব্রঙ্গভূতঃ প্রপন্নাত্বা ন শোচতি ন কাওতি। 
সমঃ সর্বেনষু ভূতেষু মন্তক্তিৎ লভতে পরাং ॥% 
প্রভৃ। “এহো বাহ আগে কহ আর।” 
রা। জ্ঞান শূন্য ভক্তি কল হইতে মুখ্য ভাব। 


শ্রীমাঃ ১৭ স্ক। ১৪ অ,৩ শ্রোকঃ_- 
শ্রীভগবস্তং প্রতি ব্রঙ্গবচনং। 
“জানে প্রয়াস মুদপাস্য নমন্ত এব, 
জীবন্মি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাৎ | 
স্বানস্থিতাঁঃ শ্রতিগতাং তনুবাঙ্যনোভি 
ে প্রায়শোহজিতজিতোহপ্যসি তৈ দ্্িলোক্যাং ॥ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৩১১ 





প্রভু। “এহো হয় আগে কহআর।” 

রা। সর্ধশান্ত্রে ভগবদ্তক্তি এবং প্রেমের উৎকর্ষ স্থাপন 
করিয়াছেন, অতএব প্রেম ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর 
কিছুই নাই। 

প্রভু । “এহে! হয় আগে কহ আর।” 

রা। দদ্দান্ত প্রেম সর্ব সাধ্য সার ।” 


শ্রীমস্াঃ ৯স্ক, ৫অ, ১১প্লোকে অন্বরীষং প্রতি ছর্বাসসে। বচনং ;-- 


“যন্নাম শ্রুতিমাত্রেণ পুমান, ভবতি নিন্মীলঃ। 
তস্য তীর্থপদঃ কিৎবা দাানামবশিষ্যতে ॥৮ 


প্রভু । “এহো হয় কিছু আগে আর।” 

রা। সধ্য প্রেম সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 

প্রভূ। “এহোত্তম আগে কহ আর? 

রা। বাৎসল্য প্রেম উহা! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 

প্রভু। “'এহোত্বম আগে কহ আর। 

রা। কাস্তাভাবময় প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। 


শ্রীম্ভাঃ ১৭ স্ক, ৪৭ অ, ৫৪ শ্লোকঃ গোপীঃ প্রতি উদ্ধববাক্যং। 


“নায়ং শ্রিয়োহজ উনিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ, 
স্বর্যেষিতাং নলিনগন্ধরুচাৎ কুতোন্যাঃ। 
রানোগুসবেহস্য ভূজদগুগৃহীতকণ 
লব্ধাশিষাং য উদ্রগাদ্বজনুন্দরীণাং ॥” 


৩১২ যুগাবতার। 





প্রীমন্তাঃ ১০ স্ক, ৩২) অ, ২ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং। 


“তাসামাবিরভূচ্ছোরিঃ ন্মুয়মানমুখাম্জঃ। 
পাতাম্বরধরঃ শ্রথ্থী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ 


রামানন্দ কহিলেন কৃষ্ণ প্রাপ্তির বহুবিধ উপায় আছে বটে, 
কিন্তু সর্বপ্রকার সাধকই আপন আপন ভাবকে শ্রেষ্ট জ্ঞান করি- 
বেন, নচেং প্রীতির অভাবে প্রেমলাঘব হইবার সম্ভাবনা আছে। 
তটস্থৃলক্ষণ দ্বার! বিচার করিলে প্রেমের তারতম্য লক্ষিত হইয়া 
থাকে । ভগবানকে যিনি যে ভাবে ভজন করিয়া থাকেন,সর্ব্বভাব- 
গ্রাহী ভগবান্‌ মেই ভাবে তাহার মনোবাঞ্ পর্ণ করেন। 

গীতা ৪ অ, ১১ শ্লোকঃ- 
“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তখৈব ভজাম্যহং। 
মম বতুমীনুবর্ন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ|% 


রামানন্দের প্রমুখাৎ ভজন তত্ব শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু গ্রীত- 
চিত্তে কহিলেন, “রায়, ইহা হইতে আরও কিছু যদি জান, 
তাহা হইলে আমাকে শুনাও ৮” রামানন্দ বলিলেন, পপ্রভো।, 
বাহ! তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম, উহা ব্যতীত আমার বুদ্ধি 
আর অগ্রসর হয় না। মধুর প্রেম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, 
তগবাঁন সর্বপ্রকার মধুর ভাবেই বশীভূত হইয়া থাকেন” 
“আকাশাদি গুণ যেন পর পরভূতে। 
ছুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 
পরিপূর্ণ কষ্চ প্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে। 
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥” 
শ্রীচৈঃ চঃ-_ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৬১৩ 


শশী 


জ্রীমস্তাঃ ১০ স্ব, ৮২ অ, ৩২ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীরুষ্ণবাঁক্যং। 
“ময়িভক্তিহিভূতানামম্থতত্বায় কল্পতে। 
দিষ্টয। যদাসীন্মতস্সেহে! ভবতীনাং মদাঁপনঃ ॥ 


এ্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর। 

রায় কহে ইহ! বই বুদ্ধি গতি নাহি আর ॥ 

ষেবা প্রেম বিলাঁদ বিবর্ত এক হয়। 

তাহা শুনি তোমার স্থখ হয় কিনা হয় ॥ 

এত বলি আপন কৃত গীত এক গাইল। 

প্রেমে প্রতু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল ॥”? 
উঠচৈঃ চঃ-- 

ৃ গীত। 

“পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। 

অন্ুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥ 

না সো রমণ ন। হাম রূম্ণী। 

ছুহ' মন মনোভব পেশল জানি ॥ 

এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী । 

কানঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥ 

না খোজলু' দূতী না খোজলু' আন। 

'ছুহঁকে! মিলনে মধ্যেতে পাঁচবাণ ॥ 

অবশোই বিরাগ তুহু ভেলি দূতী। 

স্থপুরুথ প্রেমক এঁছন রীতি ॥” 

এইরূপ কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া 
রামানন্দ প্রভুকে প্রণাম পূর্ধক নিজ কাঁধ্যে গেলেন, তৎপরে 
২৭ 


৩১৪ যুগাবতার । 








সন্ধ্যার সময় পুনরায় আগমন করিয় ইষ্টগোষ্ী করিতে আরস্ত 

করিলেন। 

প্রভৃ। ওহে রায়! আমার কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর কর। 

রাঁ। আমি ভাল মন্দ কিছুই জানি না) তুমি যেমন বলা- 
ইতেছ, আমি তেমনি বলিতেছি। 

প্রভৃ। কোন্‌ বিদ্যা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট । 

রা। “কুষ্ণ ভক্তি বিন! বিদ্যা নাহি আর ।? 

গ্রভু। “কীন্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্‌ বড় কীন্তি।/' 

রা। “কৃণ্ঝ ভক্ত বলিয়। যাহার হয় খ্যাতি ।' 

প্রব। “সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্‌ সম্পান্তগণি।” 

রা । “রাধাককঞ্জ প্রেম বার সেই বড় ধনী ।” 

প্রহু। “ছুঃখ মধ্যে কোন্‌ ছুঃখ হয় গুরুতর 1” 

রাঁ। “কঞ্চ ভক্ত বিরহ বিন] দুঃখ নাহি দেখি পর।”। 

প্রহথ। “মুক্ত মধ্যে কোন্‌ জীব যুক্ত করি মানি 

রা। “কৃঞ্ প্রেম যাঁর সেই মুক্ত শিরোমণি ।”' 

প্রভৃ। “গান মধ্যে কোন্‌ গান জীবের নিজ ধর্ম” 

রা। পরাধাকুঞ্জের প্রেম কেলি যেই গীতের মনন” 

প্রতী। দশ্রেয়ো মধ্যে কোন্‌ শ্রেয়ো জীবের হয় সার” 

রা। “কুঞ্ণ ভক্ত নঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর |? 

প্রনধ। “কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ।”? 

রা। “কৃষ্চনাম গুণলীল। প্রধান ম্মরণ।'" 

প্রন্থ। “ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্‌ ধ্যান” 

রা। “বাধাকষ্ণ পদানুজ ধ্যান প্রধান।+ 

প্রভু। “দর্ব ত্যজি জীবের কর্তব্য কাহা বাস ।” 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৩১৫ 


রা। “আ্রীবুন্দাবন ভূমি ষাহা নিত্য লীলারাস।” 

প্রভূ “শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্‌ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ৮ 

রা। “ধাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা কর্ণ রসায়ন ।” 

প্রহী। ণউপাম্যের মধ্যে কোন্‌ উপাস্য প্রধান», 
রা। “শ্রেষ্ঠ উপাপ্য যুগল রাঁধাকৃষ্চ নাম ।” 

প্রহথ। “মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহ ছুহার গতি 
রা। “স্থাবর দেহ দেব দেহ যৈছে অবস্থিতি |" 


“অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিশ্ব ফলে। 
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র কুলে ॥ 

অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শু জ্ঞান। 
কষ প্রেমামৃত পাঁন করে ভাগ্যবান্‌।? 


এই মত কথ প্রসঙ্গে রাত্রি প্রভাত হইলে রামানন্দ মহা 
প্রভূকে প্রণাম করিয়া নিজ কার্যে গমন করিলেন। অনন্তর 
সন্ধ্যা হইলে পূর্বের ন্যায় আগমন করিয়া কৃষ্ণ কথা কহিতে 
আরন্ত করিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া রামানন্দ বলি- 
লেন, “প্রভো, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। 
আমি পূর্বের ন্যায় তোমাকে মন্যাসী প্রায় দেখিতেছি না 
কেন? তোমাকে প্রত্াক্ষ ব্রজেন্্রননদন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া! বোধ 
হউতেছে। শ্রীকৃষ্ণের সমুদয় বিভূতিই তোমাতে লক্ষিত হই- 
তেছে। আরও দেখিতেছি যে, শ্রীবৃভানুনন্দিনী তোমার সম্মথে 
বর্তমান থাকিম্ন! নিজ অঙ্গ কান্তিতে তোমার শ্তামতন্ধ আধুত 
করিয়! রাখিয়াছেন।” 

মহাপ্রভু কহিলেন, *শ্রীকৃষ্ণে তোমার গাঢ় অনুরাগ থাকায় 


৩১৬ _ যুগাবতার । 
সর্বত্র তোমার কৃষ্ণ স্কুপ্তি হইতেছে। প্রগাঢ় প্রেমের প্ররূপ 
লক্ষণই বটে।” 

“প্রভু কহে ুষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়। 

প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥ 

মহাঁভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম ৃ 

তাহা তাহ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্করণ। 

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মুস্তি। 

সর্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্কুত্ি॥। 


শ্রীচৈঃ চঃ-- 


শ্রীমদ্ভাঃ ১১স্ক, ২অ, ৪৩ শ্লোক__ 
“সর্ববভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবস্তাবমাস্্নঃ | 
ভূতাঁনি ভগবত্য।ত্মন্যেষ ভাগবতৌনভ্তমঃ।” 


মহাপ্রভুর এইরূপ স্তোক বাক্য শ্রবণ করিয়া রামানন্দ 
বলিলেন, “পরতো, অতঃগর আর ছলনা করিও না। আমাকে 
তোমার একান্ত দ্রান বলিয়া! গ্রহণ করিয়া! নিজ পরিচয় প্রদান 
কর। আমাকে কৃপা করিতে এখানে তোমার শুভাগমন হই- 
য়াছে, ইহা তুমি স্বয়ং শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছ; এক্ষণে তাহা 
সম্পূর্ণ করিয়। নিজ মহিমা প্রকাশ কর।” 

ভক্তাধীন ভগবান আর থাকিতে পারিলেন না, তাহার 
বিশ্বাধরে একটি মধুর হাসির রেখা পড়িল 7 রামানন্দ দেখিলেন, 
শ্রীমতী বামে করিয়া গোপীজন বল্লভ ভূবনমৌহ্ন রূপে তাহার 
সম্মুখে শোভিতেছেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৩১৭ 





“দেখি রামানন্দ হৈলা আনন মৃচ্ছিতে। 
ধরিতে ন! পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে ॥. 
প্রভু তারে হস্ত ল্পর্শি করাইল চেতন। 
সন্ন্যাপীর বেশ দেখি বিশ্বৃত হল মন ॥৮ 
শ্বীচৈঃ চঃ-- 
তদনন্তর মহাপ্রভু রাঁমীনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; 
পরায় তুমি যাহ! দেখিলে, উহ! কাহার নিকট প্রকাশ করিও 
না। লোকে শুনিতে পাইলে বাতুল বলিয়! উপহাস করিবে ।” 
' গুণে রাখিহ কাহ'? না করিহ প্রকাশ। 
আনার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাদ ॥ 
আমি এক বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল। 
অতএব তোগায় আমার হই সমতুল। 
এইরূপ দশরাত্রি রামানন্দ সঙ্গে । 
সুধে দোঙাহলা প্রভু কৃষ্ণ কথা রঙ্গে ॥” 
প্রীচৈঃ চঃ- 
রামানন্দের প্রেমে বশীভূত হইয়া মহাপ্রভু দশ দিবস তথায় 
অতিবাহিত করিলেন; অনন্তর বিদীয় গ্রহণ কালে বলিয়া 
গেলেন বে, “মামি তীর্থ দর্শন করিয়া শীপ্বই নীলা$লে যাইব, 
অতএব ঞনিও আর কাল বিলম্ব না কারয়া বিষয় সং পরি- 
ত্যাগ পূর্বক ঠথায় যাইয়া আমার মহিত সাক্ষাৎ করিবে ৮" 


গঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 


বিদ্যানগর ত্যাগ করিয়া প্রতু এই শ্লোক পাঠ করিয়া গমন 
করিতে লাগিলেন। যথা)-- " 


রাম রাঘব রাঁম রাঘব রাঁম রাঘব পাহিমাং। 
কৃষ্ণ কেশব রুষ্* কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষমাঁং ॥৮ 


পূর্বের স্থায় প্রভূ যে পথে যাইতে লাগিলেন, তাহার নিকট: 
বন্তী গ্রামবাী সকলে হরিনাঁমামৃত পানে উন্মত্ত প্রায় হইতে 
লাগিল। এইরূপে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ দেশবাসী কষ্ণনাম আশ্রয় 
করিল। যিনি একবার প্রভুকে দ্েখিলেন, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমে 
বিহ্বল হইলেন, আবার তাহীকে ধিনি দেখিলেন বা স্পশ 
করিলেন, তাহারও এরূপ দশ1 ঘটল; এইরূপে সংক্রামক 
রোগের স্যাঁয় সমুদয় দক্ষিণদেশে কৃষ্ণনাম প্রচারিত হইয়া 
গড়িল। 

বহুতীর্ঘ দর্শন করিয়া এবং বিবিধ মতাঁবলম্বী লোক সকলকে 
কৃষ্ণনাম প্রদান করিয়া! প্রত শ্রীরঙগন্গেত্রে উপনীত হইলেন। 
তথায় শ্রীরগ্গনাথ চরণে দণ্ডবৎ করিয়া প্রভু নাম কীর্ভন 
করিতেছেন,এমন সময়ে বেঙ্কটভট্ট নামে জনৈক বৈষ্ণব তাহাকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া বাঁটা লইয়া গেলেন। এই সময় চাতুন্মান্ত 
কাল আসিয়া উপস্থিত হওয়াঁয় বেক্কট ভট্ট করপুটে কহিলেন, 
ঠাকুর, আপনাকে এই চাঁরি মাস আমার বাড়ীতে থাকিতে 
হইবে। আমি আপনার দাসানুদাস,। অতএব দাসের প্রার্থনা 
পূর্ণ কিয় চিরকৃতার্থ করুন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী, ধাহার 
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নাম ভারতে চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, তিনি এই বেঙ্কট 
ভট্টের পুত্র। মহাপ্রভু বেস্কট ভট্টের আস্তরিক ভক্তি ও আগ্রহা- 
তিশয়ে বাধিত হইয়! চাতুর্ধাস্য কাল তাহার বাঁড়ীতেই অতি. 
বাহিত করিলেন। 
প্রীরঙ্গ ক্ষেত্রে একজন ব্রাহ্মণ নিত্য গীতা পাঠ করিতেন। 

ব্রাহ্মণের তাদৃশ পাণ্ডিত্য ছিল না, স্ৃতরাং অনেক অশুদ্ধ 
পাঠ৪ হইত) কিন্তু তীহার এই একটা অলৌকিক ভাব ছিল 
ঘে, যতক্ষণ পাঠ করিতেন, ততক্ষণ অবিরামে ক্রন্দন করিতেন। 
অশুদ্ধ পাঠ সত্তেও ব্রাহ্ণকে অবিরত কাঁদিতে দেখিরা অনেক 
লোক তাহাকে উপহাস করিতেন। এক দিবস মহাপ্রভু এ 
বাহ্গণকে গীতা পাঠকালে কাঁদিতে দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মহাশয়, গীতার কোন্‌ শ্লোকের ভাব গ্রহণ করিয়া আপনি 
রোদন করেন?” ত্রাঙ্গণ প্রভুর সুমিষ্ট বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া 
নিজ্জনে বলিলেন, “ঠাকুর, আপনাকে সকল কথাই বল! 
যাইতে পারে, অতএব আমার রোদন কারণ বলিতেছি শ্রবণ 
করুন। আমি গীতা পাঠকালে দেখিতে পাই যে, শ্রীভগবান্‌ 
হ্ামতন্ছটায় ত্রিভৃবন উদ্ভাসিত করিয়া অঙ্জবনের রথের 
অশ্বরজ্জু ধারণ পূর্বক তাহাকে উপদেশ প্রান করিতেছেন। 
আমি ভগবানের এ ভূবনমোহন রূপ দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ 
করিতে না পারায় রোদন করিয়া থাকি । 

«প্রভু কহে গীতা পাঠে তোমারই অধিকার । 

তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার ॥ 

এত বলি সেই বিপ্লে কৈল আলিঙ্গন । 

প্রভু পদে ধরি বিগ্র করেন রোদন ॥৮ শ্ত্রীচৈঃ চঃ__ 


৩২০ যুগাবতার। 
চাতু্মাা কাল অতীত হইলে মহাপ্রভু ভষ্টের নিকট 

বিদায় লইয়| পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। নান স্থান 
দর্শন করিয়া প্রভু মহেন্দ্র শৈলে উপনীত হইলেন) তথায় 
পরশুরাম বন্দনা করিয়া তৎপরে সেতুবন্ধে যাইলেন। তথা 
হইতে পাওুদেশ এবং অন্ঠান্ত অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া মল্লার 
দেশে উপনীত হইলেন। তংপরে পয়োঞ্চি এবং শঙ্করাচার্যের 
মিংহারি মঠ দর্শন করিয়া মতদ্য তীর্থে গমন করিলেন। 
তদনন্তর ফন্তু তীর্থ, পঞ্চাক্দরা তীর্থ, দ্বৈপার়নী তীর্থ প্রতি 
দশন করিয়া পাঞুপুরে উপনীত হইলেন। তথান্ধ মাধবেন্ত্র 
পুরীর শিষ্য শ্রীরঞ্গ পুরীর মহিত মহাপ্রত্ুর সাক্ষাৎ হইল। 
উভয়ে পরম্পরের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দিত হই- 
লেন; অনন্তর শ্রীরঙ্গপুরী স্থানে বিশ্রূপের অগ্রকটের 
কথা বিস্তারিত করিয়া বলিলেন। মহাপ্রভু কয়েক দিবস 
শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত একত্রে বাদ করিলেন, অনন্তর তাহার 
অনুমতি লইয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন। তংপরে নানা 
তীর্থ দ্রশন করিয়া দওকারণ্যে উপস্থিত হইলেন। প্রভু 
তথায় সপ্ত প্রাচীন তাল বৃক্ষ দেখিয়! আলিঙ্গন করিবামাত্র 
বৃক্ষগুলি অদৃষ্ত হইয়া গেল। 

“মপ্তুতাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল। 

সশরীরে সপ্ততাল অন্তদ্ধান হৈল॥ 

শৃন্যস্থল দেখি লোকের হৈল চমত্বার। 

লোকে কহে এ সন্তাসী রাম অবতার ॥ 

সশরীরে তাল গেল শ্রীবৈকুষ্ঠ ধাম। 

এছে শক্তি কার হয় বিনা এক রাম ॥" শ্রীচৈ? চ£-- 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। ৩২১ 
তদনস্তর পম্পা সরোবর এবং পঞ্চবটা দর্শন করিয়। প্র 
কুশাবর্তে গমন করিলেন। তৎপরে সপ্ত গোদাবরী এবং অন্যান 
তীর্থস্থান দর্শন করিয়। পুনরায় বিদ্যানগরে উপনীত হইলেন । 
তথায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলালনাথে গমন 
করিলেন। প্রভুর গমন কালে রামানন্দ বলিয়! দিলেন যে, 
«আপনি নীলাচলে পঁহুছিলে তাঁহার দশ বাঁর দিন পরেই 
'আমি তথায় গমন করিব ।” প্রভূ আলালনাথে পৃছিয়া কৃষ্ণ. 
দাস বিপ্রকে নীলাচলে প্রেরণ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি 
মহাপ্রভুর আলাল নাঁথে অবস্থিতির সংবাদ পাইবা মাত্র তথায় 
যাইয়৷ সাক্ষাৎ করিলেন। মহাপ্রভু ভক্ত বৃন্কে আলিঙ্গন 
করিয় নকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ; অনন্তর তাহাদিগকে 
সমভিবাহারে লইম়্া হরিধ্বনি করিতে করিতে নীলাচলে 
প্রত্যাগমন করিলেন। 


«প্রভূ লঞা সর্বভৌম নিজ ঘরে গেলা। 
মোর ঘরে ভিক্ষা বলি নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ 
দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইল]। 

গীঠা পানা আদি জগন্নাথ যে খাইলা! ॥ 
মধ্যাহ্ন করিল প্রভূ নিজগণ লঞা। 
'সার্বভৌম ঘরে ভিক্ষা করিলা আসিয়া ॥ 
ভিক্ষা করাইয়! তারে করাইল শয়ন। 
আপনে সার্বভৌম করে পাদ সঙ্গাহন ॥ 
প্রভু তারে পাঠাইল ভোঞঙ্জন করিতে । 
সেই রাত্রি তার ঘরে রহিল তার প্রীতে। 


৩২২ যুগাবতার। 


সার্বভৌম সঙ্গে আর লঞ্চ নিজগণ। 

তীর্ঘ যাত্র! কথা কহি কৈল জাগরণ ॥ 

প্রভু কহে এত তীর্থ কৈল পর্যযটন। 

তোমা সম বৈষ্ণব না! দেখি একজন ॥ 

এক রামানন্দ রাঁয় বছ সুখ দিল। 

ভট্ট কহে এই লাগি মিলিতে কহিল ॥ 

তীর্থ যাত্রা কথা এই কৈল সমাপন। 

সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় বর্ণন | 

অনন্ত চৈতন্য লীলা কহিতে ন৷ জানি । 

লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি ॥ 

প্রভুর তীর্থ যাত্রা কথ! শুনে যেই জন। 

চৈতন্য চরণে পায় গাঢ় প্রেম ধন ॥” 

শ্রীচৈঃ চ:-- 
রাজ প্রতাপরুদ্্র সার্বাভৌমের নিকট মহাগ্রতুর কথা শ্রবণ 

করিয়া একবার তাহাকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইলেন। 
সার্বভৌম বলিলেন, «প্রভূ বিষয়ীর সহিত আলাপ করেন না, 
অতএব আপনার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়ার কোন উপাক্ 
দেখিতেছিনা । যাহা হউক, আপনি একবারে হতাশ হইবেন 
না, মহাগ্রভূ কিছুদিন এই স্থানে বাস করিলে যাহাতে আপনি 
তাহাকে দেখিতে পায়েন, আমি তাহার চেষ্টা দেখিব ।* শিখি 
মাহাঁতি প্রভৃতি নীলাচলবাসী ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভূকে দেখিবার 
জন্ত ব্যগ্র হইয়া সার্বঘতৌমের নিকট আসিয়! বলিলেন, "আপনি 
যদি কৃপা করিয়া প্রভৃকে দেখান তাঁহাহইলেই আমাদ্িগের আঁশ 
পুর্ণ হয়; নতুবা অপর কোন উপায় নাই।” সার্বভৌম সকলকে 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৩২৩ 


আশ্বাস দিয়। বলিলেন, আগামী কল্য কাশী মিশ্রের বাটাতে 
প্রভ্‌ গমন করিবেন, অতএব তোঁমর1 তথায় উপস্থিত থাকিবে, 
আমি প্রভৃর মহিত তোমাদিগের সকলের পরিচয় করিয়া! দ্রিব |” 

গরদিন মহাগ্রভূ সার্ধভৌম ভট্টাচার্যের সহিত জগন্নাথ 
দর্শন করিয়া কাশীমিশ্রের বাঁটা গমন করিলেন কাশীমিস্র 
মহাপ্রভৃকে আগমন করিতে দেখিয়া! আত্মীয় স্বজনের সহিত 
তাহার শ্ীচরণোপান্তে পতিত হইলেন, এবং সর্বতোভাবে 
আত্মদমর্পণ করিয়া বলিলেন, «ভগবন্, এই বাড়ী আপনারই, 
অতএব আপনি যতদিন নীলাঁচলে থাকিবেন, ততদিন এই 
বাড়ীতেই বাস করুন। আমাদিগকে আপনার একান্ত আন্ঞাবীন 
দাস জানিয়! পদক মলে স্থান দান করিবেন 1৮ 


' কাশীমিশ্র আসি পড়িল গ্রভুর চরণে । 
গৃহ সহিত আম্মা তারে কৈল নিবেদনে ॥ 
প্রভু চতুর্ভজ মূর্তি তারে দেথাইল। 
আত্মসাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈল ॥”"? 
শ্রীচৈঃ চ£-- 
তদনস্তর মহাগ্রতূ চতুর্দিক নিত্যানন্দাদি পার্ধদগণে বেষ্টিত 
হইয়া উপবেশন করিলে, সার্বভৌম ভট্রাচার্ধা ক্রমে ক্রমে 
নীলাচল বাঁসী.ভক্ত বুন্দের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন । 


“জগন্নাথ সেবক এই নাম জনাদিন। 
অনবসর করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ সেবন ॥ 
কৃষ্ণ দাম নাম এই সুবর্ণ বেত্র ধারী । 
শিখি মাহাতি নাম এই লিখনাধিকারী ॥ 


৩২৪ 


যুগাবতার। 


প্রদ্যন্ন মিশ্র ইই বৈষ্ণব প্রধান । 
জগন্নাথের মহ! শোয়ার ইহ' দাস নাম ॥ 
মুরারি মাহাতি ইহ শিখি মাহাতির ভাই। 
তোমার চরণ বিনা আর গতি নাই ॥ 
চন্দনেশ্বর সিংহেশ্বর মুরারি ব্রাহ্মণ । 
বিষু দাঁস ইহ" ধ্যায়ে তোমার চরণ ॥ 
প্রহর রাজ মহাপাত্র ইহ' মহামতি। 
পরমানন্দ মহাঁপাত্র ইহার সংহতি ॥ 
এসব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ । 

একান্ত ভাবে চিন্তে সবে তোমার চরণ ॥ 
তবে সবে ভূমে পড়ি দণ্ডবৎৎ হঞ1। 

সব আলিঙ্গিল প্রভু প্রসাদ করিয়া ॥ 
হেন কালে আইল] তথা ভবানন্দরায়। 
চাঁরি পুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায় ॥ 
সার্বভৌম কহে এই বাঁয় ভবানন্দ। 
ইহার প্রথম পুত্র রাঁয় রামানন্দ ॥ 

তবে মহা প্রভু তারে কল আলিঙ্গন। 
স্ততি করি কহে রামানন্দ বিবরণ ॥ 
রামানন্দ হেন রত্ব যাহার তনয়। 
তাহার মহিমা লোকে কহন না হয়॥ 
সাক্ষাৎ পাও, তুমি তোমার পত্রী কুস্তী। 
পঞ্চ পাগুব তোমার পঞ্চ পুত্র মহামতি ॥ 
রায় কহে আমি শুদ্র বিষয়ী অধম। 
তবে তুমি স্পর্শ এই ঈশ্বর লক্ষণ ॥ 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ৩২৫ 


নিজ গৃহ বৃত্তি ভৃত্য পঞ্চপুত্র সনে। 

আত্ম নমর্পিল আমি তোমার চরণে ॥৮ শ্রীচৈ? চঃ£_ 
এইরূপে নীলাচলবানী ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুর মিলন 
হইলে তিনি সকলকে আদর পূর্বক সম্ভাষণ করিয়া! সেই 
দিনের জন্য বিদায় দ্িলেন। পর্ন দিবস নিত্যানন্দ প্রভু 
মহাগ্রভূর আদেশ লইয়া তাহার দক্ষিণ ভ্রমণ সঙ্গী কৃষ্খদাস 
বিপ্রকে গৌড়ে প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণদান গৌড় দেশে প- 
ছয়! সর্বাগ্রে নবদ্বীপে শচী দেবীর নিকট যাইয়া ম্হাপ্রভূর 
কুশল সমাচার প্রদান করিলেন। নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দ 
কষ্ণদামের আগমন সংবাদ পাইবামাত্র তাহার সমীপন্থ 
হইয়! মহাপ্রভুর শারীরিক কুশল এবং দক্ষিণ ভ্রমণ বিবরণ 
জিজ্ঞাসা করিতে আরস্ত করিলেন, কুষ্*দাসের মুখে প্রভুর 
সমাচার অবগত হইয়া তক্তবুন্দের তৃপ্তি হইল না, তাহার! 
রুষ্ণদাসকে সঙ্গে করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর বাড়ী গমন 
করিলেন। আচার্য প্রভু এবং হরিদাস ঠাকুর কষ্জদাস 
নখে মহাপ্রভূর কুশল সমাচার অবগত হইয়া আনন্দে নৃত্য 
করিতে লাগিলেন! অনন্তর ভক্তগণ সকলে একমত হইয়। 
আচার্ষ প্রভুকে বলিলেন, “প্রভো, আমরা মহাপ্রভুকে দেখি- 
বার জঙ্ ব্যাকুল হইয়্াছি অতএব আপনি কৃপা করিয়া তাহার 
উপায় স্থির করুন। অদ্বৈতাচার্ধা ভক্ত সকলকে মহাপ্রভু দর্শন 
জন্য একান্ত উত্ন্ক দেখিরা তাহাদিগকে আশ্বাস দান পূর্বক 

নীলাচল গমনের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন । 

ষষ্ট পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 


২৮ 


সগ্তম পরিচ্ছ্দে। 


মহাপ্রভু নীলাচলে কাশীমিশ্রের ভবনে বাদ করিতেন, 
একদিবস স্বরূপ দামোদর আপিয়৷ তাছার চরণ বনদানা করি- 
লেন। দামোদর নবদ্বীপে মহাপ্রভুর একজন অতি অন্তরঙ্গ 
ভক্ত ছিলেন, শুদ্ধ তক্ত নহে; মাতৃষ্বস্থ-পুত্রভ্রাত৷ এবং বাল্য 
কালের পরম বন্ধু; এই জন্তই মহাপ্রভু মন্নযাস গ্রহণ করিলে. 
মন্মাহত হইয়া দামোদর কাশী যাইয়া সন্ন্যাসী হয়েন। 


''আর দিনে আইল! স্বরূপ দামোদর । 
প্রতভৃৰ অত্যন্ত মন্্ রসের সাগর ॥ 
পুরুষোত্তম আচাধ্য তার নাম পূর্বা শ্রমে । 
নবদ্বীগে ছিল! তিই প্রভূর চরণে ॥ 
গ্রভূর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া । 
সন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়! ॥ 
চৈতন্যানন্দ গুরু তার আজ্ঞাদিলেন তাহারে। 
ব্দোন্ত পড়ি পড়াও সমস্ত লোকেরে ॥ 
পরম বিরক্ত তেই পরম পঞ্ডিত। 
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রকৃষ্ণ চরিত | 
নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ তজিব এইত কারণে। 
উন্মাদে করিল তিষঁ নন্ন্যাস গ্রহণে ॥ 
সন্ন্যান করিল! শিখা সুত্র ত্যাগরূপ। 
যোগপট্রনাদিল নাম হৈল স্বরূপ | 

প্রীচৈঃ চ:-. 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৩২৭ 


স্বরূপ দামোদ্বরকে পাইয়া মহাপ্রতৃর আনন্দের সীমা রহিল 
না; তাহাকে দৃঢ় প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা 
করিলেন" দামোদর কহিলেন, পপ্রভে, আমার অপরাধ ক্ষম। 
কর; আমি অতি মুঢ় নতুবা এত দিন তোমার পাদপগ্ন হইতে 
অন্তরে থাকিব কেন? তুমি পরম দয়াল সেই জন্ত কৃপা করিয়া 
পূনরায় আমাকে শ্রীচরণ সমীপে লইয়া আসমিলে। তৎপরে 
দামোদর নিত্যানন্দ প্রভূ চরণধুলা মস্তকে ধারণ করিয়! 
জগদানন্দ প্রভৃতির সহিত যথাযোগ্য আলিঙ্গনাদি কবিলেন। 
স্বরূপ দামোদর মিলনের কয়েক দ্রিবম পরে ঈশ্বর পুরীর 
ভৃত্য গোবিন, নীলাচলে আগমন করিল। গোবিন্দ মহা- 
প্রভুকে প্রণাম করিয়া বলিল, “গ্রভো, পুরী গোস্বামীর সিদ্ধি 
প্রাপ্তি হইয়াছে । সিদ্ধি প্রাপ্তিকালে পুরী গোস্বামী আমাৰ 
গ্রতি আদেশ করেন যে, “তুমি শ্রীকৃষ্ণ চৈতগ্ত সমীপে যাইয়া 
তাহার সেবা! করিবে' ; আমি তদন্ুসারে আপনার নিকট আগ- 
মন করিলাম”। 
গোবিন্দের কথাবমানে সার্বভৌম মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাস। 
করিলেন প্রভো, পুরীগ্রোস্বামী শুদ্র সেবক রাখিয়া ছিলেন 
কেন? 
«প্রভূ কহে ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ব। 
ঈশ্বরের কপ নছে বেদ পরতন্তর॥ 
ঈশ্বরের কৃপায় জাতিকুল নাহি মাঁনে। 
বিছরের ঘরে কৃষ্ণ করিল ভোজনে ॥ 
স্নেহ সেবাপেক্ষা মাত্র শ্রুকষ্ণ কৃপায়। 
স্বেহ বশ হঞা করে ম্বতন্ত্ব আচার ॥ 


৩২৮ যুগাবতার। 

মর্যযাদা হৈতে কোটা সখ স্নেহ আচরণে । 

পরমানন্দ হয় ার নাম শ্রবণে ॥ 

এত বলি গোবিন্দেবরে কৈল আলিঙ্গন । 

গোবিনা করিল বার চরণ বন্দন ॥৮ 

শ্রীচৈঃ চ:-- 
মহা গ্রভু গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়। সার্বতৌমকে বলি- 
লেন, “ভট্টাচার্য, গোবিন্দ আমার গুরুদেবের ভৃত্য, অতএব 
আমার সম্মানের যৌগা ; আমি কি প্রকারে উহ্ীকে আমার 
সেবায় নিযুক্ত করিতে পারি ?” সার্বভৌম কহিলেন, “গুরুর 
আজ্ঞাই সর্ধেপরি বলবান; আপনি পুরী গোস্বামীর আঁদে- 
শানুসারে গোবিন্দকে নিজ সেবার নিযুক্ত করিতে পারেন) 
ইহাতে কোন অপরাধ হইবে না|” 
“তবে মহা প্রত তারে কৈল অঙ্গীকার । 
আপন শ্রীঅঙ্গ সেবায় দিল অধিকাঁর ॥৮ 
একদিবস মুকন্দ দত্ত প্রভুর নিকট যাইয়! বলিলেন, «গ্রভো, 

ত্রহ্মানন্দ ভারতী আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, যগ্যপি 
অনুমতি করেন তাহা হইলে তাহাকে লইয়া আমি» মহাপ্রভু 
বলিলেন, ''তিনি আমার গুরু অতএব আমিই তাহার নিকট 
গমন করিতেছি ।” মহাগ্রভূ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মানন্দ 
ভারতীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে ভারতী বাঘ চর্ম 
পরিধান করিয়া বসিয়া আঁছেন। ভারতীর এ্ব্প বেশ মহা- 
প্রহর অনুমোদিত না হওয়ায় ছলন1 করিয়! বলিলেন, “কই 
ভারতী গোস্বামী কোথায়?” মুক্ন্দ বলিলেন, '' যে আপ- 
নার সম্মুখেই রহিয়াছেন।” প্রভু বলিলেন, “তুমি কাহাকে 


সপ্তম পরিচ্ছেদ। ৩২৯ 


ভারতী গোস্বামী বলিতেছ ? তিনি কখনই চর্াঙ্ধর পরিধান 
করিবেন না।” 
“টুনি ব্রন্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে। 
মোর চন্মান্বর এই নাভায় ইহছারে ॥ 
ভাল কহে চর্মান্বর দস্তল'গি পরি। 
চর্মান্বর পরিধানে সংসার ন! তরি ॥ 
আজি হৈতে না পরিব এই চন্াম্বর | 
প্রভু বহির্বান আনাইল জানিয়! অন্তর 1” 
শ্রীচৈঃ চস" 
বক্মানন্দ বহির্বাস পরিধান করিলে মহাপ্রভু যাইয়া তাহার 
চরণ বন্দনা! করিলেন । ইনিই মহাগ্রভূর সন্যাসগুরু কাঁটোয়ার 
কেশব ভারতী। ভারতী কহিলেন 'শ্রীকষ্ণচৈতন্তা, কেবল লোক 
শিক্ষার জন্ত তুমি লৌকিক আচার সকল পালন কর সত্য বটে, 
কিন্তু পুনরায় কথন আমাকে প্রণাম করিওন।। তোমার মহিম! 
আমি বিশেষ অবগত আছি”? আজ আমার অতি শুভাদৃষ্ট, 
কারণ আমি অদ্য চল এবং অচল ছুই ব্রহ্ম এক স্থানে দর্শন 
করিলাম। জগন্নাথ অচল, তুমি সচল; জগন্নাথ শ্ঠাঁমবর্ণ, তুমি 
গৌরবর্ণ। কলিযুগে সচল এবং অচল এই ছুই মুস্তিতে তুমি জগৎ 
উদ্ধার করিতেছ। তুমি গৌররূপে জগৎ উদ্ধার 'করিবে ইহার 
প্রমাণ মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথাঃ 
মহাভারতে দ্বানধন্মে শতাধিকোন ১৪৯ অ, সহ্ম্র নাস্কি 
৯১ শ্লোক 
“স্থবর্ণবর্ণে। হেমাঙ্গো বরাশ্চন্দনান্দদী | 
সন্ন্যানকৃৎসমঃ শান্ত নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ ॥৮ 


৩৩০ যুগাবতার | 


“ভট্টাচার্য কহে ভারতী দেখি তোমার জয়। 

প্রভু কহে যেই কহ সেই সত্য হয়॥ 

গুরু শিষ্য ম্তায়ে শিষা সত্য পরাজয় । 

ভারতী কহে এ নহে অন্য হেতু হয়॥ 

ভক্ত ঠাঞ্ হার তুমি এ তোমার ন্বতাব । 

আর এক খুন তুমি আপন স্বভাব ॥ 

আজন্ম করিম মুঞ্চি নিরাকার ধ্যান। 

তোমা দেখি কৃষ্ণ হৈল। মোর বিদ্যমান ॥ 

কৃষ্ণ নাম স্ফুরে মুখে মনে নেত্রে কৃষ্ণ। 

তোমাকে তদ্রপ দেখি হৃদয়ে সতৃষণ ॥? 
শ্রীচৈঃ চঃ-- 


এক দিবস সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাগ্রভৃকে বলিলেন, 
'প্রভো, যদ্যপি আপনি অনুমতি করেন) তাহ! হইলে রাজা 
প্রতীপ কদ্র একবার আপনার শ্রীপাঁদপদ্ম বন্দনা করিতে আগ. 
মন করেন। প্রতাপ রুদ্র জগন্নাথের একান্তভক্ত, তাহার চিত্ত 
বিষয়ীর ন্যায় মলিন নহে।” মহীপ্রভূ হস্ত দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদিত 
করিয়া বলিলেন, “ভন্টাচার্যয, এ প্রকার কথা৷ পুনরায় বলিলে 
আর আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না। আমি বিরক্ত 
সন্ন্যাসী; আমার পক্ষে রাজদর্শন ও স্ত্রীদর্শন বিষ ভক্ষণের 
তুল্য 1” | 

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীচৈতন্য দেব বাক্যং_- 


“নিক্ষিঞ্চনস্থ ভগবন্তজনোম্মুখস্থয, 
পারং পরং জিগমিষে৷ ভবসাগরস্থ । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৩৩১ 


সন্দর্শনং বিষয়িণ! মথ যৌধিতাঞ্চ, 
হা হস্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু ॥ 


প্রভূ বলিলেন, “প্রতাপ রুদ্র মহাভক্ত হইলেও আমি রাঁজ 
দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না, সঙ্জীভূতা কাষ্ঠনারী দর্শন করি- 
যাও সময়ে সময়ে মানব চিত্তবিকারগ্রস্ত হইয়া থাকে । 
শ্রীচৈতন্য দেববাক্যং ;__ 


“আকারাদপি ভেতব্যৎ স্ত্রীণাৎ বিষয়িণামপি। 
যথাহে মনসঃ ক্ষোভস্তথ। তস্যাকৃতেরপি ॥” 


ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে চারিদিক হইতে নীলাচলে আগমন 
করিতে লাগিলেন । এক দিবস রায় রামানন্দ আসিয়া! মহাপ্রভুর 
চরণোপান্তে পতিত হইলে, প্রভূ তখনই তাহাকে তুলিয়। গাঢ় 
আলিঙ্গন দান করিলেন। ভক্তগণ রামানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর 
স্নেহ দেখিয়। বিশ্মিত হইয়া রহিলেন। 

রামানন্দ প্রভূর কুশল জিজ্ঞানা করিয়া কহিলেন, "প্রভো, 
রাজ। গ্রতাপ রুদ্র আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া 
ছেন। আমি রাজকন্ন পরিত্যাগ করিয়া আপনার চরণসেবা 
করিব, এই কথ শ্রবণ করিবামীত্র রাজা আমাকে প্রশংসা 
করিয়৷ তখনই আমার প্রার্থন। গ্রাহথ করিলেন।” 


“আমি কহি আম! হৈতে ন! হয় বিষয়। 
চৈতন্ত চরণে রহো৷ যদি আজ্ঞা হয় ॥ 
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈল। 
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈল।॥ 


৩৩২ যুগাবতার। 





তোমার নাম শুনি হৈল মহ! প্রেমাবেশ। 
মোর হাতে ধরি কহে গীরিতি বিশেষ ॥ 
তোমার যে বর্ধন তুমি খাঁও সে বর্তন। 
নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ চৈতন্য চরণ ॥ 

আমি ছার যোগ্য নহি তার দরশনে। 
তারে যেই ভজে তার সফল জীবনে ॥ 
পরম কপালু তিহ ব্রজেন্ত্র নন্দন। 

কোন জন্মে মোরে অবন্ঠ দিবেন দরশন ॥৮ 


প্রীচৈ: চ:-- 


মহা গ্রভু রামাননের প্রতি রাঁজ প্রতাঁপরুত্রের সদয় বাব- 
হারের কথ শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অনস্তর 
রামানন্দকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন, পরায়, তুমি একজন 
প্রধান কৃষ্ণতক্ত, অতএব রাঁজ! যখন তোমাকে ম্নেহ করিয়া- 
ছেন, তখন অবশ্তই তিনি কঞ্চরুপ! প্রাপ্ত হইবেন ।” 
তথাহি লঘু ভাগবতামৃতে উত্তর খণ্ডে তক্তামূতে সপ্তমাঙ্থ- 
ধৃতং আদিপুরাণে অজ্জ্বনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং ;__ 
“যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। 
মত্তক্তানাঞ্চ যে ভক্তা স্তে মে তক্ততমা মতা2 1 


তথাহি লঘুভাগবতামূতে উত্তর থণ্ডে পঞ্চমাঙ্কধৃত পন্মপুরাণে 
পার্বতীং প্রতি শিববাকাং ১-- 


“আরাধনানাং সর্বববেষাৎ বিষ্োরারাধনং পর€। 
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সম্চ্চনং ॥» 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৩৩৩ 





মহেশ্বর পার্ধতীকে বলিতেছেন, হে দেবি! সর্কদেবদেবীর 
আরাধন! হইতে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, এবং বিষুভক্তের 
উপানন।, ভগবানের উপাসন! হইতে সমধিক শ্রেষ্ঠ। 
মহাপ্রভূ জিজ্ঞাস! করিলেন, পরায়, কেমন জগন্নাথ দর্শন 
করিলে বল? রামানন্দ বলিলেন, “এখনও জগন্নাথ দর্শন করি 
নাই, এইবার যাইয়1 দর্শন করিব।” প্রভু বলিলেন এইরূপ 
অন্যায় কর্ম কেন করিলে? জগন্নাথ দর্শন না করিয়া অগ্রে 
এখানে আসা ভাল হয় নাই।” 
“রায় কহে চরণ রথ হৃদয় সারথি। 
যাহা লঞা যায় তাহা যাঁয় জীব রঘী | 
আমি কি করিব মন ইহা! লঞ। আইলা । 
জগনাথ দরশনে বিচার না কৈলা 1 
প্রীচৈঃ চঃ_ 
রাঁমানন্দ মিলনের কএক দিবস পরেই মংবাদ আসিল যে, 
গড়ের ভক্তবুন্দ নীলাচলে আসিতেছেন। বাজ! প্রতাপ রুদ্র 
&ঁ সংবাদ পাইয়া সার্ধভৌমকে বলিলেন, “ভট্টাচার্য, প্রভুর 
গৌড়ের ভক্ত বৃন্দের কিরূপ মিলন হয় আমাকে কোন উপায়ে 
দেখাইতে হুইবে।” সার্বভৌম বলিলেন, “আমি সকলকে 
চিনি না অতএব গোপীনাথ আচার্যাকে সঙ্গে লইয়া আমর! 
অদ্রালিকার ছাদ হইতে দর্শন করিব |” 
গৌড়ের ভক্তগণ নীলাঁচলে উপনীত হইলে মহাপ্রভূ স্বরূপ 
দামোদর এবং গোবিন্দ দ্বার! প্রসাদী মালা পাঠাইয়া দিলেন । 
স্বরূপ দামোদর অগ্রসর হইয়া অদ্বৈত গ্রভুর গলায় অগ্রে মাল! 
অর্পণ করিলেন, পশ্চাতে গোবিন্দ যাইয়া দ্বিতীয় মাল! দিলেন। 


৩৩৪ যুগাবতার। 


শিপ 





অদ্বৈত প্রভুর মমভিব্যাহারে গ্রায় ছুই শত ভক্ত গৌড় হইতে 
গমন করিয়াছিলেন, রাজ] প্রতাপরু্র অট্টালিকার উপরি হইতে 
তাহাদিগের অলৌকিক বৈষ্ঃব্্ী দর্শন করিয়া বিশ্মিত হইলেন। 

প্বাজ। কহে দেখি মোর হৈল চমত্কার। 

বৈষ্ণবের ছে তেজ দেখি নাহি আর ॥ 

কোটি হুর্ধ্য সম সব উজ্জ্বল বরণ। 

কভু নাহি দেখি এই মধুর কীর্তন ॥ 

এছে প্রেম এছে নৃত্য এঁছে হরিধ্বনি । 

কাইা নাহি দেখি এ্ঁছে কাহা নাহিশুনি ॥ 

তট্টাচার্ধ্য কহে এই মধুর বচন। 

চৈতন্যের সৃষ্টি এই ৫গম সংকীর্ভন ॥ 

অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম গ্রচারণ। 

কলিকালে ধর্ম কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন ॥ 

সংকীর্তন যঙ্গে তারে করে আবরাধন। 

সেই ত স্থুমেধা আর কলি হত জন |” 

শ্রীচৈঃ চঃ-- 
তথাহি শ্রীমদ্ভাগধতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ভ্রিংশ 
শ্নোকে জনকং প্রতি করভাঁজনবাক্যং ;-- 


“কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃঙ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদৎ | 

যজৈঃ সংকীর্তবনপ্রায়ৈজন্তি হি স্মেধমঃ॥৮ 

রাজ। প্রতাপকুদ্র কহিলেন, “যদি শাস্ত্র প্রমাণে জানা 
যাইতেছে যে, চৈতন্য দেব সাক্ষাং ব্রজেন্ত্রনন্দন, তবে পণ্ডিত; 
বর্গ কি জন্য উহা! স্বীকার করেন না? সার্বভৌম ভ্রাচার্য্য 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৩৩৫ 


কহিলেন, “মহায়াজ, ভগবানে বিশ্বাস এবং তক্তি ইহা ঈশ্বর 
কূপ! ব্যতীত লাভ হয় না। পাণ্ডিত্য, ভক্তিবিশ্বামের কারণ 
নহে। অদ্বিতীয় পণ্ডিত ব্যক্তি ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করি- 
লেও তাহার কৃপ। দৃষ্টি ব্যতীত উক্ত তগবদশন কথনই দথক 
হইবে না। 
তথাহি শ্রীমন্তাগবতে ১* স্বন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে 
শ্রীকষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক]ং £-- 
“তথাপি তে দেব পদান্ুজদ্বয় 
প্রসাদলেশানুগৃহীত এবছি। 
জানাতি তত্তং ভগবন্মহিন্নো, 
নচান্য একোপি চিরং বিচিন্বন্‌ ॥” 


গৌড়ের ভক্তগণ সর্বাগ্রে মহাপ্রভুকে দর্শন করিলে রাজা! 

গ্রতাপরুপ্র সার্ভৌমকে বলিলেন, “ষ্টাচাধ্য, ভক্তগণ অগ্রে 
জগন্নাথ দর্শন না করিয়া গ্রভৃকে দেখিতে যাইতেছেন কেন? 
আবার দেখিতেছি ভবাননের পুত্র বাণীনাথ এবং অপর কয়েক- 
জন যথেষ্ট পরিমাণে প্রসাদ লইয়া যাইতেছে, ইহারই বা কারণ 
কি? তীর্ঘথে আসিলে অগ্রে ক্ষৌরাদি করিয়া উপবাম করিতে 
হয়; কিন্তু ইহারা এ প্রাচীন বিধি পাণন করিবেন ন] 
কেন ??, 

“ভ্ কছে ভুমি কহ সেই বিধি ধর্টু। 

এই রাগ মার্গে আছে সক্ষম ধন্ম মন্ম॥ 

ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা ক্ষৌর উপোধণ। 

প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্| প্রনাদ ভোজন ॥ 


৩৩৬ ষুগাবতার । 





তাহা উপবান যাহ! নাহি মহাগ্রসাদ। 

প্রভু আজ্ঞা প্রসাদ ত্যাগে হয় অপরাধ 

বিশেষে মহাগ্রভূ করে আপনে পরিবেশন । 
এতলাভ ছাঁড়ি কেনে করিবে উপোষণ ॥ 

পূর্বে গ্রভু মোরে প্রসাদ অন্ন আনি দিল। 

প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল ॥ 

যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ । 

কৃষ্ঠাশ্রয় হয় ছাড়ে বেদ লোক ধন্ম॥” 

্রীটচঃ চ:_ 
তথাহি শ্রীমদ্ভীগবতে ১৪শ স্ন্ধে, ২৯ অ, ৪৫ শ্লোকে প্রাচীন 
বহিষং প্রতি নারদ বাক্যং;-- 


“যদা যস্যানৃগৃহাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ। 
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্টিতাৎ |” 
তক্তগণ মহাগ্রভৃর সমীপস্থ হইলে তিনি সর্ধাগ্রে আচার্ষ্য 
প্রভৃকে আলিগন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎপরে 
অপর সকলকে আলিঙ্গন করিলেন, কেবল মুরারি গুপ্ত এবং 
হরিদাস ঠাকুরকে দেখিতে পাইলেন না। 
'মুরারি না দেখিয়া গ্রভূ করে অন্বেষণ। 
মুরারি লইতে ধাঞা৷ আইল! বনজন | 
তৃণ ছুই গুচ্ছ মুবারি দশনে ধরিয়া । 
মহাপ্রভুর আগে গেল! দৈন্যাধীন হঞ11” 
মুরারিকে দেখিবামাত্র মহাপ্রভু আপন পরিত্যাগ করিয়া 
আলিঙ্গন করিতে যাইলে, মুরারি বলিলেন, প্রতো ! “আমাকে 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৩৩৭ 


স্পর্শ করিবেন না, আমি আপনার আলিঙ্গনের যোগ্য পাত্র 
নহি।', মহাপ্রভুর তত্ব মুরাঁরি গুপ্ত নবদ্বীপেই বিলক্ষণরূপে 
অবগত হইয়াছিলেন, স্থতরাং তাহার লৌকিক আচারে মুরারি 
ভূলিলেন না। মহাপ্রভু মুরারির দৈন্য দেখিয়৷ গ্রীতচিত্তে 
তাহাকে বলপুর্ধক গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। স্ঞনস্ত র 
হরিদাসকে আঁনিবাঁর জন্য লোক যাইলে, তিনি বলিয়! পাঠা- 
ইলেন যে, “আইট। অতি নীচজাতি, মন্দিরসমীপে যাইবার 
আমার অধিকার নাই, সেই জন্য আমি এই স্থানে অপেক্ষা করি- 
তেছি। _মছাগ্রভূ যদি কপ করিয়া! শ্রীমন্দির হইতে দুরবত্তী 
চ্ধান স্থলে আমার জন্য একটি স্থান নির্দেশ করিয়া দেন, তাহা 
হইলে আমি তথায় পড়িয়া থাকি 
“ছরিদান'কহে আমি নীচ জাতি ছার । 
মন্দির নিকট যাইতে মোর নাহি অধিকার ॥ 
নিভূতে টোটামধ্ো স্থান যদি পাউ। 
তাহ! পড়ি রহো। একলে কাল গোয়াউ ॥% 
মহাপ্রভু হরিদাসের কথ! শুনিয়া বড়ই ছুঃখিত হইলেন। 
অনস্তর ভক্তগণকে সমুদ্রে নান করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং হরি- 
দাস মিলনে গমন করিলেন। 
“মহাপ্রভু আইল তবে হরিদাস মিলনে 1 
হরিদাস করে প্রেম নাম সঙ্কীর্ভনে '| 
প্রভু দেখি পড়ে পায় দণ্ডবৎ হএখ। 
প্রতু আলিঙ্গন কৈল তারে উঠাইয়া ॥ 
ছুই জনে প্রেমীবেশে করেন জ্রন্দনে। 
প্রভু গুণে ভূত্য বিকল প্রভু ভৃত্য গুণে ।» শ্রীচৈঃ চঃ 
২৯ 


৩৩৮ যুগাবতার। 





তদদনস্তর মহাপ্রভু হরিদাসকে সঙ্গে লইয়! পুণ্পোগ্ভানে গমন 
করিলেন। তথায় একখানি ঘর ছিল, প্রভু হরিদাসকে বলি- 
লেন, “তুমি এই নিভৃত স্থানে থাঁকিয়৷ নাম কীর্তন কর, আমি 
নিত্য আসিয়া! তোমাকে দেখিয়া যাইব। তোমাকে অন্ত কোথাও 
যাইতে হইবে না, আমি প্রত্যহ তোমার জন্য প্রসাদ পাঠাইয়! 
দিব।', ভক্তবাঞ্চা কল্পতরু পরম দয়াল প্রভু ভক্তশ্রেষ্ঠ হরি 
দাদের বালনা পূর্ণ করিয়া আপন আশ্রমে গমঞ্জুঁকরিলেন। 

ভক্তবুন্দ সমুদ্রে স্নান করিয়া মহাপ্রভুর নিকট আগমন 
করিলে তিনি স্বহন্তে পরিবেশন করিয়া নকলকে পধ্যাপ্ত মহা 
প্রদাদ ভোজন করাইলেন। একে জগন্নাথের মহাপ্রপাদ 
তাহাতে মহাপ্রতু পরিবেশক, তক্তগণ প্রত্যেকে ছুই জনের যোগা 
প্রনাদ ভোজন করিয়া ফেলিলেন। ভোজনাস্তে মহা প্রভূ সহস্তে 
প্রত্যেক ভক্তকে মাল্য চন্দন প্রর্দনি করিয়৷ সন্ধ্য। পর্য্যন্ত বিশ্রাম 
করিতে অন্তমতি দিলেন। প্রভুর আদেশ পাইয়া ভক্তগণ 
আপন আপন বাসায় গমন করিয়। বিশ্রাম করিলেন; অনন্তর 
সন্ধ্যার সময় মহাপ্রভু সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া জগন্নাথের 
শ্রমন্দির বেড়িয়! সংকীর্তন আরম্ত করিলেন । 
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তবে প্রভূ জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়!। 
প্রদক্ষিণ করি বুলেন নর্ভুন করিয়া ॥ 
আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়। 
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রাঁয় ॥ 
অশ্রু পুলক কম্প ন্বেদ গম্ভীর হুস্কার। 
প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার ॥ 


শশী পি পীশিশিশিশিতিশিটি 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৩৩৯. 


পিচকারি ধার! জিনি অশ্রু নয়নে । 
চারিদিগের লোক সব করয়ে সিনাঁনে ॥ 
বেড়া নৃতা মহাপ্রভু করি কতক্ষণ। 
মন্দিরের পাছে রহি করে কীর্তন ॥ 
চারিদিকে নাচে স্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে গায়। 
মধ্যে তাগুব নৃত্য করে গৌর রায় ॥ 
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈল!। 
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দ্রিলা ॥ 
এক সম্প্রদায় নাচে নিত্যানন্দ রায়। 
অদ্বৈত আচার্য নাচে আর মন্প্রদাঁয় ॥ 
আর সম্প্রদায় নাঁচে পণ্ডিত বক্রেগর । 
শ্রীবাস্‌ নাচে আর সম্প্রদা ভিতর ॥ 
মধ্যে রহি মহাপ্রভূ করেন দর্শন | 
তাহা এক খীশ্ব্ধ্য হইল প্রকটন 1” 

শ্রীচৈঃ চ৫-- 


মহাপ্রভু মধ্যস্থলে রহিলেন, চাঁরি সম্প্রদায় তাহাকে বেষ্টন 
করিয়। নৃত্য মন্কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভূ চারি 
সম্প্রদায়ের নৃত্য এককালে নিরীক্ষণ করিতে মনন করিয়া এক 
ভক্ত মনোরঞ্জন প্রশ্্ধ্য প্রকাশ করিলেন। নিত্যানন্দাদদি চারি 
জন চারি সম্প্রদায়ের অগ্রে থাকিয়! নৃত্য করিতে ছিলেন, তাহার! 
নৃতা কালে প্রত্যেকেই দেখিতে পাইলেন যে, মহাপ্রভুর দৃষ্ট 
ঠাহারই প্রতি রহিয়াছে । উহার! নৃতা করিতে করিতে যিনি 
বখন প্রভুর নিকটে আসিলেন, প্রভূ তাহাকে বাহু বেষ্টন করিয়] 


৩৪০৩ যুগাবতা'র | 


দু আলিঙ্গন দান করিলেন। এইরূপে বন্ুক্ষণ কীর্ভন ও নৃত্য 
করিয়া! সকলে শ্রান্ত হইাল, গ্রতু কীর্তন সমাপন করিতে আদেশ 
দিলেন। 
“এইত কহিল প্রভৃর কীর্তন বিলাঁস ॥ 
যেবা ইহ গুনে হয় চৈতন্ঠের দাঁস॥” 
সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। 





অষ্টম পরিচ্ছেদ। 


তৃষিত চাতক যেরূপ উর্দাগ্রীব হইয়া কাতরম্বরে নীরদের 
নিকট জল প্রার্থনা করিয়া থাকে, গৌড়ের ভক্তবুন্দও তদ্রপ 
গৌরদর্শনলালসায় ব্যাকুল হইয়া ছিলেন, এক্ষণে গৌর কাঁদ- 
স্বিনীর স্থশীতল প্রেম-বারি-ধাঁরা৷ পাঁন করিয়া আপনার] শীতল 
হইলেন। আকাশে সময় সময় সোণার বর্ণ মেঘ দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়, পাঠক অবনত উহা লক্ষ্য করিয়। থাকিবেন; কিন্তু 
উক্ত মেঘে জল হয় না, যদিও কখন হয়, তাহাও দুই চারি 
ফোটা মাত্র। গৌরাঙ্গন্ব্ূপ কণককাদপ্বিনী নিরন্তর জলভরে 
ঢল ঢলাক্মমান, ইহা হইতে অবিরত প্রেমামূত ধারার বর্ষণ 
হইয়। থাঁকে। 
মহাজন কৃত একটি পদ £-_ 
“আইলেন গৌরচন্ত্র, কাদদ্ষিনী হয়ে । 
ভাসাইলেন গৌড় দেশ প্রেম-বন্ঠ। দিয়ে ॥ 








অফ্টম পরিচ্ছেদ । ৩৪১ 


সে মেঘের নিত্যানন্দ পবন সহায়। 

যথ। নাহি প্রেমবৃষ্টি তথা লয়ে যায়। 

হুড় ড় গর্জন তাহে শ্রঅদ্বৈত চন্দ্র । 

দে মেবে চগলা থেলে গৌরত ক্রবুন্দ ॥ 
নিরুপম মেঘ সেহ কণকের কাতি। 
মালতীর মাঁল| তাহে বলাকার পাতি ॥ 
কঞঙ্চদাস কবিরাজ সে প্রেমের ভাগারী। 
রেখেছে গৌরাঙ্গ প্রেম স্বর্ণ কুন্ত ভরি ॥ 
ভাঁাহল গৌড় দেশ প্রেমবন্। দিয়ে । 
কাদে ছুঃখী কঞ্চাস বিন্দু না পাইয়ে ।৮ 


নীলাচলে প্রাণের অধিক প্রিপ্ন গ্রভূকে পাইয়া ভক্তগণ 
সংকীর্তনানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, এদিকে 
ক্রমে ক্রমে রথ ঘারার কাল আপিয়া উপস্থিত হইল । এই সমস 
মহাপ্রভু একটা অপুল্ব লীলা প্রকাশ করিলেন। তিনি ভক্ত- 
গণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, “রথ-যাত্রীর পুর্বে আমি 
তোমাদিগকে লইয়া একবার জগনীথের শ্রীমন্দির মাঞ্জন করিতে 
বালনা করি।” ভক্তগণ প্রভুর আদেশ পাইবামাত্র সমুদয় 
আয়োজন করিলেন, অনন্তর তাহাকে অগ্রে করিয়া শ্রীমন্দিরে 
গমন করিলেন । 


“আর দিন প্রভাতে প্রভূ লঞকা নিজগণ। 
শ্রীহস্তে বার অঙ্গে লেপিলা চন্দন ॥ 
শ্রীহন্তে দিল সবারে এক এক মাজ্জনী। 
সবগণ লঞা! প্রভু চলিল! আপনি ॥ 


৩৪২ যুগাবতার। 








গুগ্ডিচ1 মন্দিরে গেলা করিতে মার্জন। 
প্রথমে মার্জনী লঞ্া করিল শোধন ॥ 
ভিতর মন্দির উপর সকল মাজ্জিল। 
মিংহাসন মাঞ্জি পুনঃ স্থাপন করিল ॥ 
ছোট বড় মন্দির কৈল মার্জন শোধন। 
পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন ॥ 
চারিদিকে শত ভক্ত সংমার্জনী করে। 
আপনি শোধেন প্রভূ শিখান সবারে |" 
ীটৈঃ চঃ-- 


শ্রীমন্দিরের অভান্তর ও বাহির সমুদয় স্থান ধৌত করা 
হইলে, মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া সংকীন্তন আরস্ত করিলেন । 
প্রভুর গভীর হঙ্কার এবং উদ্দগ্ড নৃতো ব্রন্ধাগ্ড কম্পিত হইতে 
লাগিল। এইবুপে বনৃক্ষণ নৃত্য করিয়া! প্রতৃ নিরস্ত হইলেন । 
অনন্তর অঙৈভাচা্যের পুত্র গোপাল প্রভুর আদেশে নৃত্য 
আর্ত করিলেন । গোপাল নুতা করতে করিতে প্রেমাবেশে 
মুন্ছা প্রাপ্ত হইলে, কেহই তাহাকে চেতন করিতে সমর্থ হইলেন 
না। পুত্রকে শববৎ নিশ্চেষ্ট দেখিয়া অদ্বৈতের অন্তরে আশঙ্গা 
উপস্থিত হইল, তিনি গোপালকে ক্রোড়ে লইয়া কীদিতে 
লাগিলেন । 


“অনেক করিল তবু না হয় চেতন। 
আচাধ্য কানেন কা.না সব তক্তগণ ॥ 
তবে মহাপ্রভু তায় বুকে হাত দিল। 
উঠহ গোপাল বল উচ্চৈঃস্থর কৈল ॥ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ৩৪৩ 


শুনিতেই গোপালের হইল চেতন । 
হরি বলি নৃ্য করে সর্বভক্তগণ।।” 


তদনস্তর মহা প্রভু সংকীর্ভন সমাপন করিয়! ভক্তগণ সমভি- 
ব্যাহারে সমুদ্র ক্সানে গমন করিলেন । ভক্তগণ স্নানান্তে শু 
বদন পরিধান করিলে, সকলকে সঙ্গে লইয়া প্রভূ উদ্যানে গমন 
করিলেন। 

মহাপ্রভু ইতিপুর্ে বাণীনাঁথকে আদেশ করিয়া রাখিয়া 
ছিলেন, এক্ষণে ভক্তগণ উগ্ভানে সমবেত হইয়াছেন, 
জানিতে পারিয়া, বাণীনাথ প্রায় পাঁচ শত লোকের আহারোপ- 
যোগী মহাপ্রদাদ লইয়া তথায় ভপহ্িত হইলেন। যথেষ্ট 
পরিমাণ মহাপ্রসাদ দশনে মহাপ্রভূ সানন্দে ম্বরূপদামোদর 
এবং জগদানন্দ প্রভৃতি সাত জনের প্রতি আদেশ করিলেন যে, 
“তোমরা ভক্তগণকে পরিতোষপুব্নক ভোজন করাও ।” 

তদনন্তর প্রভূ 'হরিদাস,-হরিদাগ' বলিয়। ডাকিতে লাগি- 
লেন: হরিদাস ঠাকুর প্র উদ্যানের এক প্রান্তেই উপস্থিত ছিলেন, 
প্রভু তাহাকে আহ্বান করিতেছেন বলিয়া করযোড়ে কহিলেন, 
“গ্রভো, আপনি ভক্তগণের সহিত প্রসাদ অঙ্গীকার করুন; 
আমি এই সঙ্গে প্রদাদ পাইতে বসিবার যোগ্য নহি। সব্ব 
পশ্চাৎ, গোবিন্দ আমাকে বহিদ্থারে প্রসাদ আনিয়া দ্রিবেন।/। 
হরিদাসের প্রকৃতি টলিবার নহে । মহাপ্রভু তাহাকে আর কিছু 
বলিলেন ন|। 

ভক্তগণ ভোজনে বসিয়া ঘন ঘন হরি ধ্বনি করিতে আস্ত 
করিলেন । সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহা গ্রভুর বাম পার্খে উপবেশন 


৩৪৪ যুগাবতার 1 


করিয়াছিলেন, প্রভু বাছিয়! বাছিয়! উত্তম দ্রব্যাদি তাহার পাতে 
দেওয়াইতে লাগিলেন । 

“সার্মভৌমে দেয়ান প্রভু গ্রনাদ উত্তম। 

ন্নেছ করি বার বার করান ভোজন ॥ 

গোঁপীনাথাচার্ধ্য উত্তম মহাপ্রমাদ আনি । 

সার্ববভৌমে দেন প্রসাদ প্রভু আ্তা মানি ॥ 

কাহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব জড় ব্যবহার । 

কাহা এই পরমানন্দ করহ বিচার ॥ 

সার্বভৌম কহে আমি তার্কিক কুবৃদ্ধি। 

তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পদ সিদ্ধি ॥ 

মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়। 

কাকেরে গরুড় করে এঁছে কোন্‌ হয় ॥ 

তার্কিক শুগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি। 

মেই মুখে ইবে মা কহি কৃষ্ণ হরি ॥ 

কাইা বহিম্মুখ তাক্কিকি শিষাগণ সঙ্গে । 

কাহা এই সঙ্গ সুধা সমুদ্র তরঙ্গে ॥ 

প্রভু কহে পূর্বে নিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার গ্রীতি। 

তোমা সঙ্গে আম। সবাঁর হৈল কৃষ্ণে মতি ॥ 

ভক্ত মহিমা বাড়াইতে ভক্তে স্থুথ দিতে। 

মহাপ্রভু বিন। অন্ত নাহি ত্রিজগতে ॥% 

শ্রীচৈঃ চঃ-- 
অদ্বৈত আচাধ্য এবং নিত্যানন্দ প্রভূ, ইহারাও মহাপ্রভুর 

নিকটে ভোজন করিতে বমিয়াছিলেন। আচার্য প্রভূ নিত্যা- 
নন্দকে লক্ষ্য করিয়! বলিলেন, “প্রভু হইতে আমাদের 'জাতি 


অফ্টন পরিচ্ছেদ । ৩৪৫ 


পপ 


ধর্ম সকলি গেল। প্রভু নিজে সন্ধযাসী, অবধূতের সহিত একত্রে 
তভোঞ্জন করিতে উষ্নীর কোন আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা 
আশ্রমী, আমাদিগকে কি বলিয়া একটা অজ্ঞাতকুলশীল 
সন্নযামীর সহিত এক পংস্তিতে ভোজন করিতে অনুমতি 
করিলেন ?, 

নিত্যানন্দ প্রভূ বলিলেন, “যাহার নাম অদ্বৈত, তাহার 
আবাঁর জাতি বিচার কি? যাহার কিছুমাত্র ভেদাভেদ নাই,দকল 
একাকার, তাহার আবার জাতি কুল ভদ্ন কিজন্য? যেব্যক্কির 
তেদজ্ঞান নাই, তাহার দহিত একপংক্তিতে ভোজন করা ষে 
কতদূর ন্যায়সঙ্গত, তাহা আর আমি কি বলিব?” 

রসিক চুড়ামণি প্রতুদয় বিতও্ডা করিতে করিতে ভোজন 
সমাপন করিলেন, অনন্তর মহাগ্রভূর আদেশ পাইয়৷ সকলে 
ভোজন শেষে হরিধ্বনি দিয়া উঠিলেন। 


“গুগ্ডচা গৃহ মার্জন সংক্ষেপে কহিল। 
যাহ! দেখি শুনি পাপীর কুষ্ণ ভক্তি হৈল ॥% 


রথ ঘাত্রার দিবস মহা প্রভু প্রতুষে স্নানাদি সমাপন করিয়া 
তক্তগণ সঙ্গে অগ্রসর হইলেন। চতুর্দিকে বিবিধ বাদ্য কোলা- 
হলে পূর্ণ হইয়াছে, পথে দারুণ লোক সংঘষ্র, মহাগ্রভূ প্রফুল্ল 
চিন্তে গোবিন্দ ম্মরণ করিয়া রথ সমীপে গমন করিলেন । স্থবর্ণ 
মণ্ডিত রথোপরি জগম্মোহন শোভা পাইতেছেন, দেখিয়া প্রভু 
মহানন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন । 


“সুক্ষ শ্বেত বালু পথে. পুলিনের সম। 
ঢুই দিকে টোটা সব যেন বৃন্দাবন ॥ 


৩৪৬ যুগাবতার। 


রথে চড়ি জগন্নাথ করিল গমন । 
দুই পার্খে দেখি চলে আনন্দিত মন ॥ 
গৌড় সব রথ টানে করিয়া আনন্দ । 
ক্ষণে শীন্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ ॥ 
ক্ষণে স্থির হঞ| রহে টানিলে না চলে। 
ঈশ্বর ইচ্ছায় চলে না চলে কার বলে।” 
শ্রীচৈঃ চঃ_- 


জগন্নাথের ত্রিলৌকমোহন হৃদয়াকর্ষক অপরূপ শ্তাম রূপ 
নিরীক্ষণ করিয়া মহাপ্রভু আনন্দে বিভোর হইলেন। তদনস্তর 
ভক্তগণকে আহ্বান করিয়া! বলিলেন, “তোমর। সম্প্রদায় বিভাগ 
ক্রমে নীলাচল চন্দ্রের সম্মুখে সংকীর্ভন কর।” প্রভুর আদেশ 
মত নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস এবং বক্রেশ্বর এই চারিজন, 
চারি সম্প্রদায়ের অগ্রে থাকিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । প্রতি- 
সম্প্রদায়ে দুইটি করিগ্া মুদঙ্গ বাজিতে লাগিল, এবং ছয় জন 
গায়ন সংকীর্তন করিতে আর্ত করিলেন । গায়নদিগের মধো 
স্বরূপ দামোদর প্রথম সম্প্রদায়ে, শ্রীবাঁম দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে, মুকুন্দ 
তৃতীয় সম্প্রদায়ে এবং গোবিন্দ ঘোষ চতুর্থ সন্প্রদায়ে সর্ধ গ্রধান 
হইলেন । এতদ্বযতীত কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণ এক সম্প্রদায় 
হইলেন, তথায় রামানন্দ এখং সতারাজখান নর্ভক হইলেন। 
শাস্তিপুরের একটি সম্প্রদায় হইল, তথায় আঁচার্ধ্য পুক্র অদ্ট্যুতানন্দ 
নর্তক হইলেন, এবং খণ্ডের সম্প্রদায়ে নরহরি ঠাকুর ও রঘুনন্দন 
বৃত্য করিতে লাগিলেন । এই সাত সম্প্রদায়ে সাকল্যে চৌদ্দটি 
মুদঙ্গ বাজিতে লাগিল। 


১১১১ 
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“সাত সম্প্রদায় বাঁজে চৌদ্দ মাদল। 

যার ধ্বনি শুনি হৈল বৈষ্ণব পাগল॥ 

বৈষ্ণবের ঘটামেঘে হইল বাঁদল। 

কীর্তনানন্দ সব বর্ষে নেত্র জল ॥ 

ত্রিভূুবন ভরি উঠে কীর্তনের ধ্বনি । 

অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি ॥ 

সাত ঠা্ঞি বুলে প্রভূ হরি হরি বলি। 

জয় জগন্নাথ বলে হস্ত যুগ তুলি ॥ 

আর এক শক্তি প্রভ় করিল গ্রকশি। 

এক কালে সাত ঠাঞ্ঞি। করিল বিলাস ॥ 

সবে কহে প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায়। 

অন্য ঠাঞ্চি নাহি যান আমারে দয়ায় ॥ 

কেহ লক্ষিতে নারে প্রভূর অচিন্ত্য শক্তি । 

অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে যাঁর শুদ্ধ ভক্তি ॥৮ শ্রীচেঃ চঃ-- 

ভক্তগণ বহুক্ষণ কীর্তনাদি করিয়া ক্লান্ত হইলে, মহাপ্রভূ 

স্বয়ং নৃত্য করিতে মনন করিয়া এ সাত সম্প্রদায় একত্র 
করিলেন। অনন্তর জগন্মোহনের চন্দ্রব্দন নিরীক্ষণ করিয়া 
করমোড়ে স্ততি করিতে লাগিলেন । 


পন্যাবল্লযাং ১০৮ অঙ্কধৃত মুকুন্দদেব বাক্যং।-- 
'“জয়তি জয়তি দেবে দেবকীনন্দনোহসৌ, 
জয়তি জয়তি কৃষ্ণ! বৃঝ্বংশপ্রদীপঃ। 
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো, 
জয়তি জয়তি পৃর্থীভারনাশো মুকুন্দঃ | 


৩৪৮ যুগাবতাঁর 


শ্রীমত্তাঃ ১০ স্ক) ৯*অ, ২৪ শ্লোকঃ-_ 
“জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদে। 
যদুবরপরিষৎ স্বৈদেভিরস্যন্নধর্ম্মং। 
স্থিরচরবুজিনন্ঃ স্থশ্মিত ্রীমুখেন, 
ব্রজপুরবনিতানাং বদ্ধয়ন কামদেবং 1” 


পদ্যাবল্লযাং ৬৩অঃ ধৃত শ্রীসার্কভৌমোক শ্লোক? 

“নাহং বিপ্রো নচ নরপতিনাপি বৈশ্টো ন শুত্ো, 
নাহৎ বর্ণা নচ গৃহপতি নোঁবনস্থ্ো যতিব্ণ। 
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপুর্ণীমৃতান্ধ 
গোপীভর্ত,ঃ পদকমলয়োদণসদাসানুদাসঃ॥” 

“এত পড়ি পুনরপি করিল প্রণাঁম। 

যোড় হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান ॥% 

বিষুণপুরাণ ১ম অং ১৯অ, ৪৮ গ্লোক£-- 
“নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোত্রাহ্ধণহিতায় চ। 
জগ্নদ্ধিতায় কৃষ্টায় গোবিন্দায় নমো! নমঃ ॥, 


স্তব পাঠাস্তে প্রণাম করিয়া মহা প্রভু নৃত্য আরস্ত করিলেন । 
স্বরূপ দামোদর এবং মুকুন্দ প্রভৃতি দশজন গায়ন সংকীর্তন 
করিতে লাগিলেন । প্রত কৃষ্ণ প্রেমে বিহ্বল হইয়া হুঙ্কার সহ- 
কারে এরূপ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে আরস্ভ করিলেন যে, তাহার 
পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। প্রভুর প্ররূপ উদপ্ড 
নৃত্য কেহ কখন নয়ন গোচর করেন নাই। 

রথযাত্রা উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক নমবেত হইয়াছিল, সকলে 
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সপ 





প্রভুর নৃত্য এবং অলৌকিক প্রেম বিকার দর্শন করিয়া এক 
বারে বিস্মিত হইলেন। প্রভূ বিহ্বল চিত্তে ভূমিতে গড়াগড়ি 
দিতে থাকিলে, বোধ হইল যেন, একটি প্রকাণ্ড স্বর্ণ পর্বত 
স্থান চু'ত হইয়া ধরাতলে লুষ্ঠিত হইতেছে। প্রতুকে ক্ষণে 
ক্ষণে ভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া নিত্যানন্দ বাহু প্রসারণ 
পূর্বক তাহার পার্থ পার্থে ঘুরিতে লাগিলেন। অপর ভন্ত- 
গণ পরম্পর পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া মগ্ডলাকারে প্রভূকে 
বেষ্টন করিয়া রহিলেন । 

রাজ! প্রতাপরুদ্র হরিচন্দন নামে জনৈক সভাসদের স্বন্ধে 
হস্ত রাখির়। মহা প্রভৃর নৃত্য দেখিতে ছিলেন, এমন সময়ে শ্রীবাস 
পণ্ডিত আবিষ্ট ভাবে ঠিক রাজার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইলেন। 
হ'রচন্দন শ্রীবাসকে হস্ত দ্বার! স্পর্শ করিয়! রাঁজার সম্মুখ হইতে 
অন্তরে যাইতে বলিলেন। শ্রীবাসের চিত্ত মহাপ্রভুর প্রতি 
আবিষ্ট ছিল, স্থৃতরাং হরিচন্দনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিতে পারিলেন 
না। হরিচন্দন পুনরায় শ্রীবাসকে স্পর্শ করিবামীত্র, শ্রীবাস 
বিরক্ত ভাবে তাহাকে একটি চপেটাঘাত করিয়া পূর্র্ববৎ মহা- 
প্রন্থর নৃত্য দেখিতে লাগিলেন । 


“নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাঁস কিছুই না জানে । 
'বার বার ঠেলে তেহে। ক্রোধ হৈল মনে ॥ 
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ। 
চাঁপড় খাঁঞ ক্রুদ্ধ হৈল। হরিচন্দুন ॥ 
ক্রুদ্ধ হঞ। তারে কিছু চাহে বলিবারে । 
আপনি প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে ॥ 
৩৫ 


৩৫৪ যুগাবতাঁর । 
ভাগ্যবান্‌ তুমি ইহার হস্ত স্পর্শ পাইলা। 
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা ।” 

.. আ্রীচৈঃ ৮৫ 
জগন্নাথের রথ ক্রমে ক্রমে বলগণ্ডি সমীপে উপনীত হইল। 
এ স্থানে জগন্মোহন অগ্রে নানাবিধ ভোগ অর্পণ করিবার প্রথা 
আছে। রাজা, রাজমহিষী, রাজকর্মমচারিগরণ, নীলাচলবাসী 
লোক সকল, এবং যত যাত্রী জগন্নাথ দর্শনে গমন করেন, 
সকলকেই বলগণ্ডি সমীপে জগন্নাথ উদ্দেশে ভোগ অর্গণ 
করিতে হয়। 
“রাজা রাজমহিষী বৃন্দ পাত্র মিত্রগণ | 
নালচল বামী যত ছোট বড় জন ॥ 
নানা দেশের যাত্রিক দেশী যত জন। 
নিজ নিজ ভোগ তাহা করে সমর্পণ ॥ 
আগে পাছে ছুই পার্থ উদ্যানের বনে। 
যেই যাহা গায় লাগায় নাহিক নিরমে ॥ 
শ্রীচেঃ চঃ-- 
মহাগ্রভ় রথাগ্রে হৃত্য করিতে করিতে আসিতেছিলেন, 
এক্ষণে রথ প্রয়াণ স্গিত হইলে তিনি বিশ্রাম করিবার জন্ত 
উদ্যান মধ্যে গ্রবেশ করিলেন । ভক্তগণও গ্রভুর পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ উদ্যান মধ্যে যাইয়া এক একটি বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। 
পুষ্প কানন মধ্যে একখানি ঘর ছিল, মহা প্রভু শ্রমাপনোদন 
উদ্দেশে তথায় শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে রাজা প্রতাপ 
রুদ্র বৈষুব বেশে তথার গমন করিয়! গ্রভুর পাদসম্বাহন করিতে 
আরন্ত করিলেন। মহাপ্রভু নয়ন মুদ্রিত করিয়।৷ ভাবাবেশে 
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ছিলেন, রাজ! পাদ সম্বাহন করিতে করিতে রাঁসলীলার শ্রোক 
পাঠ করিতে লাগিলেন। 
শ্রীমন্ঠাঃ ১০ম স্ব, ৩১ অ, ১* শ্লোক 
“তব কথামৃতৎ তগডজীবনং, 
কবিভিরীড়িতং কলুষাপহং | 
শ্রবণমঙ্গলং শ্ীমদাতিতং, 
ভূবি গৃহুন্তি যে ভূরিদাজনাঃ।৮ 
এই শ্লোক শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভুর অন্তরে উল্লাদ জন্মিল, 
অনন্তর গাত্রোখান করিয়! রাজাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। 
“ভূরিদ। ভূরিদা বলি করে আলিঙ্গন। 
ইহা নাহি জানে ইহ' হয় কোন্‌ জন॥ 
পুর্বব সেবা দেখি তাঁরে কৃপা উপজিল। 
অনুসন্ধান বিন1 কৃপা প্রসাদ করিল ॥ 
এই দেখ চৈতগ্তের কৃপা মহাবল। 
তার অনুসন্ধান বিনা করায় নফল ॥ 
গ্রভু বলে কে তুমি করিল মোর হিত। 
আচম্বিতে আদি পিয়াও রুষ্ণলীলামূত ॥ 
রাজ! কহে আমি তোমার দাসের দাঁল। 
ভূত্যের ভূত কর এই মোর আশ॥ 
তবে মহাপ্রভৃ তারে ধশ্বর্যা দেখাইল। 
কাঁরে না কহিবে এই নিষেধ করিল ॥৮ 
প্রীচৈঃ চঃ-- 
জগন্নাথ বলগণ্তি স্থানে ভোগ দর্শন করিলে, রাজ পুনরায় 
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রথ চাঁলাইতে অনুমতি করিলেন। সর্বাগ্রে যাত্রিগণ রথের 
কাছি ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহাতে রথ চলিল 
না। তৎপরে রাজার আদেশে মল্লগণ যাইয়া রথ টানিতে 
আরম্ত করিল, কিন্তু তাঁহারাঁও কৃতকার্য্য হইল না। মল্লগণ 
প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও রথ চালাইতে ন! পারায়, চারিদিকে 
হাহাকার রব পড়িয়া গেল। রাঁজ। প্রতাপ রুদ্র বিশেষ চিন্তিত 
হইয়া রথ টানিবার জন্য মত্ত হস্তী নিযুক্ত করিলেন। হস্তী 
সকল অস্কৃশাঘাতে কাতর হইয়া! চীংকার শব করিতে লাগিল, 
কোন গ্রকাঁরেই রথ চালিত করিতে সমর্থ হইল না! । তদদনন্তর 
মহাপ্রভূ হস্তিকলকে অপস্থত্ত করিতে আদেশ করিয়া, আপনার 
অনুগত ভক্তবুন্দকে রথরজ্জু ধারণে অনুমতি করিলেন, এবং 
ছ্য়ং রথের পশ্চাতে যাইয়া মস্তক দ্বারা রথ স্পর্শ করিয়া 
রহিলেন। 


'ভক্তগণ কাছি হাতে করি মাত্র ধাঁয়। 
আপনে চলিল রথ টানিতে না পায় ॥ 
আনন্দে করয়ে লোক জয় জয় ধ্বনি। 
জয় জগন্নাথ বহি আর নাহি শুনি ॥ 
নিমিষেতে গেল রথ গুিচার দ্বার । 
চৈতন্ প্রতাপ দেখি লোক চমতকার ॥ 
জয় গৌরচন্্র জয় শ্রীরুষ্ণ চৈতন্য । 
এইমত কোলাহল লোকে করে ধন্য ॥ 
দেখিয়! প্রতাপ রুদ্র পাত্র মিত্র সঙ্গে । 
গ্রভূর মহিম! দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥ 
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পা বিজয় তবে করে সেবক গণে। 

জগন্নাথ বদিল! গিয়৷ নিজ সিংহাসনে ॥ 

সুতদ্রা বলরাম নিজ দিংহাসনে আইলা । 

জগন্নাথের স্নান ভোগ হইতে লাঁগিলা ॥% 

শ্রীচৈঃ চঃ-- 
রথযাত্রা শেষ হইয়া! গেলে গৌড়ের ভক্তগণ কার্তিক মাসের 
উত্থান দ্বাদশী পধ্যন্ত নীলাঁচলে বাদ করিলেন। অনন্তর এক 
দিবস মহাপ্রভূ নিত্যানন্ন প্রভৃকে লইয়া নিভৃতে কি পরামর্শ 
করিয়৷ ভক্তগণকে দেশে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। 
সকলকে বলিয়! দিলেন যে, “প্রতি বত্নর রথযাত্রার সময় 
নীলাচলে আসিবে ।” অদ্বৈতাচাধ্যকে বলিলেন, “আমি 
আদেশ করিতেছি, তুমি গৃহে যাইয়া! আচগালে কৃষ্ণতক্তি দান 
করিবে।” নিত্যানন্দকে বলিলেন, “তুমি গৌড়ে যাইয়! 
অবিচারে হরি নাম বিতরণ করিবে । আমি মুহূর্তের জন্যও 
তোমার সঙ্গ ছাড়। নহি, তোমার নৃত্যকালে আমি অলক্ষিতে 
থাকিয়া নৃত্য দর্শন করিব ।” শ্রীবাম পণ্ডিতকে আলিঙ্গন 
করিয়া বলিলেন, “তোমার বাটীতে সংকীর্তন, সময়ে আমি 
প্রত্যহ গমন করিয়া নৃত্য করিব, তুমি ব্যতীত অপর কেহ 
আমাকে দেখিতে পাইবে ন11” তদনস্তর মহাপ্রভূ শ্রীবাস 
হস্তে শচীদেবীর জন্ত বস্ত্র এবং মহা প্রসাদ অর্পণ করিয়া বলিলেন, 
“জননীর পাদপন্পে আমার প্রণাম জাঁনাইয়। বলিবে যে, 
তাহারই কৃপায় আমি নীলাচলে বাঁস করিতেছি, তিনি যেন 
আমার সমুদয় অপরাধ ক্ষম! করিয়া সর্বদা গ্রসন্ন থাঁকেন।” 
মহা ্রতু শ্রীবাস পণ্ডিতকে আরও বলিলেন যে, “তুমি 


শাপলা পপ পাপী পপ সপন 
প্লাক পপ 
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জননীকে সাম্বন। করিয়|! বলিবে, আমি নিত্যই তাহার চরণ 
দর্শন করিতে যাইয়! থাকি, তিনি ভাবাঁবেশে উহ! সত্য বলিয়া 
বোধ করেন না। এক দিবস জননী বিবিধ প্রকার অন্ন 
ব্যঞ্জন পাক করিয়া! নারায়ণ উদ্দেশে আর্গণ পূর্বক, আমাকে 
স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে, আমি তথায় গমন করিয়া 
সমুদয় দ্রব্য ভক্ষণ করিলাম। জননী শূন্য পাত্র দেখিয়া 
অনুমান করিলেন, বিগ্রহ গোপাল &ঁ সমুদয় অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন 
করিয়াছেন |” | 
“এই মত যবে করেন উত্তম রম্বন। 
মোরে খাওয়াইতে করেন উতকণ্ঠায় রোদন ॥ 
তার প্রেমে আনি আমায় করার ভোজনে। 
অন্তরে স্থথ মানে তিহ বাহে নাহি মানে ॥ 
এই বিজয়া দশমীতে হৈল এই রীতি। 
তাহাকে পুছিয়] তার করাইহ প্রাতি ॥% 
আটৈঃ চঃ-- 
কুলীনগ্রামবাসী খুণরাজ খান কৃত "শ্রীকৃষ্ণ বিজয় নামক 
গ্রন্থে এক স্থানে লিখিত ছিল “নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণথনাথ ;” 
গ্রতু এ কথা উল্লেখ করিয়া উক্ত গ্রামবাসী সত্যরাঁজ খান 
প্রন্ৃতিকে বলিলেন, “শ্াকুষে। তোমাদিগের যেরূপ গ্রীতি, 
তাহাতে তোমাদিগের নিকট আদি বিক্রীত রহিলাম জানিবে। 
শ্রীরু্চে যাহার গীতি আছে, তাহাকে অদেয় আমার 
কিছুই নাই।”' 
“গুণরাজ গান কৈল শিক বিজয়? । 
'তাহ] এক বাক্য তার আছে প্রেমময় ॥ 
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ননোর নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। 
এই বাক্যে বিকাইন্ু তার বংশের হাত ॥ 
তোমার কি কথা তোমার গ্রামের কুক্ুর। 
সেহ মোর প্রিয় অন্ত জন বনু দূর |” 


শ্রীচৈঃ চঃ-- 


তদনন্তর সত্যরাজ খান করযোড়ে কহিলেন, পপ্রভো, 
আমি গৃহস্থ, সুতরাং সর্বদাই বিষয় সংসর্গে থাকিতে হয়) 
আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ কি, কৃপা করিয়া তাহার উপদেশ 
গ্রদান করুন ।”” 

মহাপ্রতথ বলিলেন, "গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে যাহা মঙ্গলপ্রদ, 
তাঁহ। বলিতেছি, মনোষেগি পূর্বক শ্রবণ কর। গৃহস্থ বাক্তি 
গ্লীতিপূর্ধাক কৃষ্ণ এবং বৈষুব পেবা করিবে, এবং নিরন্তর হরি- 
নাম কীর্তন করিবে । কষ্ণ, তাহার বিগ্রহ, এবং ভক্ত এ 
তিনে কিছুমাত্র গ্রভেদ নাই। অতএব কৃষ্ণের সহিত অভেদ 
জ্ঞান করিয়া তীহার ভক্ত এবং বিগ্রহের সেবা করিলে অচি- 
বেই কুষ্জের কুপা লাভ করিতে পারা যায়। কৃষ্ণের নামও 
তাহ! হইতে অভেদ; ভগবানের অনন্ত শক্তি তাহার নামে 
অর্পিত আছে। অতএব গ্রীতিপূর্ধক নিরন্তর নাম কীর্ভন 
করিলে, সর্কাদা ভগবৎ সঙ্গই হইয়া থাকে । নিরন্তর ভগবানের 
সহিত বিহার করা যেরূপ সর্ধশ্রেষ্ঠ সাঁধ্য, নিরন্তর তাহার নাম 
কীর্তন করাও সেইরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন।”' 

হরিভক্তি বিলাঁসদ্য ১৯শ বিলাসে ২৬৯ অঙ্কবৃত বিষুধর্মোত্তর 
বচনং )-. 
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“নামচিস্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। 
পূর্ণ; শুদ্ধোনিত্যমুক্তোইভিন্নাত্বা নামনামিনোঃ ৮ 
সত্যরাজ থান কহিলেন, “প্রভো, আপনার কৃপায় অন্য 
মন্ুষা জন্ম সফল জ্ঞান করিলাম। আপনি বৈষ্ণব দেবা করিতে 
বলিলেন, কিন্তু কিরূপে বৈষ্ণব নির্ণয় করিব, তৎসম্বন্ধে উপ- 
দেশ প্রদান করুন।% 
“প্রভূ কহে যার মুখে শুনি একবার । 
কৃষ্ণ নাম সেই পুজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ 
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব পাপক্ষয়। 
নববিধ ভক্ভিপুর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ 
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে। 
জিহ্বা স্পশে আচগালে সবারে উদ্ধারে ॥ 
আহ্ুষঙ্ষে ফল করে সংসারের ক্গয়। 
চিত্ত আকর্ষিয়৷ করে কৃষ্ণ প্রেমোদয় ॥ 
শ্রীচৈঃ চঃ-_ 
পদ্যাবল্লযাং ১৮ অন্বৰৃত শ্রীধর স্বামিকৃত শ্লোকঃ-” 
“আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং স্থুমনসা মুচ্চাটনং চাংহসা, 
মাচগাল মমুকলোকঃ স্লভোবশ্যশ্চ ভক্তিশ্রিয়ঃ | 
নে। দীক্ষাং নচ সৎক্রিয়াং নচ পুরশ্চ্ধ্যাং মনাগীক্ষতে) 
মন্ত্রোয়ং রসনাম্পৃগেব ফলতি শ্রীকুষ্চনামাত্বকঃ॥৮ 


মহাপ্রভু ক্রমে ক্রমে খগ্বাসী ভক্তগণ এবং অপর সকলকে 
বিবিধ সাস্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়া, আলিঙ্গন পূর্বক বিদায় 
দিলেন। কেবল গদাধর পিত, হরিদাস ঠাকুর) পরমাননপুরী, 
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স্বরূপ দামোদর এবং জগদানন্দ প্রভৃতি দশজন প্রভুর নিকটে 
রছিলেন। 

এক দিবস সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহীগ্রভৃকে নিমন্ত্রণ করিয়। 
নানাবিধ থাদা সামগ্রী আয়োজন করিলেন। প্রতু স্নানাস্তে 
ভষ্টাচার্য্যের বাড়ী গমন করিলে ভট্টাচার্য্য স্বয়ং তাহার প্র 
প্রক্ষালন করিয়৷ দিয়া দিব্যাসনে উপবেশন করাঁইলেন। মহ" 
: প্রভূ ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে সার্বভৌমের অমোঘ 
নামে জামাতা তথায় উপস্থিত হইয়। বলিল, “একজন ব্যক্তি 
দশ বার জনের যোগ্য এই সমুদয় অন্ন ব্যঞ্জন কিরূপে ভোজন 
করিবে?” প্রভূ অমোঘের কথ গুনিয়! হাশ্ত করিতে লাগি- 
লেন; কিন্তু ভট্টাচার্যের হৃদয়ে রূপ কর্কশ কথা সহ হইল 
না। সার্বভৌম জামাতাকে তিরস্কার করিয়া তখনই বাটা 
হইতে বাহির করিয়া] দ্রিলেন, এবং আত্মনিন্দী করিয়া মহা- 
প্রভূর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মহাপ্রভু হাস্য করিয়া 
বলিলেন, “ভট্টাচার্য, তুমি অমোঘের কথা শুনিয়া কি জন্ত 
আপনাকে নিন্দা করিতেছ। তুমি কোনরূপে নিন্দার যোগা 
নহ। অমোঘ বালক, তাহার কথায় আমার কিছুমাত্র ছুঃখ 
অনুভব হয় নাই।”; 

ভোজন সমাপন করিয়া! প্রভূ আশ্রমে গমন করিলেন, কিন্তু 
সার্বভৌম সন্ত্রীক উপবাস করিয়া রহিলেন। সার্ভৌম ও 
তাহা'র পত্তী উভয়ে প্রতিজ্ঞ! করিলেন যে, আর কথন অমো 
ঘের মুখ দর্শন করিবেন না। কন্তাকে আহ্বান করিয়া! বলি- 
লেন, «তোমার স্বামী মহাপ্রভৃকে নিন করিয়া পতিত হই- 
মাছে, অতএব তাহাকে পরিত্যাগ কর। স্বামী পতিত হইলে 


৩৫৮ যুগাবতাঁর | 


তাহাকে পরিত্যাগ কর যাঁয়, শাস্ত্রে এইরূপ বিধি আছে। 


যথা )--- 
স্বৃতি বচনং £-- 


“পতিঞ্চ পতিতং ত্যজে।% 

অমোঘ, ভট্টাচার্য্যের বাটা হইতে পলায়ন করিয়! অন্যত্র 
যাইয়া রহিল। পর দ্রিবদ প্রাতঃকালে অমোঘ বিহৃচিকা রোগা- 
ক্রান্ত হইলে, সার্বভৌম ভট্রীচাধ্য প্র সংবাদ শ্রবণ করিয়া 
বলিলেন, “এইবার দৈব আমার সহার হইয়া অনুকুল কার্ধা 
করিয়াঁছেন। ভগবানের নিকট অপরাধী হইলে, তাহার ফল 
অবিলম্বে পাওয়াই কর্তবা। অমোঘ মৃত্যুর দ্বারাই মহৎ অপ. 
রাধের প্রায়শ্চিত্ত করুক ।” 

শ্রীমন্তাঃ ১০ম স্ব, ৪র্থ অ, ৩১ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি 

শুকবাক্যং 2-- 

“আয়ু শ্রিয়ং যশোধন্ং লোকানাশিষ এবচ। 

হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ববাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ৮ 

মহৎ ব্যক্তির অবমাননার লোকের আমু, মঙ্গল, যশ, ধর্ম্মাদি 
সকলই বিনষ্ট হইয়। বাঁয়। 

গে[পীনাথাচাধ্য মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে যাইয়া কহি- 
লেন, ““সার্ষভৌমের জামাতা অমোঘ বিহ্ুচিকা পীড়াক্রান্ত 
হইয়াছে, বোধ হয় আর অল্ক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু ঘটিবে।'” 
সার্ধভৌমের কন্তা বিধবা হইবে, ইহা পরম দয়াল প্রভুর 
প্রাণে হিল না তিনি ততক্ষণাং অমোঘ সমীপে গমন করি- 
লেন। অমোঘ শীত্রই ইহলোক পরিতাগ করিবে, আর বিল 
নাই দেখিয়া, মৃহা প্রভু তাহার বক্ষঃস্থলে শ্রীহস্ত অর্পণ করিয়। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ৩৪৯ 


বলিলেন, “অমোঘ, তুমি সার্ভৌমের আত্মীয়, অতএব কোন 
প্রকার ছুষ্কৃতি তোমাতে থাকিবাঁর যোগ্য নহে। সার্বভৌমের 
পরম পবিত্র সঙ্গে তোমার সমুদয় কলুষ নষ্ট হইয়াছে। সাধু- 
সঙ্গ পাইলে জীবের যাবতীয় অধন্ম নাশ হইয়া থাকে, আর 
তাহাকে কৃত কর্মের ফলভোগ করিতে হয় না। আমি 
আদেশ করিতেছি,তুমি অবিলম্বে রোগ মুক্ত হইয়া কষ্ণনাম লও।» 

“গুনি কপাময় প্রভু আইলা ধাইয়]। 

অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া ॥ 

সহজে নির্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয় । 

কৃষ্ণেরে বসিতে এই যোগা স্থান হয় ॥ 

মাতসর্য চগ্ডাল কেনে ইহা! বদাইলে। 

পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥ 

সার্বভৌম সঙ্গ তোমার কলুষ কৈল ক্ষয়। 

কল্সমষ ঘুচিলে.জীব কঞ্চন।ম লন ॥ 

উঠহ অমোঘ তুমি লও কৃ্চনাঁম। 

অচিরে তোমারে কপা করিবে ভগবাঁন্‌॥ 

শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি অমোঘ উঠিল] । 

প্রেমোন্মাদে মন্ত হঞ্া নাচিতে লাগিল! ॥ 

কম্প-অশ্র পুলক স্তন্ত স্বেদ স্বরভঙ্গ | 

'প্রভূ হাসে দেখি তার প্রেমের তরল ॥ 

প্রভুর চরণ ধরি করেন বিনয়। 

অপরাধ ক্ষম মোরে প্রভু দয়াময় ॥ 

এই ছা'র মুখে তোমার করিনু নিন্দনে। 

এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে ॥ 


৩৬০ | যুগাবতার | 


চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল। 

হাতে ধরি গোপীনাথাচার্্য নিষেধিল ॥ 

প্রভূ আশ্বামন করে স্পশি তার গান্র। 

সার্বভৌম সম্বন্ধে তুমি যোর স্নেহপাত্র । 
সার্তৌম্‌ গৃহে দাস দাসী যে কুকুর । 

সেহ মোর প্রিয় অন্য জন বহু দূর ॥৮ শ্রীচৈঃ চঃ-- 


অনন্তর মহাপ্রভু সার্কভৌমের বাটী গমন করিয়া বলিলেন, 
“ভট্টাচার্য্য, গত কল্য তোমরা উপবান করিয়াছ, শুনিয়া 
আমি যাঁরপর নাই দুঃখিত হইয়াছি। আমি এই তোমার 
বাটাতে বসিয়া রহিলাম, তোমরা ম্নান করিয়া ভোজন করিলে, 
তবে আমি বাসার যাইব 1”? 
সার্ফভৌম কহিলেন, প্প্রভো, অমোঘ যেরূপ গুরুতর 
অপরাধ করিয়াছে, তাহাতে মৃত ব্যতীত তাহার অপর কোন 
প্রায়শ্চিত্ত দেখিতে পাই না । আপনি তাহাকে পুনজীবিত 
করিয়া ভাল করেন নাই 1” 
প্রভূ বলিলেন, “ভট্টাচার্য, অমোঘ তোমার পু্রতুলা, 
অতএব তাহার অপরাধ ক্ষমা কর1 অবশ্ত কর্তব্য । পিতা কথন 
পুলের অপরাধ গ্রহণ করেন ন|। যাহ! হউক অমোঘ এক্ষণে 
বেঞ্ব হইয়াছে, অতএব তাহার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও ।” 
“শ্রদ্ধা করি এই লীলা! শুনে যেই জন। 
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্ত চরণ ॥ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 





নবম পরিচ্ছেদ। 


কিছুদিন পরে মহাপ্রভু বৃন্দীবন যাইতে মনন করিলেন। 
রাজা প্রতাপরুদ্র এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, রামানন্দ এবং 
সার্কাভৌমকে বলিলেন, “তোমরা যে কোন উপায়ে প্রভূকে 
আর কিছুদিন এখানে রাখিয়া দাও। প্রভূ নীলাচল ত্যাগ 
করিয়া গমন করিলে, আমার রাঁজা এবং পরীশর্যয কিছুতেই সুখ 
বোধ হুইবে না” 

রামানন্দ এবং সার্কাভৌমের প্রার্থনায় গ্রভ সে যাত্রা বৃন্দাবন 
যাইতে পাঁরিলেন ন1। ক্রমে তৃতীয় বর্ষে পুনরায় রথযাত্রার 
সময় উপস্থিত হইলে, গৌড়ের ভক্তগণ প্রভূদর্শন্মানসে নীলা- 
চলে আগমন করিলেন । ভক্তগণ পূর্ববৎ প্রভুর সহিত রথযাত্রা 
দশন করিলেন, অনন্তর চাতুম্নান্ত কাল অতীত হইলে, প্রভুর 
অনুমতি ক্রমে পুনরায় গোড়ে প্রত্যাগমন করিলেন। বিদায় 
দান কালে মহাগ্রত্‌ নিত্যানন্দকে বলিয়। দিলেন যে, আগামী 
ব্পর হইতে গৌড় ত্যাগ করিয়া তোমার এখানে আশা হইবে 
না। গৌড়ের সমুদয় ভার তোমার প্রতি অর্পিত আছে, 
অতএব পে স্থান ছাড়িয়া আপা কর্তবা নহে। 


“গ্রৃতিবর্ষে নীলাচলে তুমি,না আঁসিবা। 
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছ৷ সফল করিব ॥ 
তাহ! পিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে। 
আমার দু্ধর কর্ম তোমা হৈতে হয়ে ॥ 


৩৯ 


৩৬২ যুগাবতার। 





নিত্যানন্দ কহে আমি দেহ তুমি প্রাণ । 

দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে এইত প্রমাণ ॥ 

অচিন্ত্য শক্ত কর তুমি তাহার ঘটন। 

যে করাহ মেই করি নাহিক নিয়ম ॥ 

তারে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন। 

এইমতে বিদায় দিল সর্ব্ব তক্তগণ॥৮ ্‌ 

শ্রীচৈ: চ:- 
কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ খাঁন বিদায় গ্রহণকালে পুর্বাবৎ 
প্রভুর চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন, “প্রভো সংসারে আবদ্ধ 
থাকায় আমি সর্ধ বিষয়েই হীন হইয়াছি। দেখুন আমি কিরূপ 
মন্দভাগা ব্যক্তি যে, আপনার দেবছুর্লভ অভয় চরণ সেবা 
পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আবদ্ধ হইতে যাইতেছি। যাহাহউক 
আপনার আদেশই সর্বোপরি বলবান্; আপনি যখন অনুমতি 
করিতেছেন, তখন গৃহে থাকিয়া ধন্মযাজন করাই আমাঁদিগের 
পক্ষে কর্তব্য কর্ম হইতেছে। 
মহা প্রভূ বলিলেন, “আমি তোমাদিগকে যেরূপ উপদেশ 

প্রদান করিয়াছি, তোমরা গৃহে থাকিয়। দেই মত কাধ্য কর, 
অচিরে শ্রেয়; লাভে সমর্থ হইবে ।” 

“প্রভু কহে বৈষ্ণব সেবা নাম সংকীর্ভন। 

দুই কর শীগ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥ 

তিহে। কহে কে বৈষুব কি তার লক্ষণ। 

তবে হাসি কহে প্রভূ জানি তার মন ॥ 

কুষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে। 

সে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে ॥ 


নবম পরিচ্ছেদ । ৩৬৩ 


বর্ষান্তরে পুনঃ তার গ্রছে প্রশ্ন কৈল। 
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল ॥ 
যাহার দর্শনে মুখে আইসে কঙ্চনাঁম। 
তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান |? 
শ্রীচৈঃ চ:-. 
গৌড়ের ভক্তগণ প্রভূর নিকটে বিদায় লইয়া সকলেই দেশে 
ফিরিয়া গেলেন, কেবল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নীলাচলে রহিলেন। 
মহাপ্রভু স্বরূপাদদি ভক্তগণ সহিত পাঁচবংসর নীলাচলে অবস্থিতি 
করিলেন, অনন্তর রামানন্দ এবং সার্ভৌমের সম্মতি ক্রমে 
গৌড় হইয়া বৃন্দাবন যাইতে মনন করিলেন। 
রামানন্দ এবং সার্ধভৌম প্রভুর অভিগ্রাঁয় মত সমুদয় আয়ো- 
জন করিয়া দিলে, বিজয়! দশমীর দরিবন প্রভাতে প্রভূ ভন্তগণ 
সমভিব্যাহারে জগন্নাথ দর্শন করিতে শুভ যাত্র! করিলেন । 
মহাপ্রভু কটকে পঁছছিলে, রাজা প্রতাপ রক্ত আিয়। 
তাহার চরণ বন্দন। করিলেন। রাজার আন্তরিক ভক্তি এবং 
সরল ব্যবহারে যারপর নাই প্রীত হইয়া গ্রভূ তাহাকে গাঢ় 
আলিগ্ন দান করিয়! চির কৃতার্থ করিলেন। 
এন্ত দিনের পর রাঁজা প্রতাপ রুদ্রের অভিলাষ পূর্ণ হইল 
দেখিয়া ভক্তগ্রণ উচৈঃন্থরে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রতাপ 
রুদ্র মহাপ্রভুর চরণোপাস্তে পতিত হুইয়। প্রেমাস্র বিসর্জন 
করিতে লাগিলেন। 


“তাঁর ভক্তি দেখি গরভুর তৃষ্ট হৈল মন। 
উঠি মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন ॥ 


৩৬৪ যুগাবতার। 


পুনঃ স্তরতি করি রাজা করয়ে প্রণাম । 
প্রভূ কৃপা অশ্রুতে তার দেহ হৈল স্নান ॥ 
ন্স্থ করি রামানন্দ রাজ! বসাইল|। 
কায় মনঃ বাক্যে প্রভু তারে কৃপা কৈলা॥ 
ই্রছে তাহারে কৃপা কৈল গৌর রায় 
প্রতাপ রুদ্র সংত্রীতা নাম হৈল যায় ॥৮ 
শ্রীচৈঃ চঃ_- 


গদাধর পণ্ডিত নীলাচলে থাকিয়া গোগীনাঁথ শ্রীবিগ্রহ্র 
সেবা করেন, ইহাই মহাগ্রভূর ইচ্ছা; কিন্তু গদাধর, গ্রভূর 
স্গচাত হইয়া নীলাচলে থাকিতে অমন্মত হওয়ায় উতয়ে 
প্রেম কলহ হয়। মহাপ্রভু নীলাচল হইতে 'আসিবার সময় 
পণ্ডিত গোস্বামীকে সমভিব্যাহারে আনেন নাই, তিনি একা 
কীই কটক পর্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন, ততপরে মহা প্রত 
উহাকে আপনার নিকটে আনয়ন করেন। 

কটক পরিতাগকালে মহাপ্রভু গদাধরকে বলিলেন,“পঞ্চিত, 
আমার আদেশ পুনঃ পুনঃ অবহেল1 করিও না। বুন্দাবনের 
পথে নানাবিধ কষ্ট আছে, এতদ্ব্যতীত যবন ভূপতিগণের অতা- 
চারে পথ সকল নিরাপদ নহে; আমি অনুরোধ করিতেছি, 
তমি নীলাচলে যাইয়া গোপীনাথের সেবা কর।” অনন্তর তাহার 
হস্ত ধারণ করিয়৷ বলিলেন, “গদাধর, তুমি পুনরায় যদি আমাৰ 
কথার প্রতিবাদ কর, তাহা হইলে আমার শপথ রহিল ॥” 


“এতবলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা। 
মৃচ্ছিত হইয়া তথা পণ্ডিত পড়িলা ॥ 


নবম পরিচ্ছেদ । ৩৬৫ 





পঞ্ডিতে লঞা যাইতে সার্বভৌমে আজ্ঞা দিল! । 

ভট্টাচার্য কহে উঠ এছে প্রভূর লীলা ॥ 

তুমি জান কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ছাঁড়িলা। 

ভক্ত কপাবশে ভীম্ষের প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥ 

এই মত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া। 

তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যব করিয়া ॥ 

এই মত কহি তারে প্রবোধ করিলা। 

ছুই জনে শোকাকুল নীলাঁচলে আইল1॥% 

শ্রীচৈঃ চ£- 
মহাঁগ্রভূ নৌকাযোঁগে চিত্রোৎপলা নদী পার হইয়া ভক্ুগণ 
সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন । রাজা প্রতাপ ক্র 
রামানন্দ রাঁয়ের মহিত মক্গ রাজ এবং হরিচন্দন নামে দুই ভন 
কর্মচারীকে মহাপ্রভুর ঘেবা করখোনদেশে পাঠাইয়া দিলেন । 
যাজপুরে পুছিপ্া গ্রভূ রাজপাত্র ছুইজনকে বিদায় দিশা 

রামানন্দকে বলিলেন, “রায়, তুমি আর অধিক দুর গমন 
করিও না” রামানন্দ এ কথা শুনিয়া বলিলেন, “প্রো, 
তোমার মঙ্গ ত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ হয় না। এই 
দেহের তুমিই জীবন; জীবন ব্যতীত কিরূপে দেহের অস্তিত্ব 
সম্তবে? আমাকে আরও কিছু দূর যাইতে অনুমতি 
কর।” তদনন্তর রেমুণায় উপস্থিত হইয়া! প্রভূ রামানন্দকে 
সান্ন। করিয়! বিদায় দিলেন । 


“এই মত বলি প্রভূ রেমুণা আইলা । 
তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিল ॥ 


৩৬৬ যুগাবতার । 





ভূমিতে পড়িল! রাঁয় নাহিক চেতন। 
বায় কোলে করি প্রভূ করয়ে ক্রন্দন ॥ 
রায়ের বিদায় কথা না যায় সহন। 
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন ॥ 
তবে ওঢু দেশ মীমা প্রভূ চলি আইলা । 
তথা রাজ অধিকারী গ্রে মিলিলা ৮ 
শ্রীচৈঃ চঃ-_ 

এ সময়ে হিন্দু এবং মুনলমাঁন ভূপতিগণের মধ্যে অত্যন্ত 
বিবাদ চলিতেছিল। মন্ত্রেশ্বর এবং রূপনারায়ণ তীরবর্তী 
পিছলদা গ্রাম পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূভাগ যবনাধিকাঁর ভুক্ত ছিল। 
যবনাধিকারে হিন্দুর গমনাগমন, তৎকালে বড়ই বিপদসন্কুল ছিল 
বলিয়া, উড়িষ্যার সীমান্ত কর্মঢারীর প্রার্থনায় মহাগ্রভূ কএক 
দিবস এ স্থানে অবস্থিতি করিতে বাধিত হইলেন। 

উড়িষ্যা এবং বাঙ্গালার মীম! প্রদেশে অবস্থান কালে, যবন 


কর্মচারীর এক জন গ্রপ্ত অনুচর মহাপ্রভুর অলৌকিক লক্ষণ 
সমুদয় দর্শন করিয়া আপন প্রভু গমীপে যাইয়া বর্ণন করিল। 


যবন কর্মচারী উহা শ্রবণ পূর্বক প্রতৃকে দর্শন মানসে অত্যন্ত 
ব্যাকুল হইয়া আপন বিশ্বাসকে (অধীন হিন্দু কম্মচারীকে ) 
উড়িষা। সীমান্ত কর্মচারীর নিকটে প্রেরণ করিলেন । 

উভয়ে কখোঁপকথনের পর উড়িষ্য! সীমান্ত কর্মচারী বলি- 
লেন, “যদি তোমার কর্তৃপক্ষ আমার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন, 
এবং ছুই চারি জন সঙ্গী যাত্র লইয়া নিরস্ত্র হইয়া আগমন 
করেন, তাহা হইলে আমার অধিকারে ত্বাহাকে আসিতে দিতে 
পারি। 


নবম পরিচ্ছেদ । ৩৬৭ 


শপপিপাপী পা পপাপাসপপিপা শাপলা পিপিপি পি পপি 


“বিশ্বাস যাইয়! তারে সকল কহিল । 

হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল ॥ 

দূরে হৈতে প্রভূ দেখে ভূমেতে পড়িয়া । 

দরগ্ডবৎ করে অশ্রু পুলকিত হৈয়া॥ 

মহাপাত্র আনিল তারে করিয়া সম্মান । 

_ যোড় হাতে প্রভূ আগে লর কৃষ্ণনাম ॥” প্রীচৈঃ চ৫-_ 
যবন কর্মচারীকে রুপা করিয়) মহাপ্রভু নৌকাযোগে 
ঘৌড় দেশে উপনীত হইলেন। শ্রীপাট খড়দহের নিকটবর্তী 
পানিহাটা গ্রামে উপস্থিত হলে রাঘব পণ্ডিত প্রভৃকে আপন 
আলয়ে লইয়| গেলেন। রাঘব পঞ্ডিত মহাপ্রভুর একজন প্রধান 
ভক্ত | প্রভূর নীলাচলে অবস্থান কালে রাঘবপপ্ডিত প্রতি 
বৎঘর রথ যাত্রা উপলক্ষে বিবিধ দ্রব্য উপহার লইয়। তথায় 
গমন করিতেন । 
মহাপ্রভূ রাঘব ভবনে এক দ্রিন মাত্র বাঁস করিয়া কুমারহট্রে 

( বর্তমান হালিসহর গ্রাম) শ্বাস পণ্ডিতের বাড়ীতে গমন 
করিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পর, শ্রীবাস পণ্ডিত 
নবদ্বীপ হইতে কুমারহট্রে আদিয়া বাস করিয়াছিলেন। ভক্ত 
প্রধান শ্রীবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! মহাপ্রভু কাচড়াপাড়ায় 
শিবানন্দের আলয়ে গমন করিলেন। তত্পরে প্র গ্রামে 
বাস্থদেব দত্তের বাঁটী হইয়! শাগ্তিপুর অদ্বৈতাচার্রের ভবনে 
যাইলেন। তৎপরে প্রভূ শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপের পশ্চিম পারে 
বিষ্ভানগর গ্রামে বিগ্যাবাচস্পতির গৃহে গমন করিলেন। তথ 
হুইতে কুলিয়া গ্রামে মাধব দাঁসের বাটাতে যাইয়া সাত দিব 
অবস্থান করিলেন। 


৩৬৮ যুগাবতার । 





মহাপ্রভু কুলিয়া গ্রামে আগমন করিয়াছেন, শুনি! 

চারিদিক হইতে লোক সকল আসিতে আরম্ত করিল। 
“সবে গঞ্গ। মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়। 
শুনি মাত্র সর্ব লোকে মহানন্দে ধায়। 
বাঁচম্পতি গ্রামেতে যতক লোক ছিল। 
তাঁর কোটি কোটি গুণে দকল বাড়িল॥ 
কুলিয়ার আকর্ষণ না যায় কথন। 
কেবল বর্ণিতে শক্তি সহ বদন ॥ 
লক্ষ লক্ষ লোক বা আইল কোথা হৈতে। 
না জানি কতেক পার হয় কত মতে॥ 
কত বা ডুবয়ে নৌকা গঙ্গার ভিনুরে। 
তথাপি সবেই তরে জনেক না মরে ॥ 
নৌকা ভূবিলেই মাত্র গঙ্গা হয় স্থল। 
হেন চৈতন্তের অন্ধগ্রহ ইচ্ছা! বল ॥ 
ঘে প্রভূর নাম গুণ সরৎ যে গায়। 
সংনার সাগর তরে বৎস-পদ প্রায় ॥ 
হেন প্রভূ সাক্ষাতে দেখিতে যে আইসে। 
তার! গঙ্গ৷ তরিবেক বিচিত্র তা কিসে ॥ 
লক্ষ লক্ষ লৌক ভাসে জাহ্ৃরীর জলে। 
সবে পার হয়েন পরম কুতৃহলে ॥ 
গঙ্গায় হইর। পার আপনা আপনি । 
কোলাকুলি করিয়। করেন হরিধনি ॥ 
থেয়ারির কত বাঁ হইল উপাজ্জন। 
কত হাট বাজার বসায় কত জন ॥ 


পাপী, 


নবম পরিচ্ছেদ। ৩৬৯ 


চতুর্দিকে যার যেই ইচ্ছা সেই কিনে। 
হেন নাহি জানি ইহা করে কোন্‌ জনে ॥ 
ক্ষণেকের মধ্যে গ্রাম নগর প্রান্তর । 
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নাহি অবসর ॥” 
শ্রীচৈঃ ভাঃ-- 
এইরূপে মহাপ্রভু সাত দিবস কুলিয়ায় বাস করিয়া! পাপী 
তাপী জন সকলকে উদ্ধার করিলেন। প্রভূ এই স্থানে 
দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ভঙ্ভীন করিয়াছিলেন বলিয়া! ইহার 
নাম অপরাধ ভগ্জনের পাট হইয়াছে। 
কুলিয়! হইতে মহা প্রভু গঞ্গার ধারে ধাঁরে রাঁমকেলি গ্রামে 
উপনীত হইলেন। গৌড় রাজধানীর নিকটে গঙ্গাতীরে রাম- 
কেলি গ্রাম অবস্থিত। মহাপ্রভু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে তথায় 
কয়েক দিবস বাম করিলেন। গোৌড়েশ্বরের মন্ত্রী রূপ ও সনাতন 
এই স্থানে আসিয়৷ মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
সনাতন এবং রূপ গৌড় বাদসাহের সভায় দবির খান 
এবং সাকর মল্লিক নামে অভিহিত হইতেন। তাহারা বাদ- 
সাহের নিকট এরূপ গ্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, 
বাদসাহ হুসেন সাহা তাহাদিগের পরামর্শ ব্যতীত কোন কর্ম 
করিতেন না। 
রূপ এবং সনাতন দত্তে তৃণ গুচ্ছ ধারণ করিয়া মহাপ্রভুর 
নিকটে উপনীত হইয়া করযোড়ে কহিলেন, প্প্রভো, আমরা, 
আপনার কপ! প্রার্থনায় উপস্থিত হইলাম, অতএব আমাদিগকে 
উদ্ধার করিয়া পতিত পাঁবন নামের পরিচয় দাঁন করুন। 
আমর! শুনিয়াছি, আপনি জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছেন, 


৩৭৩ যুগাবতাঁর। 

কিন্তু তাহারা আঁমাদিগের অপেক্ষা সর্বাংশেই শ্রেষ্ঠট। জগাই 
মাধাই নবদীপবাসী ব্রাহ্মণ, ছুতরাং তাহারা যে আপনার 
কপ লাভ করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গ্রভো, আমা- 
দিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট অপর কেহই নাই। আমর! গো-ব্রাঙ্গণদ্বেষী 
মেচ্ছের দাস। শ্নেচ্ছের সঙ্গে বাস করিয়া আমরা বিশেষ রূপে 
পতিত হইয়াছি; অতএব আমাদিগকে উদ্ধার করিলে, জগাই 
মাধাই উদ্ধার অপেক্ষা মহৎ কর্ম কর! হইবে । 


“আমা উদ্ধারিয়। যদি রাখ নিজ বল। 

পতিত পাবন নাম তবে সে সফল।॥ 

“শুনি মহাপ্রভূ কহে শুন দবির থাস। 

তুমি ছুই তাই মোর পুরাতন দাস ॥ 

আজি হৈতে দুর নাম রূপ সনাতন। 

দৈম্য ছাড় তোমার দৈন্তে ফাটে মোর মন ॥ 

দৈন্থ পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার। 

সেই পত্রী দ্বারা জানি তোমার ব্যবহার ॥ 

তোমার জদয় আমি জানি পত্র দ্বারে । 

তোমা শিক্ষাইতে শ্লোক কহিল বারে বারে ॥” 

জীচৈঃ চঃ-. 
শ্রীকষ্ণ চৈতন্টোক্ত শ্বোকঃ-- 

“পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকন্মন্থ 
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গ রসায়নং ॥” 


মহাপ্রভু সনাতন এবং রূপকে আলিঙ্গন করিয়া বজিলেন 
“তোমাদিগের জন্তই আমি এই স্থানে আগমন করিয়াছি 





পাপ 


দশম পরিচ্ছেদ । ৩৭১ 


আমি আশীর্বাদ করিতেছি তোমরা অচিরাৎ কৃষ্ণ-কৃপ। 
লাভ করিবে ।” 

মনাতন এবং রূপ মহাগ্রভূর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া যারপর 
নাই ীত হইলেন। অনন্তর নিত্যানন্দ এবং হরিদাস প্রভৃতি 
প্রভূ পার্যরগণের চরণ ধুল! মন্তকে ধারণ করিয়! সকলের নিকট 
বিনয় বাক্যে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। 
সনাতন মহাপ্রভুর নিকট বিদায় গ্রহণ কালে করযোড়ে 
কহিলেন, * প্রভো, এই দাসের একটি নিবেদন শ্রবণ করুন । 
আপনার মমভিব্যাহারে অসংখ্য লোক চলিতেছে; অতএব 
এত অধিক লোক সঙ্গে লইয়া তীর্থ গমন, আমার বিবেচনায় 
তাদুশ নিরাপদ এবং স্খজনক বলিয়া বোধ হয় না। 

রাজমন্ত্রী সনাতনের বাক্যে মহাপ্রভু পরিতুষ্ট হইয়া সে 
যাত্রা! মথুরা। দর্শনে গমন করিলেন না। কানাইয়ের নাটশালা 
পর্ধান্ত ঘাইগ্লা তথা হইতে শান্তিপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

মহীপ্রভূর শান্তিপুর আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া রঘুনাথ 
দাস পিতা মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রভূ দশনে গমন 
করিলেন । রঘুনাথের মনোবৃত্তি এবং তীব্র বৈরাগ্যের বিষয় 
মহাপ্রতৃ বিশেষ রূপে অবগত ছিলেন; তথাপি লোক শিক্ষার 
জন্ত তাহাকে সান্তন। করিয়া বলিলেন, “রঘুনাথ, আমার 
উপদেশ শ্রবণ কর, বাতুলের স্ঠায় চঞ্চল হইও নাঁ। লোকে 
ক্রমে ক্রমে আপন অভীষ্ট পিদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়! থাকে; 
ইচ্ছা মাত্রেই বাসন। পূর্ণ হয় না। গৃহে যাইয়া অনাসক্ত চিত্তে 
বিষয় ভোগ কর, মর্কটবৈরাগা আশ্রয় করিয়া অনর্থক লোক 
জানাজানি করিবার প্রয়োজন নাই। 


৩৭২ যুগাবতার। 


পাপা 





পপ) পলা ০. 
পপ পাপা 


“অন্তর নিষ্ঠা কর বাহো লোক বাখস্থার । 
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উরস্কার 1” 
মহাপ্রভু কএক দিবস শান্তিপুরে অবস্থতি করিয়া স্থীয় 
জননী এবং ভক্তবুন্দকে আননিত করিছেন্দ। তদদনস্তর শচী- 
দেবীর চরণবন্দন! করিয়া! ভক্তবৃন্দকে বলিশ্েক্ট “আমি এক্ষণে 
নীলাচল গমন করিব, পরে তথা হইতে বঞ্ছ্থন যাইবার ইচ্ছা 
আছে। এই বৎসর তোমরা আর নীলাচছে মন করিও না 
এইরূপে দকলকে মিষ্ট বাক্যে সান্বনা করি” গ্রভু নীলাচলো- 
দেশে যাত্রা করিলেন । 
নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। 





দশম পরিচ্ছেদ | 


প্রভু নীলাচলে পনুছিলে সার্বভৌম রাবানন্দ এবং গদা- 
ধরাদি তক্তগণ আসিহা মিলিত হইলেন । মহীপ্রভূ গদাধরকে 
সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, 'পঞ্িত, তোমাকে সঙ্গ না লওয়ায় 
আমার বুন্দাবন দর্শন ঘটে নাই। আমি বৃন্দাবন গমনোদেশে 
রামকেলি গ্রামে উপনীত হইলে রাজমন্ত্রী সনাতন আগার সঙ্গে 
বন্ধ লোকের সমাগম দেখিয়া আমাকে বৃন্দাবন যাইতে নিষেধ 
করিলেন। রূপ এবং সনাতন দুই ভ্রাতা ভক্তশ্রেষ্ঠ ; ত্বাহা- 
দিগের প্রতি আমি অতিশয্ন সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাহারা অচিরাৎ 
কৃষ্টাশ্রস্ন প্রাপ্চু হইবেন ।” 


দশম পরিচ্ছেদ। ৩৭৩ 


গদাধর কহিলেন, *প্রভো, সম্মুথে বর্ধাকাঁল উপস্থিত; 
আপনি এই চারি মান নীলাচলে বাস করুন, তৎপরে শরদা- 
গমে যেরূপ ইচ্ছা হয়, করিবেন। তাহার প্রার্থনায় সম্মত 
হইয়া মহাপ্রভূ বর্ষ। চাঁরি মাস নীলাচলে বাঁদ করিলেন। 

বর্ধা অতীত হইলে মহাপ্রভু এক দিবস সীর্ধভৌম এবং 
রামানদকে বলিলেন, “আমি এইবার একাকী বুন্দাবন দর্শনে 
গমন করিব, তোমরা আমাকে অনুমতি প্রদান কর। আমি 
সম্পূর্ণপে তোমাদিগের অধীন, অতএব যাহাতে আমার 
অভিলাষ পূর্ণ হয়, সেইরূপ উপদেশ প্রদান করা তোমাদ্দিগের 
কর্তব্য ।” 

স্বরূপ দামোদর কহিলেন, প্প্রভো, তোমার সুখেই 
আমাদিগের সুখ, এতদ্যতীত স্বতন্ত্র সুখম্পৃহা আমাদিগের 
নাই। তোমার যাহাতে স্ুুখান্ভব হয়, তাহা করাই আমা- 
দিগের কর্তব্য, কিন্তু তুমি একাকী বৃন্দাবন গমনে বাসন! 
করিলেও আমি একজন মাত্র বাদ্দণকে সঙ্গেস্লইতে অনুরোধ 
করিতেছি 1১7 7 

ভক্তের অধীন প্রভূ দামোদরের প্রার্থনা] মতে কেবল 
লভদ্র ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক ব্রাঙ্গণকে সঙ্গে লইয়! রাত্রি 
শেষে গোপনে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। 


“প্রাতঃকাঁলে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া! । 

অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইয়া ॥ 

স্বরূপ গোসাঁঞ্ি সবাঁয় কৈল নিবারণ । 

নিবৃত্ত হই রহে সবে জানি প্রভুর মন ॥ 
৩২ 


৩৭৪ যুগাবতাঁর। 


প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিল]। 


কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিল। ॥% 
শ্রীচৈঃ চঃ-_ 


মহাপ্রভূর বনপথে বৃন্দাবন গমন, একটি অলৌকিক বৃত্তান্ত । 
প্রভূর কৃপায় তাহার এই অপূর্ব লীলাগ় ধাহাদিগের বিশ্বাস 
আছে, তীহারাঁই ইহার মাধুর্য আন্বাদনে সমর্থ হইয়। থাকেন। . 

ছোটনাগপুর অঞ্চলের অনেক স্থলে অদ্যাপি মন্ুষ্যের গমনা- 
গমনের অযোগ্য নিবিড় জঙ্গল বিদ্যমান আছে। চারি শত 
বসর পূর্বে & সকল স্থান যে আরও ভয়ানক ছিল, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। মহাপ্রভু শ্বাপদসঞ্কুল এ নিবিড় অরণোর 
মধ্য দরিয়া একজন মাত্র লোক সমভিব্যাহারে গমন করিতে 
লাগিলেন । 


“নিজ্জন বনে চলে প্রভু কুষ্ণ নাম লঞ]। 
হস্তী ব্যান পথ ছাড়ে প্রভৃকে দেখিয়। |”: 


নিবিড় বন মধ্য দিয়! প্রভূ গমন করিতে লাঁগিলেন। হস্তী 
ব্যান্র প্রভৃতি আরণ্য জন্ত সকল প্রভূকে দেখিবামাত্র তাহার 
সম্মুখ হইতে এক পার্খে যাইতে লাগিল । বলভদ্র ভট্টাচার্য্য 
গ্রভূর মহিম! দর্শনে বিম্মিত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ 
গমন করিতে লাগিলেন । | 

এক দিবস একটি ব্যাঘ্ব শয়ন করিয়াছিল, গ্রহ ভাবাবেশে 
গমন করিতে করিতে চরণ দ্বার! তাহাকে স্পর্শ করিলেন। 


প্রভু কহে কহ কৃষ্ণ ব্যাপ্ত উঠিল। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যান নাচিতে লাগিল ।+ 


দশম পরিচ্ছেদ । ৩৭৫ 


আ্্ত এক দিবস গ্রভূ নদীতে স্নান করিতেছিলেন।, এমন 
সময়ে কতকগুলি হস্তী জলপান করিবার জন্ত তথায় আগমন 
করিল। প্রভু “কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ'' বলিয়! তাহাদিগের গাত্রে জল 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হস্তী নকল প্রতুর শ্রীহস্ত নিক্ষিপ্ত 
জলবিন্দু স্পর্শমাত্রে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়। প্রেমে নৃত্য করিতে 
আরম্ভ করিল। | 

মহাগ্রভূর অলৌকিক বৃন্দাবন গমন লীল! কবিরাঁজ গোস্বামী 
বিস্তৃত রূপে বর্ণন করিয়াছেন, এই পুস্তকে উহার আভাস মাত্র 
দেওয়া! গেল। 

মহাপ্রভু অনেক দুর্গম স্কাঁন অতিক্রম করিয়! পরিশেষে কাশী 
ধামে উপনীত হইলেন । পূর্বে মহাগ্রভূর আদেশে তপন মিশ্র 
কাশী বাঁন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান 
করিতে ছিলেন, দৈবযোগে তপন মিশ্র তাহাকে দেখিতে পাইয়া 
সমাদর পূর্বক আপন বাটাতে লইয়! গেলেন। প্রাণের অধিক 
প্রিয় প্রভূকে পাইয়া তপন মিশ্রের আনন্দের সীমা রহিল না 
মনের সাধে তাহার দেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

তপন মিশ্রের রঘুনাথ নাঁমে একটি পুত্র ছিল। রঘুনাথ 
ইতিপূর্বে পিতার প্রমুখাৎ মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে তাঁহাকে আপন আবাসে প্রাপ্ত হইয়া আত্ম সমর্পণ পূর্বক 
গ্রতুর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। এই রঘুনাথ মহাপ্রভুর 
কপা পাত্র হইয়া “রঘুনাথ ভট্টগোম্বামী' নামে ভারতে বিদিত 
হইয়াছেন । 

স্বকৃতিশালী তপন মিশ্র সপরিবারে আস্তরিক ভক্তির সহিত 
সেবা তুকরিয়! মহাগ্রকে বাধ্য করিলেন। তক্তাধীন প্রভু 
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তাহাদিগের প্রেমের বশীভূত হইয়া তথায় বাদ করিতে 
লাগিলেন। 

মহারাই্্রীয় ব্রাঙ্মণগণ স্বভাবতঃই ধর্পিপাঁস্থ। কাপীবামী 
মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ মহাপ্রভুর অলৌকিক লক্ষণ সমুদয় দর্শন 
করিয়। মহাপুরুষ জ্ঞানে নিত্যই তাহাকে দর্শন করিতে আমি- 
তেন। কাশীর প্রসিদ্ধ বেদান্তাচার্য্য প্রকাশানন্দ সরম্বতী 
আপন সভায় বসিয়া বেদান্ত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ' 
একজন মহা রাসথীয় ব্রাহ্মণ যাইয়া মহাপ্রভৃর কথা উখাঁপন করি- 
লেন। 

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "নীলাচল হইতে শ্রীকুষ্ণচৈতস্ত নামে 
জনৈক সন্ন্যাসী কাশীধাম আগমন করিয়াছেন। আন্্যাসীর 
অলৌকিক রূপলাবণ্য এবং দেবতা সদৃশ লক্ষণ সমুদয় দর্শন 
করিয়। সকলেই মোহিত হইতেছেন । সন্ন্যাসীর প্রেমময় মুষ্টি 
ধিনি একবার দর্শন করিতেছেন, তাহাকেই প্রেমানন্দে কঞ্চনাম 
কীর্তন করিতে দেখিয়! আমরা বিস্মিত হইয়াছি। 

প্রকাশানন্দ হান্ত করিরা বলিলেন, “আমি শুনিয়াছি ষে, 
গৌড়ে কেশব ভারতীর শিষ্য কৃষ্চচৈতন্ত নামে একজন লোক 
প্রতারক ভাবুক আছে। এবাক্তি মোহিনী বিদ্যা বলে গ্রাম- 
বাদী লোক সকলকে বশীভূত করিয়! থাকে । শুনিলাম এ 
মায়াবী সন্ন্যাসী না কি সার্বভৌম ভট্টাচার্্যকেও আপন বশে 
আনয়ন করিয়াছে । যাহা হউক, এই কাঁশীধামে তাহার 'ভাবু- 
কালী” বিকাইবে না। তোমরা সকলে বেদান্ত শ্রবণ কর, 
তাহার নিকটে আর গমন করিও ন1।” 

উক্ত ব্রাহ্মণের গৌরাঙ্গ দর্শনে সমুদয় অণ্ডভ নাশ হইয়াছিল, 
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সুতরাং প্রকাশানন্? সরস্বতীর এরূপ নিন্দিত বাকা শ্রবণ করিয়। 
রু্ণ স্মরণ পূর্বক সভা ত্যাগ করিয়। প্রভূ সন্নিধানে গমন 
করিলেন। 

ব্রাহ্মণ মহাপ্রভু সমীপে উপস্থিত হইয়! বলিলেন, “প্রভো, 
আমি অদ্য প্রকাশানন্দ সরম্বতীর সভায় যাইয়া আপনার কথা 
উত্থাপন করিলে, প্রকাশনন্দ অবজ্ঞ। পুর্ধক আপনার নাম 
উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিল? কিন্তু তিনবার চেষ্টা করিয়াও 
'চৈতন্ত ব্যতীত, কৃষ্চ-চৈতগ্ত নাম তাহার মূখে আসিল ন1, ইহার 
কারণ কি??? 

মহাপ্রভু বলিলেন, “মায়াবাদিগণ ভগবানের সচ্চিদানন্দ 
বিগ্রহ না মানিয়া অপরাধী হইয়াছে; এই কারণে তাহাদিগের 
নুখে কষ্চনাম আইসে না। আমি “ভাবুকালি” বেচিতে কাশী- 
পুরে আদিলাম, এক্ষণে দেখিতেছি, এখানে গ্রাহক নাই । যাহ! 
হউক, স্বল্ন-মূল্য পাইলে৪ এই স্থানে বিক্রয় করিয়া যাইতে 
পারি।” 


“এত বলি সেই বিগ্রে আত্মসাৎ করি। 
প্রাতে উঠি মথুরা চলিলা! গৌর হরি ॥ 


প্রয়াগ তীর্থে উপনীত হুইয়! প্রভু তথায় তিন দ্রিবস বাঁস 
করিলেন।' পূর্বে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ কালে প্রভু যেরূপ কৃ 
নাম দিরা লোক নিস্তার করিয়াছিলেন, মথুর। গমন কালেও 
সেইরূপে নাম বিতরণ করিতে লাগিলেন। প্রভু যে স্থান 
দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, তাহার চতুষ্পার্খবস্তী লোক দকল 
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত প্রায় হইয়! নৃত্য করিতে থাকিল। 


৩৭৮ যুগাবতার | 


“মথুরা চলিতে পথে যথ! রহি যাঁয়। র্‌ 
কুষ্ণ নাম প্রেম দিয়! লোকেরে নাঁচায়॥” 
প্রভূ ষথুরায় উপনীত হইয়া বিশ্রাম তীর্থে স্নান করিলেন । 
মথুরাবাসী লৌক সকল তাহার মধুর ভাঁব দর্শন করিয়া বিস্মিত 
হইয়া বলিতে লাগিল, “এইরূপ অপরূপ সন্যাসীত কখন দেখি 
নাই। ইহার দর্শনে সকল লোকের শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্তি হইতেছে । 
“যাহার দর্শনে লোকে প্রেমে মত হঞা। 
হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণ নাম লঞা ॥ 
সর্বথা নিশ্চিত ইহ কৃষ্ণ অবতার । 
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার ॥$? 
শ্রীচৈঃ চ:-» 
ষথুরায় আগমন করিয়া একজন সনোড়িয় ব্রাহ্মণের সহিত 
প্রভুর পরিচয় হইল। ওত্রাঙ্মগণ প্রতুকে দর্শন পর্বক প্রেমো- 
মুত্ত হইয়া নৃতা করিতে থাঁকিলে, প্রভূ তাহাকে আলিঙ্গন দান 
করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলেন । 
“বিপ্র কহে ভীপাদ শ্রীমাধবেন্্র পুরী । 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা নগরী ॥ 
কৃপা করি তিহে! মোর নিলয়ে আইলা । 
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা ॥ 
শ্রীচেঃ চঃ_ 
মহাপ্রভু উক্ত ব্রাহ্মণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া! তাহাকে প্রণাম 
পূর্বক বলিলেন, “আপনার সঙ্গলাত করিয়া আমি অন্য ধন্য 
হইলাম। শ্রীপাদ মাধবেন্ত্র পুরীর সহিত আপনার সম্পর্ক 
আছে, ইহা মামি আপনাকে দর্শন করিয।ই, জানিতে পারিয়- 
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পাপী লে সপ্পপপলপপপপপপপপ্ট্ পপ পি 


ছিলাম মাধবেন্দ্রের সম্বন্ধ ব্যতীত এরূপ কৃষ্ণপ্রেম অপর 
কোথাও সম্ভবে না।” | | 
মহাপ্রভু সনোড়িয়! বিগ্রকে প্রণাম করিলে, ব্রাহ্মণ ভীত 
চিন্তে তাহার চরণে পতিত হইয়া বলিলেন, “আপনি একি 
করিলেন”? আমি গৃহস্থ; আপনি সন্ন্যাসী হুইয়! কি জন্ত আঁমাঁকে 
প্রণাম করিলেন?” তখন মহাপ্রভু তাহাকে বিনয় বচনে বলি- 
লেন, “আপনি আমার গুরু, আমি আপনার শিষ্য।” 
 মহাগ্রভূর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সনোড়িয়া বিপ্রের 
বিশ্বময় জন্মিলে, বলভদ্র ভট্টাচার্য গ্রভৃর পরিচয় প্রদান করিয়া 
তাহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। তদনস্তর শ্রাহ্গণ প্রভৃকে আপন 
আলয়ে লইয়া গিয়া সাতিশয় ঘত্র সহকারে তাহার পরিচর্ধ্যা 
করিতে লাগিলেন । 
ব্রাহ্মণের সেবায় পরিতুষ্ট হইয়! মহা প্রভূ হাস্য করিয়া বলি- 
লেন, “আমি আপনার গৃহে ভিক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। যখন 
শ্রীপাদ মাধবেন্ত্র আপনার গৃহে অন্ন ভিক্ষা করিয়াছেন, তখন 
আমার উহাতে কোন বাঁধা নাই। 
“যদ, যদাঁচরতি শ্রেষ্টস্তত্দেবেতরো জনঃ | 
স যু প্রমাণং কুরুতে লোকক্তদনুবর্তৃতে ॥” 
গীতাঃ-- 
সনোড়িয়। বিপ্র (স্তবর্ণবণিকের ত্রান্ধণ) বলিলেন, 
“আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, লৌকিক বিধিনিষেধ আপনার যোগ্য 
নহে, কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা না বুঝিয়া আপনার নিন্দা 
করিবে, উহা! আমি সহিতে পাঁরিব না। আপনার সমভি- 
ব্যাহারী ভ্টরীচার্ধ্য মন্্ঈপাক করুন।” 


৩৮৩ যুগাবতার। 


প্রভূ কহে শ্রুতি স্বৃতি যত খধিগণ। 

সব এক মত নহে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম॥ 

ধর্ম স্থাপন হেতু সাঁধু ব্যবহার 

পুরী-গোসাঞ্চির আচরণ সেই ধর্খুসার ॥% 
শ্রীচৈঃ চঃ--_ 

একাদশীতত্্ধৃত-ব্যাস-বচনং ।__ 

“তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না, 

নাসাবৃিষধস্য মতং ন ভিন্নং। 

ধন্মস্য তত্তৎ নিহিতং গুহায়াঁং, 

মহাঁজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥” 


মহাপ্রভু ভিগ্ষা সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিলে মথুরাবামী 
লোক সকল তাহাকে দর্শন করিতে আগমন করিল। প্রভূ 
গৃহের বাহিরে বাইয়া বলিলেন, “ভাই সকল, তোমরা সকলে 
হরি হরি বল।” প্রভুর শ্রীমুখ হইতে হরি নাম শ্রবণ করিয়া 
মধুপুর বামিগণ গ্রেমোন্সত্ত হইয়া নৃতা করিতে আর্ত করিল। 
“বাহু তুলি বোলে প্রভূ বোল হরিধ্বনি। 
প্রেমে মন্ত নাচে লৌক করি হরিধবনি ॥৮ 
তদনন্তর মহা প্রভূ, সনোড়িয়া বিপ্র এবং বলভদ্্র ভষ্টাচাধ্যকে 
সঙ্গে লইয়া বন ভ্রমণে বহির্গত হইলেন । প্রভু মধুবন, তালবন, 
কুমুদবন, বহুলাবন প্রভৃতি বন সকল ক্রমে ক্রমে দর্শন করিতে 
লাগিলেন । প্র সমুদয় স্থানে প্রভুর যেরূপ ভাবাবেশ হইয়াছিল, 
তাহা! নিত্যসিদ্ধ ভক্ত শ্রীকবিরাজ গোঙ্ামী চরিতামৃত গ্রন্থে 
বর্ণন করিয়াছেন। প্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমণ বর্ণন করা মনুষ্য 
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সাধ্যক্মত্ত নহে, উহ! ব্রজবাসীরই যোগ্য কর্ম এবং ব্রজের লৌকই 
& রস আন্বাদনে সমর্থ। এই পুস্তকে উহার আভাস মাত্র 
দেওয়া গেল। 
বৃন্দাবনের পণ্ড, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি, বহুদিন পরে 

আপনাদিগের প্রাণ প্রভৃকে প্রাপ্ত হইয়। স্ব শ্ব মনোভাব বাক্ত 
করিয়া তাহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিল। গাভী সকল 
প্রভৃকে দেখিয়া তাহার নিকটে আসিতে লাগিল, কেহ কেহ 
প্রতুর শ্রীঞঙ্গ লেহন করিতে আরস্ভ করিল। হরিণ সকল 
প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল, কেহবা তাহার অঙ্গ লেহন 
করিতে লাগিল। শুক, পিক এবং ভূঙ্গকুল প্রভু দর্শনে আকুল 
হইয়া! স্থমধুর স্বরে কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিল। শিথিগণ 
প্রভুর অগ্রে নৃত্য করিতে থাঁকিল। বৃক্ষ এবং লতা সকল 
অবনত হইয়। প্রভুর শ্রীঅঙ্গের স্পর্শ স্থথ অনুভব করিতে লাগিল । 
পরম শ্ুহ্বতদ্বয় বছুদিন পরে মিলিত হইলে যেরূপ আনন্দ অন্ধ- 
ভব করেন, মহাপ্রভূকে প্রাপ্ত হইয়া বৃন্নাবনের স্থাবর জঙ্গম 
প্রভৃতি তন্্রপ প্রচুল্ল চিত্ত হইল। 

“তা সবার প্রীতি দেখি প্রভূ ভাবাবেশে। 

সব! সনে ক্রীড়। করে হঞা তার বশে ॥৮? 

সনোঁড়িয়া বিপ্র এবং বলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর প্রেমা- 

বেশ দর্শন করিয়! বিশ্মিত হইলেন, এবং বুন্দাবনের সহিত 
প্রভুর অতি গৃঢ় সম্বন্ধের পরিচয় প্রাপ্ত হা আপনা দ্িগকে 
চিরকুতার্থ জ্ঞান করিলেন । 

“বুন্দাবনে হৈল যত প্রেমের বিকার। 

কোটি গ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার ॥ 


৩৮২ যুগাবতার | 
তবু লিখিবাঁরে নারে তার এক কণ। 
উদ্দেশ করিতে করি দিক দরশন ॥ 
জগৎ ভাঁসিল চৈতন্থ লীলার পাথারে। 
যাঁর যত শক্তি তত পাখারে সাঁতারে | 
শ্রীটৈঃ চঃ-_ 
মহাপ্রভু বুন্দাবন দর্শন করিয়। পুনরায় প্রয়াগ তীর্থে গমন 
পূর্বক তথায় দশ দ্িবম বাঁস করিলেন। গৌরাঙ্ষের এই অপূর্ব 
লীলা বর্ণন করিয়া শ্রীকবিরাজ গোম্বামী কি বলিয়াছেন দেখুন 
| “অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি । 
শুনিলেও ভাগ্যহীনের ন! হয় প্রতীতি। 
আদ্যোপান্ত চৈতন্য লীলা অলৌকিক জান। 
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা! সতা করি মান। 
যেই তর্ক করে ইহা সেই মূর্খরাজ । 
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাঁজ॥ 
চৈন্কন্য চরিত্র এই অমুতের সিন্ধু। 
জগৎ আনন্দে ভাসায় যার এক বিন্দু ॥" 
শ্রীচৈঃ ৮৮- 
দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। 
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রূগ এবং সনাতন মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়! কিরপে 
বিষয় কার্ধ্য পরিত্যাগ করিবেন, তাহার উপায় উত্ভীবন করিতে 
লাগিলেন। মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন 
করিলে রূপ গোস্বামী তথায় দুই জন লোক প্রেরণ করিলেন । 
উহ্বাদিগকে বলিয়া দিলেন, যে, “প্রভূ নীলাচল হইতে বৃন্দাবন 
গমন করিলে তোমর] আগিয়া আমাকে সংবাদ প্রদান করিবে” 

গৌড়েশ্বর কোন প্রকার সন্দেহ না করেন, এইরূপে মনা- 
তনকে তাহার নিকটে রাখিয়া! রূপ গোস্বামী কনিষ্ঠ বল্পভের 
সহিত বাটা আগমন করিলেন । কিছু দিন পরে প্রেরিত লোক- 
দ্ব় আসিয়া প্রভুর বৃন্দাবন গমন সংবাদ প্রদান করিল। রূপ 
গোস্বামী আর কাল বিলম্ব করিলেন না, পত্রদ্বারা সনাতনকে 
প্রভুর সমাচার অবগত করাইয়৷ বল্লভের সহিত বৃন্দাবন যাত্রা 
করিলেন। 

এক দ্রিবধ প্রয়াগ তীর্ঘে মহাপ্রভু বিন্দু মাধব দর্শন করিতে 
যাইলে, একজন পূর্ব পরিচিত দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইল। উক্ত ব্রাহ্মণ গ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত 
হইয় প্রভ্‌ বিশ্রাম করিতেছেন, ইতাবসরে রূপ গোস্বামী এবং 
বল্লভ তথায় উপনীত হইলেন। 

রূপ গোস্বামী প্রয়াগে পশুছিয়া বিন্ুমাধব দর্শন 
করিতে যাইতেছিলেন।; দৈবযোগে তথায় প্রভৃকে দেখিতে 
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সা 


পাইলেন। প্রতুর চতুর্দিকে অসংখ্য লোৌক বেষ্টন করিয়া 
থাকায়, রূপ গোস্বামী তৎকালে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন 
নাই, এক্ষণে নির্জন দেখিয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন । 

রূপ এবং বল্পভ ছুই গুচ্ছ তৃণ দশনে ধারণ করিয়! প্রভূর 
চরণোপান্তে পতিত হইলে প্রহু তাহাদ্দিগকে করে ধরিয়া উত্তো- 
লন করিলেন। অনন্তর প্রেমা্্রচিত্বে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া 
বলিলেন, "রূপ, কৃষ্ণের কৃপা দর্শন কর। ভক্তবৎসল ব্রজেন্দ্- 
নন্দন তোমাদিগকে বিষয় কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন 1১ 


শ্রীহরিভক্তি বিলাসস্য ১০ম বিলাদে ৯১ অঙ্ক ধৃত ইতিহাস 
সমুচ্চয়োক্ত ভগবদ্বাক্যং | 
“ন মে ভক্তশ্চতুর্বেবদী মন্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। 
তশ্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহাং দ চ পৃজ্যে। যথাহাহৎ ।” 


“এই শ্লোক পড়ি ছুইারে কৈল আলিঙ্গন । 
কুূপাতে ঢুহার মাথায় ধরিল চরণ ॥ 
প্রভূ রুপা পাঞা দুহে দুই হাত যুড়ি। 
দীন হঞা স্ততি করে বিনয় আচরি ॥% 
শ্রীচৈঃ চঃ-- 
শ্রীৰপ গোস্বামিবাক্যং | 
“নমো মহাবদান্যায় কৃষ্জপ্রেমপ্রদায় তে। 
কষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনান্সে গৌরত্বিষে নম21৮ 
তদনন্তর মহাপ্রভু তাহাদিগকে আপনার নিকটে বসাইয়। 
সনাতনের সমাচার জিজ্ঞাস] করিলেন। রূপ গোস্বামী বলি- 
লেন, 'পপ্রতো, আপনার রুপা ব্যতীত তাহার উদ্ধারের অপর 
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পা পাপী পপ 
সপিপপশপিশিপট পিপিপি 


কোর্ন উপায় দেখিতে পাই না। আমি তাহাকে রাজ-সমীপে 
রাখিয়া পলায়ন কবিয়াছি। দুই জনে একত্রে কম্মত্যাগ করিলে 
গৌড়েখ্বরের ক্রোধ জন্মিবে এই কারণে আমি অগ্রে আপিয়াছি। 
“প্রভু কহে মনাতনের হইয়াছে মোচন। 
অচিরাতে আমা সহ হইবে মিলন ॥ 

মহাপ্রভু, রূপ এবং বল্পভের সহিত কএক দিবস প্রয়াগে 
ঝাস করিলেন, ততপরে মান্ুলী গ্রাম হইতে বল্লভভট্ট আপগিয়া 
ভঞ্গণদহ প্রভৃকে মাপন আলয়ে লইয়া গেদ্নে। ভট্রগৃহে 
অবস্থানকালে পরম বৈষ্ণব রঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত প্রভুর 
মিলন হইল। 

রপুপতি উপাধ্যায় প্রন্থকে প্রণাম করিলে, “কষে মণি 
রস্থ'” বলিয়া প্রভু তাহাকে আশীন্দাদ করিলেন। রঘুপতিকে 
প্রেমিক বৈষ্ণব জানিয়। প্রভু কহিলেন, “উপাব্যায়, আমাকে 
কিছু শ্ীকুষ্ণতত্ব শুনা” 

উপাধায় কৃত শ্লোক £-- 

“শুতিমপরে ম্মৃতিমপারে ভারতমনো ভজন ভবভীতাঃ। 
আহমিহনন্দৎ বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রঙ্গ ॥"” 
প্র । ততপরে কহ। 
উপার্ধায়। 

কম্প্রতি কণযিতুমীশে সম্প্রতিকো বা প্রতীতিমায়াত। 

গোপতি তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী বিটং ব্রঙ্গ ॥ 
প্রভু। কোন্রপ সর্বশ্রেষ্ঠ? 
উপাধায়। শ্যামরূপেই জগৎ মোহিত হইয়া থাঁকে। 

৩৩ 


৩৮৬ যুগাঁবতাঁর । 


প্রভী। শ্যাম রূপের শ্রেষ্ঠ বাসস্থান কোথায় ? 
উপাধ্যায়। পুরী সকলের মধ্যে মধুপুরীই শ্রেষ্ঠ। 
প্রভৃ। বাল্য, পৌগণ্ড এবং কৈশোর ইহার মধ্যে কোন্টি 
শ্রেষ্ট ? | 
উপাধ্যায়। কৃষ্ণের টকশোর বয়দই সাধক মনৌরগ্ক। 
প্রভু।  রূলগণ মধ্যে কোন্‌ রস সর্বশ্রেষ্ঠ? 
উপাধ্যায়। আদা রসই সকল রদের সারভূত। 
' প্রভু কহে ভাল তত্ব শিক্ষাইলা মোরে। 
এত বলি শ্রোক পড়ে গদ গদ স্বরে ॥” 


পদ্যাবল্লযাং ৭৩ অঙ্কধৃত মাধবেন্ত্র পুরীকৃত শ্োকঃ-- 
*শ্যামমেব পরৎ রূপং পুরী মধূপুরী বরা। 
বয় কৈশোরকৎ ধোয় মাদ্য এব পরোরস 1৮ 


মহাপ্রভূ বল্পভ ভট্টের গহ হইতে পুনরায় প্রয়াগে গমন 
করিলেন এবং রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দান করিয়া বুন্দাবনে 
প্রেরণ কিলেন। রূপশিক্ষা বৈষ্ণব জগতে পরম আদরের 
বন্ধ, কিন্ত এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উহার বিস্তৃত বর্ণন অসম্ভব বিবেচনায় 
সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা মাত্র লিখিত হইল । 

মহা প্রভূ কহিলেন, “রূপ, পারাবার শুন্য ভক্তি রসসিঙ্গর 
বিস্তীর বর্ণন নিতান্ত অসম্ভব; তথাপি তোমাকে আস্বাদন 
করাইতে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ।” 

এই অনন্ধ ব্রঙ্গাণ্ডে অনন্ত কোটি জীব ক্রমে ক্রমে চৌরাশি 
বোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে । তির্ধ্যক, জলচর এবং স্থলচর 
প্রাণিগণ মধ্যে মষ্যই শর । মনুষ্য মধ্যে শ্নেচ্ছাদি অপেক্ষা 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ৩৮৭ 
টিটি নত সিপিডি গা ররর 


বেদনিষ্ট ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। বেদাচারী মধ্যে ধর্দদনিরত ব্যক্তি 
শ্রেষ্ঠ। ধর্মাচারী মধ্যে কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রেঠ। কোটি কর্ম 
নিষ্ঠ হইতে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। কোট জ্ঞানী মধো একজন 
মুক্তির অধিকারী । কোটি মুক্তপুরুব মধ্যে একজন কৃষ্ণভক্ত 
দুলভ। মনের নিরত্তিকেই শাস্তি বলে। ধাহাদিগের বাদন। 
ক্ষয় হয় নাই, তাহারা শান্তি লাভে সমর্থ হয়েন ন1। ভূক্তি, মুক্তি 
এবং সিদ্ধি কামীর বাসনা বর্তমান থাকায় তাহারা সকলেই 
অণান্ত। কৃৰ্ুভক্ত নিষ্কাম, অতএব একমাত্র তাহাঁকেই শাস্ত 
বলিতে হইবে । 

“কুষ্চতক্ত নিষ্কাম অত এব শান্ত। 

ভূক্তি সুক্তি মিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত ॥” 

্ীম্তাঃ ৬ স্কন্দে, ১৪শ ম, ৪র্থ শ্লোকে পরীক্ষিদ্বাক্যং ॥ 


“মুক্তানামপি দিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ | 
সুহুল্লভিঃ প্রশান্তাত্মা। কোটিপি মহামুনে ॥৮ 


কোটিসংখ্য সিদ্ধগুক্ত মধো একটি মাত্র নারায়ণ পরাঁয়ণ 
প্রশাআা ব্যক্তি স্থদুলভি। 

দৈবযোগে কোন ভাগাবান্‌ জীব কৃষ্ণ কপায় সদ্‌গরু আশ্রয় 
প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিবীজ লাভ করিয়! থাকে । এ বীজ হইতে ভক্তি- 
লতা উদ্ভৃতা এবং শ্রবণ কীর্ভন জল সেকে পরিবদ্ধিতা হইয়া 
্রদ্ধাণ্ড ভেদ পূর্বক কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে। তদন- 
স্তর উহ! হইতে প্রেম ফল উৎপন্ন হইয়া যখন পরিপক্ক হয়, 
তখন সেই ভাগ্যবান্‌ জীব সুপকক প্রেমফল রস আস্বাদন করিয়া 
ধন অর্থাদি চারি পুরুষার্থকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করে।» 


৩৮৮ যুগাবতার | 


“খদ্ধাসিদ্ধি ব্রজবিজয়িত। সত্যধশ্মীসমাধি 
ব্রক্মানন্দো গুরুরপি চমণ্কারয়ত্যেব তাবগু। 
যাবৎ প্রেম্দাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং 
গন্ধোহপ্যন্তঃকরণশরণিঃ পান্থতাঁং ন প্রয়াতি ॥” 


যে অবধি সাধকের হৃদয়ে মধুরিপু বশীকরণ বিষয়ক প্রেমরূপ 
পিদ্ধ 'উষধির গন্কও না আইসে, সে পধ্যন্ত তাহাকে খদ্ধি, সিদ্ধি, 
সত্য, সমাধি ব্রহ্গানন্দাদি চমংকৃত করিতে সমর্থ হইয়| থাকে: 
ললিত মাধব; 


বিশুদ্ধা ভক্তি হইতে প্রেমের অস্কুর হইয়া! থাকে অতএব 
দ্বাভক্তির লক্ষণ বলিতেছি অবণ কর। 


“সর্বেবাপাধি বিনিম্মুক্তিং তত্পরত্ধেন নির্্মলং | 
হৃষীকেন হৃধীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে |” 
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু £_- 
“অন্ঠ বাঞ্চ৷ অন্ত পুজ ছাড়ি জ্ঞান কন্ম। 
আগরকূলো সব্দে্িয় নন ॥ 
এই শুদ্ধতক্তি ইহা হৈতে প্রেম হ 
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥ 
শ্রীচৈ: চঃ-_ 
ভুক্তি অর্থাৎ ভোগৈশ্বধ্য, এবং মুক্ত্যাদি বানা পরিত্যাগ 


পূর্বক ভক্তি নিষ্ঠ হইয়া ভজন করিতে হইবে, নচেৎ প্রেমোং- 
গতি হয় না। 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ৩৮৭ 





ভক্তিরসামূত সিছ্ধু 


“ভুক্তি মুক্তিম্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। 
তাবন্তক্তি স্তখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ৌভবেৎ |” 


যে অবধি ভুক্তি-মুক্তিবূপা পিশাচীর অধিকার থাকে, সে 
পর্য্যন্ত হৃদয়ে ভক্তি সুখের উদ্নয় হয় না। 

সাধন ভক্তি হইতে রতির উদর হয়, এবং রতি গাঁড় হইলে 
তাহাঁকে প্রেম বলা যার । বুতি পঞ্চবিধ যথা ১--শান্ত, দ্াসা, 
সথা, বাংসল্য এবং মধুর। এই পঞ্চবিধ রঙ্তি হইতে শান্তাদি 
পঞ্চ প্রকার রন ভেদ হইয়া থাকে । কৃঝ্ক রতির আরও দুই 
প্রকার ভেদ আছে, যথা এশ্বর্ধ্য জ্ঞান মিশ্রা, এবং কেবলা রূতি। 
জ্ঞানমিশ্রা রতিতে ভয় সঙ্কোচ আছে, কিন্তু কেবলা রতি ন্তন্য 
প্রকার । 

শান্ত বা্তি কৃষ্ণ কৃপা ব্যতীত অপর কোন বাঞ্কাই কবেন 
না, এই কারণে তাহাকে কৃষঃভক্ত বলা যাঁর। কৃষ্ণ ভক্ত হ্্গ 
এবং মোক্ষকেও নরক তুল্য জ্ঞান করেন। বথা"১ 


শ্রীতভাঃ ৬ট্টক্ক, ১৭অ, ২৪ শ্লোকে দর্গাং প্রতি শিববাক্যং। 


“নারায়ণপরাঃ সর্বেব ন কুতশ্চন বিভ্যতি। 
স্বর্গাপবর্গনরকেষপি তুল্যার্থদশিনঃ ॥” 


নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তি কোথাও ভীত হন না, কেননা 
তাহার! স্বর্গ ও নরককে তুল্য বোধ করিয়া থাকেন। 
এইরূপে ভক্কিতত্ব উপদেশ করিয় মহাপ্রভু বপগোস্বামীকে 


৩৯০ যুগাবতার। 





সসপগল 


শ্রীবন্দাবনে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং পুনরায় কাশীধামে 
যাত্রা করিলেন। | | 

মহাপ্রভূ ইতিপুর্কবে যখন কাঁশী গমন করিয়াছিলেন, তখন 
তপন মিশরের সখ! চন্দ্রশেধর বৈদ্য তাহার বিস্তর সেবা! করিয়া- 
ছিলেন। প্রভূ চন্ত্রশেখরকে বিশেষ কৃপা করিতেন। উক্ত 
চন্দ্রশেথর স্বগ্নযোগে মহাপ্রভুর কাশী আগমন অবগত হইয়া 
নগরের বাহিরে যাইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন 'দময়ে 
প্রভূ তথায় উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রশেখর প্রিয়তম প্রভুূকে 
দর্শন করিয়া পুলকিত চিত্তে তাহার চরণ বন্দনা পূর্বক আপন 
আলয়ে লইয়া গেলেন। মহাপ্রভু চক্রশেখরের গৃহে অবস্থান 
করিতেছেন, ইতিমধ্যে সনাতন গোস্বামী কাশীধামে আগমন 
করিলেন। 

রূপের পত্রে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমন সংবাদ পাইয়া সনাতন 
কি গ্রকারে গৌড়েশ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, তাহার 
উপার অন্বেষণ করিতেছিলেন। অনেক চিন্তা করিয়া পরিশেষে 
শারীরিক অস্বাস্ত্যের ছলনায় রাজকার্যা পরিত্যাগ করিস গৃহে 
অবস্থিভি করিতে লাগিলেন। ত্বাহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া 
এক দিবস গৌড়েশ্বর স্বয়ং তাহার বাটীতে আগমন করিলেন। 
সনাতন পঞ্ডিতবর্গ লইয়। ভক্তি শান্্ব বিচার করিতেছিলেন, 
হঠাৎ বাদনাহকে আগমন করিতে দেখিয়া সকলে দণ্ডায়মান 
হইয়া সমুচিত অভ্যর্থনা করিলেন । 

বাদনাহ বলিলেন, “তোমার অস্বাস্থোর সংবাঁদ অবগত হইয়া 
আমি নৈদ্য পাঠাইয়াছিলাম। বৈদোর নিকট শুনিলাম, তোমার 
কোনরূপ গীড়া হয় নাই। তোমর। আমার সমুদয় বিষয় কাধ্য 
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পাশপাশি 





নই করিতে মনন করিয়াছ। তোমার ভ্রাতা সাকর মল্লিক 
আমার অজ্ঞাতপারে কর্মত্যাগ করিয়াছে। তুমিও এরূপ ইচ্ছা 
করিতেছ।” 

সনাতন বলিলেন, “আম! হইতে আর রাঁজকার্ধ্য সমাধা 
হইবে না, আপনি অপর লোঁক নিষুক্ত করুন|” সনাতনের 
এই কথায় ক্রুদ্ধ হুইয়! বাঁদনাহ তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। 
দৈবধোগে সেই সময় উডিষ্যাধিপতির সহিত সংগ্রাম উপস্থিত 
হওয়ায় বাদসাহ তত্গ্রদেশে গমন করিলেন। সনাতন এই 
সুযোগে কারাগার প্রহরীকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া পলায়ন 
করিলেন । 

সনাতন কাশীধামে উপনীত হইয়া! চন্দ্রশেথরের বাটার 
দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সর্কান্তর্যামী প্রভূ উহা 
জানিতে পাবিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, “তোমার বাঁটার দ্বার- 
দেশে একজন বৈষ্ণব বসিয়া আছেন, তাহাকে আমার নিকটে 
লইয়া আইস 1” চন্জুশেখর সনাতনকে চিনিতে না পারিয়। গ্রাভু 
সমীপে আসিয়া বলিলেন, “কোন বৈষ্বকে দেখিতে পাইল:ম 
না, কেবল একজন দরবেশ ভিক্ষা প্রাথনায় অপেক্ষা 
করিতেছে দেখিলাম”? প্রভু হাস্য করিয়া বলিলেন; “সেই 
দরবেশকেই লইয়া আইস ।” 


“প্রভূ তোমায় বোলায় আইস দরবেশ। 
শুনি আনন্দে সনাতন করিল! প্রবেশ ॥ 
তাহারে অঙ্গনে দেখি প্রভূ ধাঞ্া আইল! । 
তারে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হেল] ॥ 


৩৯২ যুগাবতার। 


প্রতৃম্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হেলা সনাতন। * 
মোরে না ছুইহ কহে গদগদ বচন । 
ছুই জনে গলাগলি রোদন অপার। 
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমতকার ॥ 
শ্রীচৈঃ চ:-- 


অনন্তর মহাপ্রভূ সনাতনের হস্ত ধারণ পূর্বক আপনার 
পার্খে বসাইয়া বলিলেন, 'সনাতন অদ্য তোমাকে স্পর্শ করিয়। 
আমি পবিত্র হইলাম । তুমি নিজ ভক্তিবলে ব্রহ্গাণ্ড শোধন 
করিতে পার 1” 


শ্ীমপ্ভাবগত। 
'ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভে। ! 
তীর্থীকুর্নবন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভূৃতা ॥ 


প্রভুর আদেশে সনাতন ক্ষৌরকর্মা সমাধ। করিয়া! মণিকর্ণিকা 
হইতে স্নান করিয়া আপিলে তপন মিশ্র তাহাকে নৃতন বদন 
গ্রদ্ান করিলেন। সনাতন নূতন বন্ধ লইতে অস্বীকার করিয়া 
একথাঁনি পুরাঁতন বন্ত্র লইয়া তদ্দারা কৌপিন এবং বহিন্বাস 
উভয় প্রস্তুত করিলেন। 

চন্দ্রশেথরের বাটাতে মহাপ্রন্থর বাসা ছিল, কিন্ধ তপন 
মিশ্রের প্রার্থনায় তিনি নিতা তথার ভিক্ষা করিতেন। তপন 
দিশ্র প্রভৃকে ভোজন করাইয়া সনাতনকে প্রাসাদান্ন প্রদান 
করিলেন। 

সনাতনের বৈরাগ্য দর্শন করিয়া প্রত অতিশয় প্রীত হই 
লেন; কিন্তু তাহার গাত্রে একখানি ভোট কম্ধল দেখিয়া “এখন ও 
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বিষয়ের কিঞ্চিৎ অবশেষ আছে” এই ভাবিয়া তত্প্রতি পুনঃ পুনঃ 
কটাক্ষ করিতে লাগিলেন । 

“মনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার। 

ভোটকন্বল পানে প্রভূ চাহে বারেবার ॥ 

সনাতন জানিল এই প্রভূরে না ভায়। 

ভোটনাগ করিবারে চিন্তিল উপায় ॥ 

এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় মধা।হন করিতে। 

এক গটডির। দিয়াছে কা ধূঞা শু কাইতে ॥ 

তারে কনে ওরে ভাই কর উপকারে। 

এই ভোট লঞা এই কীথা দেহ মোরে |? ভ্রীচৈঃ চঃ-- 


সনাতন কম্বলের পরিবর্তে কাথা লইয়া প্র সন্নিধানে উপ- 
স্থিত হঈলেন। মহাপ্রভু তাহাকে কীথাঙ্কন্ধে আগমন করিতে 
দেখিয়া সহাদ্যবদনে বলিলেন, ণ্সনাতন, কুঞ্চ কেমন কপালু 
দেখ? কুঞ্চ যখন কৃপা করিয়া তোমাকে বিষয় রোগ হইতে 
নিষ্কৃতি দিয়াছেন, তথন রোগের অবশেষ রাঁখিবেন কেন? 
সন্দৈদা কখন পীার শেষ রাখেন না। কৃষ্ণকৃপায় এইবার 
তোমার বিষম বিষয় রোগ নিঃশেষ হইল” 
সনাতন বলিলেন, “প্রভো, আমি রুষঃ মাহাম্মা কিছুই 
জানি না, তুমিই আমার জাণকর্তা। তোমার কপাবলেই আমি 
বিষয় পাঁশ হইতে মুদ্ডিলাভ করিয়াছি ।” 
“মনাতন কহে কৃষ্চ আমি নাহি জাঁনি। 
আমার উদ্ধার হেতু তোমা রুপা মানি ॥1। 
একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 





দাদশ পরিচ্ছেদ 


মহাপ্রভূ পূর্বে যেরূপ শক্তি সঞ্চার করিয়া রামানন্দ দ্বারা 
ভঙজনতত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সনাতনের প্রতি সেই 
প্রকার কৃপা দৃষ্টি করিলে, সনাতন তাহার চরণে পতিত হইয়। 
কহিলেন, “প্রভো, আমি হিতাহিত কিছুই জানি না, অতএব 
কপা করিয়া আমাকে সাধ্যসাধন তত্ব উপদেশ করুন।'। 

মহাপ্রভূ বলিলেন, “সনাতন, রুষ্ণের কৃপায় তুমি সমুদয় 
তত্ব অবগত আছ, তথাপি আমি কিছু উপদেশ করিতেছি 
শ্রবণ কর।"' 

জীব কৃষ্ণের নিতা দীসশ্ববূপ। মায়াবশে স্বরূপ বিশ্বৃত 
হইয়া জীব অবস্থা হইতে ছবস্থান্তর প্রা্ধ হইয়া থাকে । সৎ 
শান্্ এবং সাধুর কৃপায় জীব যখন কৃষ্টোন্মুখ হয়, তখন মায়া 
তাহাকে পরিত্যাগ করে। 

ভগবদশীতা | 
“দৈবীহোষা গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তিতে ॥ 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমর্জুন মহাঁশয়কে কহিতেছেন, 
_'আমার এই ধ্রিগুণময়ী দৈবী মায়া, দুরতায় অর্থীং দুরতি- 
ক্রমণীয়া। যে নকল ভক্ত অনন্ত শরণ হইয়া কেবল আমারই 
আশ্রয় লয়েন, াহারাই এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন ?, 

কৃষ্ণোন্ুখ জীব, ভক্তি গথ আশ্রয় করিলে কৃষ্ককূপা লাভ 
করিতে দমর্থ হয়। ভক্তি কৃঞ্ঃপ্রাপ্তির অন্ত পন্থা নাই। 
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শ্রীমদ্ভাগবত | 
“ন সাধয়তিমাং যোগো ন সাহখ্যং ধর্ম উদ্ধব | 
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তিমমোজ্জিতা ॥ 


মত্গ্রাপিক1 ভন্তি ব্যতিরেকে যোগ, সাংখা, দর্শন, স্বাধ্যায়, 
তপন্তা ও ভাগ, ইহার কোনটার দ্বারাই সাধক আমাকে 


'পাইতে পারেন ন।। 


_ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই সর্বৈর্শর্য্য পূর্ণ ভগবান্‌। নাধকগণ 
স স্ব ভাবাগ্রসারে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া 
থাকেন। 
ব্রহ্মনংহিতা। 
“ঈশ্বর পরমঃ কু্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদি গেবিন্দঃ সর্ববকারণ কারণং | 


শ্রীমভীগবত | 
“বদন্তি তন্তত্বিদস্ততৎ যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং। 
ব্ান্মেতি পরমাত্বেতি ভগবানিতি শব্যাতে ॥” 


জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে। 
বক্ষ, আম্মা, ভগবান্‌, ভ্রিবিধ প্রকাশে 01? 


শ্রীকঞ্জের অঙ্গ কান্তিই নির্কিশেষ ব্রহ্ছজোতিঃ। 
যথা ব্রহ্মমংহিতায়াং ৫ম অ, ৪৬ শ্লোক: 
“যস্য প্রভা প্রভবতো জগদগুকোটি, 
কোটিঘশেষবন্থুধাদি বিভূতিভিন্নং । 


৩৯৬ যুগাবতার । 


১২ পিশপ ন পপপপিান 
স্পেপ্পপপাস্পাপীপপপপপপাপপিতা পাশপাশি ০৮ 





তদ্বল্গ নিষ্কল মনন্ত মশেষভূতং, 
গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৮ 


ধাহাঁর অঙ্গপ্রভা হইতে কোট কোট ব্রন্গা্ড, বস্থধাদি 
বিভূতির উৎপত্তি হইয়াছে, সেই নিক্ষল, অশেষ, অনন্ত, ব্রহ্ম 
স্বরূপ আদি পুরুষ গোবিন্দ দেবকে আমি ভজন করি। 

শ্লীকু্চের অসংখা অবভারের নির্দেশ করা সাধ্যায়ন্ত নহে, 
তন্মধো প্রথম ব্রিবিধ পুরুষ অবতারের বিবরণ শ্রবণ কর। 


রীমন্তাঃ ২য়স্ক, ৬ষ্ঠঅ, ০ শ্রোকে ধৃত আদ্যোশবভারঃ 
পূকব ইত্যম্ত শ্রীপরশ্বামিব্যাখায়াং ধুতং তথ! লঘু 
ভাগবতামুতে পুর্বখণ্চে অবতার প্রকরণে ঈমাঙ্কধৃতং 
সাত তন্বং | 

“বিষ্োন্ব ত্রাণি রূপাণি পুরুষাখান্যাথো বিছুঃ | 

একন্কু মত অক্ট, দ্বিতীযন্তরপুসংস্থিতৎ | 

তৃতীয়ং সর্বভৃতস্থং তানি জ্ঞাস্থা বিযুচ্যতে ॥ 

তীরুষ্ণের অনন্থ শক্তি, তন্মদো ইচ্ছাশক্তি, জ্রানখক্ডি এবং 
ক্রিয়াশক্কি, এই তিন শক্তি প্রধান। পিয়ীশন্িপ্রধান সংকধণ 
বলরাম,মায়া শর্কি দ্বারা এই সচরাচর বঙ্গাও স্থ্টি করিয়াছেন । 

ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সংকর্ষণ কারণান্ধিতে শয়ন করিয়া 
থাকেন। এই কারণান্ধিশাযী প্রথম পুরুষ মহাবিষ্জ বিরজার 
পরপারস্থিতা মায়া প্রকৃতিকে ঈগণ করত ক্ষোভিত করিয়া 
বীর্দ্যাধান করেন। এইরূপে প্রক্কতি-পুরুষ সংযোগ হেতু মহত্তত্ 
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উৎপন্“হইয় ত্রিবিধ অহস্কারের স্ষ্টি করে। তৎপরে ভূত সকল 
সথষ্ট হইয়া এই বিশ্ব সংসার স্বজন করিয়া! থাকে । 

দ্বিতীয় পুরুষ, গর্ভোদকশায়ী বা শেষশায়ী। ব্রহ্মা, বিষুঃ 
এবং শিব, এষ্ট দ্বিতীয় পুরুষের গুণাবতাঁর। ইহীরই অপর নাম 
হিরণ্যগত্ত, পদ্মনাঁভ এবং সহস্র শীর্ষ পুরুষ । 

তৃতীয় পুকষ ক্ষীরোদকশাম়ী। এই তৃতীয় পুরুষ জগৎ. 
পালন করিয়! থাঁকেন। 

মস্ত, কুর্ধ। বরাহ, নৃপিংহ, বামন ইত্যাদি কৃষ্চের 
লীলাঁবতার। 

ব্রঙ্গা, বিষুত এবং মহেশ্বর এই তিন কৃষ্ণের গুণাবতার । 

মহাপ্রভু বলিলেন, সনাতন কৃষ্ণের লীলাবতাঁর এবং 
গুণাবতার শ্রবণ করিলে, এক্ষণে যগাবতারের বিষয় শ্রধণ কর | 
সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলি এই চারি যুগে ভগবাঁন শুক, রক্ত, 
কঃ এবং পীত, ক্রনান্বয়ে এই চারি বর্ণ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ 
হয়েন। যথা ;-- 


শ্রীমদ্তা, ১০মস্ক, ৮ম অ, ৯ম শ্লোকে নন্দং প্রতি গর্গবীক্যং | 


“আাসন্‌ বরণান্্রয়োহাস্য গৃহতো হনুযুগং তনূঃ। 
শুক্রোরক স্তথ। পীত ইদানীং কৃঞ্ণতাৎ গতঃ |” 


সত্যযুগের ধর্ম ধ্যানাদি। ত্রেতাঁঘুগের ধর্থ যাগ যজ্ঞাদি। 
দ্বাপরের ধর কৃষ্ণপরিচর্ধযা, .এবং কলির ধর্ম কৃষ্ণনাম 
সংকীর্তন। যথ| )-- 
৩৪ 


৩৯৮ যুগাবতার। 


শশী শিতিপপাশীপিশপীপিপিপাশিশিা 





শ্রীমন্থা, ১২শস্ক, ৩য় অ, ৩৪ গ্লোকে পরীক্ষিতং 
প্রতি শুক বাক্যং। 
“কলেদেশিষনিধে রাজন্নস্তিহ্যেকো মহান্‌ গুণঃ। 
কীর্ভনাদেব কৃষ্ণস্থ মুক্তবন্ধঃ পরৎ ব্রজেৎ ॥”” 


হরিভন্তি বিলাসম্ত ১১শ বিলাসে ২৩৯ অস্কধূতো। বিষুপুরাণীয় 
ষষ্ঠাংশস্ত দ্বিতীয়াধ্যায়ীয় ১৭শ শ্লৌকঃ-_ 
“ধ্যায়ন কৃতে যজন যক্তৈস্ত্তায়াং ছাপরেহর্চয়ন। 
- যদাপ্পোতি তদাঁপপোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবৎ ৮ 


সনাতন কহিলেন, “গ্রভো, কলিঘুগের ধর্ম কৃষ্ণনাম কীর্তন, 
এবং ভগবান গীতবর্ণ ধারণ পৃণ্বক অবতীর্ণ হইয়া উক্ত ধর্ম 
স্থাপন করিবেন, শান্ত প্রমাণ দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে । 
এক্ষণে কলিঘুগের অবতার নির্ণয় করিয়া এই দাঁপান্ুদাসকে 
চিব্কতার্থ করুন |” 
মহাপ্রভু বলিলেন, “সনাতন, লক্ষণ দ্বারা খষিগণ অবতার 
নির্ণন্ন করিয়াছেন, অতএব খষি বাক্যাঞন্জসারে কাঁধ্য করাই 
আমাদিগের পক্ষে যুক্তিনঙ্গত | 
“মনাতন কহে ধাঁতে ঈশ্বর লক্ষণ। 
গীতবণণ কার্ধা প্রেম দান সংকীর্তন ॥ 
কলিকাঁলে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্য়। 
সুদ করিয়া কহ যাউক সংশয় । 
প্রভু কহে চাতুরাপী ছাড় সনাতন। 
শক্তাবেশাবতারের শুন বিবরণ |” 
শ্রীচৈঃ চঃ-- 
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তগবানের অনংধা শক্ত্যাবেশীবতাঁর ; তন্মধ্যে নারদ এবং 
সনকাদি খ্জযিগণ সর্বশ্রেষ্ঠ । 
শ্রকৃষ্রের তিনটি ধাম। গোঁলোক, বৈকুষ্ঠ এবং মীয়াজগৎ । 
গোলোক আবার তিন ভাগে বিভক্ত । যথা, ব্রজ, দ্বারকা এবং 
মথুরা। 
ব্রহ্মমংহিতায়াং ৫ম অ, ৪৯ শ্লোকঃ। 
“গোলোকনান্সি নিজধান্মিতলে চ তম্য ; 
দেবী মহেশ হরিধামস্্র তেষু তেষু। 
তেতে প্রভাবনিচয়! বিহিতাশ্চ যেন, 
গোবিন্দমাদিপুরুষৎ তমহং ভজ্ামি ॥৮ 


মহাপ্রভৃ কহিলেন, সনাতন, জীব সকলকে কৃষ্ণের নিতা 
দাস বলিয়া জানিবে। জীব যখন এই নিত্য সম্বন্ধ ভুলিয়া 
আপনাকে কর্তী বলিয়া অভিমান করে, তখনই মায়ার অধীন 
হয়। মীয়। কর্তৃকই জীবের ভোগাভোগ কল্পিত হইয়া থাকে । 
মঙ্গলকামী ব্যক্তি বিবিধ বাসন! সত্বেও যদি একা স্তিক ভাবে 
রুষ্ণ পদীশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আর তাহাকে কখনও 
অনুতাপ করিতে হয় না। কৃষ্ণ ভজনশীল ব্যক্তি বনু বাসনা 
যুক্ত হইলেও কষ তাহার বাঁদন! ক্ষয় করিয়া! অভয় চরণ প্রদান 
করিয়া থাকেন। 
মত্ত, ২য় স্বন্ধে, হয় অ, ১৯ শ্লোকে পরীক্ষিতং 
প্রতি শুকবাক্যং। 
“আকামঃ সর্ববকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। 
তীব্রেণ ভক্তি যোগেন যজেত পুরুষৎ পরৎ 1৮ 
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বর্ণাশ্রম ধর্দ্দ এবং কুটী নাটা পরিত্যাগ করিয়া অনন্কাভাবে 
কৃষ্ণ ভজন করিলে, পরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্যক্তিকে পরম পদ 
গ্রদান করিয়া! থাকেন। যথা ;-- 
ভগবদদীতায়াং ১৮অ. ৬৭ শ্লোকে অঙ্জুনং 
প্রতি গ্ঁকুষ্ণবাক্যং। 
“সর্বধন্মীন পরিত্যজ্য মামেকং শরণৎ ত্রজ। 
অহং ত্বাৎ সর্ববপাপেভ্যো মোক্ষযিষ্যামি মাশুচঃ |” 


মহাঁপ্রভৃ বলিলেন, সনাতন, রুষ্ণ প্রেম, সাধনের ফল নহে, 
উহা নিত্য সিদ্ধবন্ত। শ্রব্ণ কীর্তনাদি লক্ষণ হইতে সাধক 
অন্তরে প্রেমের উদয় হইয়। থাকে? 
তক্তি রসামৃতসিন্ৌ পুর্ববিভাগে দ্বিতীয় লহধ্যাং ৯য় শোঁকঃ। 
“কেতিসাধ্যা ভবে সাধ্য ভাবাঁসা সাঁধনাভিধা। 
নিত্য সিদ্ধস্ত ভাঁবস্ত প্রাকট্যৎ হৃদিসাধ্যতা ॥? 
“নিতা সিদ্ধ কৃষ্ণগ্রেম সাধা কৃ নয়। 
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়।” 
সাধন ভক্তি দ্বিবিধ। বৈধীভক্তি এবং রাঁগান্গাভক্ত্রি। 
শীক্জবিধি অনুসারে ভজন করিলে তাহাকে বিধিভক্তি সাধন 
বলে। বৈধিভক্কি সাধনের চতুঃযষ্টি প্রকার অঙ্গ । যথা; 
শ্রীগুর পদাশ্রয় গ্রহণ, সধন্ম্ম শিক্ষণ, সাধুমার্গান্থগমন, কৃষঃ 
প্রীতে ভোগত্যাগ, মথুরা এবং দ্বারকাদি তীর্থে বাম, হরি- 
বাসর পালন, ধাত্রী, অশ্বথ, গো, বিপ্র এবং বৈষ্ব পুজন, সেবা 
এবং নাঁমাঁপরাঁধ বর্জন, অবৈষ্ণব সঙ্গ পরিত্যাগ ইত্যাদি। 
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মহাপ্রভূ বলিলেন। সনাতন, সাধুসঙ্গ, নামকীর্ভন, ভাগবত 
শ্রবণ, মথুরাঁবাস এবং শ্রদ্ধাপুর্বক শ্রীবিগ্রহের সেবা, এই পঞ্চ 
গ্রকার সাধন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। 

জ্ঞান এবং বৈরাগ্যার্দি কথন ভক্তির অঙ্গ নহে । যথা ;-- 


শ্রীমভাঃ, ১১স্ক, ২*অ, ৩১ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীরুষ্ণবাক্যং | 
““তম্মান্মন্তক্তিযুক্তস্য যোগিনে। বৈ মদাত্মনঃ। 
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়োভবেদিহ ॥% 


সনাতন, “বৈধিভক্কি সাধনের লক্ষণ শ্রবণ করিলে এক্ষণে 
রাগান্ুগ ভজনের বিষয় শ্রবণ কর। 

ব্রজবাঁসিগণের ভাবের নাম রাগাজ্সিক ভাঁৰ। ধাহার! 
এঁ ব্রজবাসিগণের অনুগত হইয়া রাগমার্ণে ভজন করেন 
তাহাদিগকে রাগান্থগ বলে। রাগান্গ সাধক শান্ত যুক্তির 
অপেক্ষা করেন ন1। 

রাগানুগ মাধকের মাঁনসিক ভজন এবং বাহা মাধন এ দুইটা 
এক প্রকার নহে। বাহো সাধক দেহে শ্রবণ কীর্ভনাদি ক্রিয়া, 
এবং মানসে সিদ্ধ দেহে রাত্রি দিন বুজে কৃষ্ণ সেবন। 


তক্তিরলামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে সাধনভক্তিলহ্র্ধ্যাঁং ১১৮ অঙ্কে । 
“সেবা, সাধক রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। 
তন্তাবলিপ্ন,ন! কাধ্যা ব্রজলোকানুসারতঃ 1 


কোন ব্যক্তির যদি বহু পূর্বজন্মকূত পুণ্যফলে ভগবানে 
শর্ধা জন্মায়, তাহা হইলে সেই বাক্তি সাধুসঙ্গ করিতে মত্ববান্‌ 
হয়েন। সাধুসঙ্গ হইতে শ্রবণ কীর্তন দ্বারা অনর্থ নিবৃতি 


৪০২. যুগাবতাঁর। 
হইলে ভক্তি নিষ্ঠ| হয়। নিষ্ঠা হইতে রুচি জন্মায়, " কচি 
হইতে আসক্তি উৎপন্ন হয়। আসক্তি হইতে কৃষ্ধে গীতি জন্মায়, 
এবং সেই রতি গাঢ় হইয়। প্রেম নাম ধারণ করে। 
বু সৌভাগ্য ক্রমে যে সাঃকের হৃদয়ে এই শ্রীত্াস্কুর উদয় 

হয়, প্রারুতিক স্ুথ এবং ছুঃখে ষ্টাহার কোন প্রকার ক্ষোভ 
উতৎপন্ন হয় না। 

অন্তরে কৃষ্ণ প্রেমোদয় হইলে নংদকের বাঁকা এবং কাধ্যাদি' 
ঘে এক প্রকার বিচিত্রভাব প্রাপ্ত হয়, উহা! বিজ্ঞনেও বুঝিতে 
সঙ্গম হয়েন না। 


“প্রেমাক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়। 
্‌ রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥ 

ধঘৈছে দীজ ইক্ষুরম গুড়থও্ড সার । 

শর্করাসিতা মিশ্রি শুদ্ধ মিশি আর ॥ 

ইহা ষৈছে ক্রমে ক্রমে নিশ্মল বাড়ে স্বাদ । 

রতি প্রেনাদি তৈছে বাড়য়ে আন্বাদ ॥. 

অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ গ্রাকার। 

শান্ত দান্ত সথ্য বাৎসল্য মধুর আর ॥ 

এই পঞ্চ স্থায়ীভাব হর পঞ্চরস। 

যে রসে ভক্ত সুখী কৃষ্ণ হয় বশ ॥” 

শ্রীচেঃ চঃ-- 


মহা প্রভুর সহিত সার্বভৌম, রায় রামানন্দ এবং রঘুপতি 
উপাধ্যায়ের কথোপকগন, এবং রূপ ও সনাতন শিক্ষা অতি 
বিস্তৃত বোধে সংক্ষেপে বণিত হইল। এই পুস্তকের পরিশিষ্টে 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । ৪০৩ 


পাপী িশাপিপপিপাশসপীপিপপশীপাপপী পিপিপি পপি পপ পাপপপাপাপপপপপিপপপপপপপীপা পাশা পিপপপাশিগ 
পপি 


মহাপ্রভুর উপাসনা তত্ববিধায়িণী শিক্ষারই সার বিবৃত 
হইবে । 

সনাতন মহাগ্রভূর শ্রীমুখ হইতে তত্ব সমুদয় বণ করিয়া 
তাহার চরণোপাস্তে পতিত হইয়া কহিলেন, “গ্রভো, তোমার 
রূপা হইলে পন্ঠুও ষে অনায়াসে পর্বত উল্লজ্বন করিতে পার, 
তাহা অদ্য বুঝিতে পারিলাম। আমি অতি নীচ, অতএব 
আমার প্রতি এইরূপ কৃপা করুন, যাহাতে আপনার প্রদত্ত 
উপদেশ মকল আমার হৃদয়ে ক্ষপ্তি প্রাপ্ত হয় ॥” 


“তবে মহাপ্রভ তার শিরে ধরি করে । 
বর দিল এই সব ক্ষুরুক তোমারে ॥” 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 


শপ পপ পলাশী 


বয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


মহাগ্র্‌ পুনরায় কাণীপায়ে আগমন করিয়াছেন দেখিয়া 
কাশীবাপী সন্ন্যাসিগণ সব্ধস্থানে তাঁহীর নিন্দা করিয়া বেড়া. 
ইতে আরম্ত করিলে। গ্রভূর কৃপাপাত্র সেই মহারাষ্ট্ীয় ব্রাঙ্গণ 
কিরূপে একদিবন সন্নাসিদিগের সহিত প্রভুর একত্র মিলন 
হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের দুঢ় বিশ্বান 
যে, মন্ন্যাসিগণ একবার মাত্র গ্রভৃকে দেখিলেই তাহার 
পদানত হইবেন, সুতরাং আর কখন তাহাদিগকে প্রভুনিন্দাবূপ 
মহাপাতক গ্রস্ত হইতে হইবে না। 


85৪ . যুগাবতার। 





কষ্তভক্ত দয়ার সাগর, তাহার কেহ শত্তর নাই, সকলেই 
পরমান্বীয় স্বরূপ। এ ব্রাঁ্গণ কাঁশীবানী সন্যাসীদিগের মঙ্গল 
কামনায় এক দিবস গ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মন্ন্যাসিগণও 
নিমন্ত্রিত হইয়! তথায় আগমন করিলেন। সন্যাসিগণ মহা- 
প্রভুর সহিত শাস্ত্র বিচার করিতে বাসনা করিয়! পূর্বপক্ষ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু শান্ত্রযুক্তি অনুপারে তীহা- 
দিগের সমুদয় কুতর্ক খণ্ডন করিয়া বিশ্দ্ধমত স্থাপন করিলে, 
সন্ন্যাসিগণ নির্বাক হইয়| রহিলেন। | 

এক দিবন মহাপ্রভূ দেব দর্শনে গমন করিয়া ভাবাঁবেশে 
নৃত্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রকাঁশানন্দ সরশ্বন্ী শিষা- 
বর্গ মমভিব্যাহারে ভীহাকে দর্শন মান:স তথায় উপস্থিত 
হইলেন। প্রভু সন্নাসিদিগকে দেখিতে পাইয়া নৃত্য সন্ধরণ 
করতঃ প্রকাশানন্দকে বন্দনা করিলেন। 

প্রকাশানন্দ লজ্জিত ভাবে মহাপ্রভুর চরণ ধারণ করিয়! 
বলিলেন, “প্রভো, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি 
পূর্বে না জানিয়া আপনাকে যে সকল অনুচিত বাক্য বলি- 
য়াছি, তজ্জন্ত আমার বিশেষ অপরাধ হইয়াছে ।” 

মহাপ্রভু বলিলেন, “আপনি জগদ্গুর, আমি আপনার 
দাসানুদাস তুল্যও নহি, অতএব লোক শিক্ষার জন্ত এতদূর 
দীনভাব স্বীকার করা, আপনার গ্ঠায় ব্রহ্গতুল্য ব্যক্তির শোভা 
পায় না।” 

প্রকাশানন্দ বলিলেন; “প্রভো, আপনি সাক্ষাৎ ভগবদবতার, 
আমি পূর্ষে আপনার যে সকল নিন্দা করয়াছি, অগ্য আপ- 
নার শ্রীপাদপদ্স স্পর্শে আমার দেই অপরাধ ক্ষয় হইল। কেন 





ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৪৩৫ 





সপপাাপস্পাপ পাপী পপ পিপি ০০ 


না,* 'মাইতে পতিত হইলে, মাঁটা ধরিয়াই উঠিতে হয়? 
আপনার নিকট যে অপরাঁধ হয়, আঁপনাঁর নামই সেই অপ- 
রাধ নাশের প্রধান সাধন। আমার ভাগ্যবশে আপনার নাম 
হ্টতেও দুল্লভ বস্ত যে আপনার শ্রীচরণ, তাহা পাইলাম ;__ 
আমার অপরাধ আর কি থাকিতে পারে ?% 

মহাগ্রভূ বিষু-ম্মরণ করিয়া! বলিলেন, “আমি অতি ক্ষুদ্র 
জীব। জীবে ঈশ্বর বৃদ্ধি করিলে অপরাধী হইতে হয়।” 


পাদ্মোত্তর খণ্ডে ১৩অ, ১২ শ্োকঃ। 


“্যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম রুদ্রাদি দৈবতৈঃ। 
সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষস্তী ভবেদ্ধ,বং ৮ 


প্রকাশানন্দ কহিলেন “গ্রভো, তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্‌। 
আমি তোমাতে অতি স্ততি প্রয়োগ করিতেছি না। তোমার 
নিন্দা করিলে জীবের সদ্য সর্বনাশ হইয়া থাকে।”? 


প্রীমছাঃ ৬ স্ব, ১৪অ, ৪র্থ শ্নোকে শুকদেবং 
প্রতি পরীক্ষিদ্‌ বাক্যং । 
“মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণ?। 
সুদুল্লভঃ প্রশান্তাত্স কোটিপি মহামুনে |” 


তত্রৈব ১০ম স্ব, ধর্থ অ, ৩২ শ্রোঁকে পরীক্ষিতং 
গ্রতি শুকবাক্যং। 

“আয়ুঃ শ্রিয়ং শো ধন্মং লোকানাশিষ এবচ | 

হস্তি শ্রেয়াংসি সর্ববাণি পুংসে। মহদতিক্রমঃ ॥” 


৪০৬ যুগাবতার | 


পলাশ পিপিপি 














পাশপাশি 


অনন্তর প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিয়] তাহাকে 
আপন আলয়ে লইয়া গেলেন । প্রভুকে দিব্যাসনে উপবেশন 
করাইয়] 'প্রকাশানন্দ করযোঁড়ে কহিলেন, “'প্রভো, আপনি 
বেদান্ত শৃত্রের যেরূপ ব্যাখা! করিয়াছেন, উহ শ্রবণ করিয়া 
আমার তৃপ্তি হইতেছে না, অতএব কৃপা করিয়! পুনরায় উহা 
সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন|? 

মহাপ্রভূ বলিলেন, 'শঙ্করাচার্ধ্য অদ্বৈতবাঁদ স্থাপন জন্য 
ব্যাস শ্বত্রের মুখ্যার্থ আচ্ছাদন করিয়1 কল্পিত ভাষ্য দ্বার! স্বকার্ধ্য 
সাধন করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার কোন দোষ নাই। 
ব্যাস হ্থত্রের তাত্পর্যা গ্রহণ কর! সাঁমান্ত মন্্য্যের কর্ম নহে। 
ভগবান্‌ স্বয়ং মহা প্রণবের স্বরূপার্থ চত্রঃশ্লোকীতে বিবৃত করিয়া 
রঙ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। ব্রঙ্গা উহা] নারদকে উপদেশ 
করেন, এবং নারদের নিকট হইতে বেদব্যাম অবগত হয়েন 1” 

বেদব্যাস চারিবেদ এবং উপনিষদ লকলের সাবার্থ সংগ্রহ 
করিয়া তৎসমুদয় ভাগবতে নিবদ্ধ করেন। ভাগবত উপনিষদ 
সকলের ভাষ্য স্বরূপ পরম গ্রন্থ। ব্যানরূত বেদান্তহ্ুত্র এবং 
ভাগবতোক্ত শ্লোকে কিছুমাত্র অনৈক্য নাই। ভাগবত হইতে 
ব্যাস সুত্রের মুখ্যার্থ অবগত হইতে পারা যায়। 


'“কৃষ্ণভক্তিরস স্বরূপ শ্রীভাগবত। 
তাতে বেদ শাস্ত্র হৈতে পরম মহত ॥” 
শ্রীমদ্ভা, ১মস্ক। ১ম অ, ৩য় শ্লোকঃ। 
“নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং, 
শুক মুখাদমূৃতৎ দ্রবসংযুতং | 
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সপ াশীশটিশিশিশটিশিপিটীিশিল তি 


পিবত ভাগবতং রসমালয়ং, 
মু₹ুরহো রসিক! ভুবি ভাবুকাঃ ॥” 


“অতএব ভাগবত করহ বিচাঁর। 

ইহ! হইতে পাবে সুত্র স্থৃতির অর্থসার | 

নিরস্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন। 

হেলায় মুক্তি পাঁবে পাৰে প্রেমধন 05 
শ্রীৈঃ চঃ-- 


প্রীম্ভগবদগীতাঁয়াং ১*ম অ, ৫৪ শ্োকে 
অর্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাঁক্যং। 


“ত্রন্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাওকতি। 
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তুক্তিং লভতে পরাঁৎ॥” 


এই ঘাত্র! মহা প্রভূ পাঁচ দিবস কাশী ধামে অবস্থান পৃর্বক 
সন্ন্যাসী দিগকে উদ্ধার করিলেন, অনন্তর মনাতন গোস্বামীকে 
বন্দ'বন যাইতে অনুমতি করিয়! রাত্রিযোগে স্বপ্নং নীলাচলাভি- 
সুখে প্রস্থান করিলেন। 

মহাগ্রভূ নীলালে প'হুছিলে স্বরূপ দামোদর গৌড় দেশে 
সংবাদ প্রেরণ করিলেন। গেঁড়ের ভক্তগণ শচীদেবীর অনুমতি 
লইয়া পুর্ববব্ৎ নীলাচলে আসিয়া প্রভূর মহত মিলিত হইলেন । 

পূর্ব্বে রঘুনাথ দাস শান্তিপুরে যাইয়া! মহাপ্রভূর সহিত সাক্ষাৎ 
করিলে, প্রভু তাহাকে গৃহে থাকিয়। অন্তর নিষ্ঠা করিতে অনুমতি 
করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার উৎকগ্ঠ বুদ্ধি হওয়ায় পুনরায় 
মহাপ্রভুর দর্শন জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইলেন । গৌড়ের ভক্তগণের 


৪০৮ যুগাবতার। 


এপি পপিকপিলপপাশিশিিপাপশপেশীপপপপাপিপিপাশি লি শপিপীিগশিপ এপি পপ 


নীলাচল গমন সংবাদ পাইলেই রঘুনাথ বাঁটা হইতে পলায়ন 
করেন, কিন্তু তাহার পিতা মাতা তাহাকে পথিমধ্য হইতে পরিয়া 
আনেন। এইরূপে রঘুনাথ যতবার পলাইতে চেষ্টা করিলেন, 
তাহার পিতা মাতা তত বারই তাহাকে লোক দ্বারা ধরিয়| 
লইয়া গেলেন। অবশেষে নিত্যানন্দ প্র পানীহাটি গ্রামে 
গমন করিলে রঘুনাঁথ ঠাহার চরণ সমীপে উপনীত হইয়া কৃপা 
প্রার্থনা করিলেন। 


"অধম পাঁমর মুঞ্জি হীন জীবাধম।' 

মোর ইচ্ছা! হয়ে পাউ চৈতন্য চরণ ॥ 

বামন হইয়া চান্দ ধরিবারে চায়। 

অনেক যত কৈন্ু তাঁতে কত সিদ্ধ নয়॥ 

যতবার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়।। 

পিতা মাতা ছুই নোরে রাখয়ে বান্ধিয়া | 

তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতণ্ঠ না পায়। 

তুমি কৃপা কৈলে তারে অধমেহ পায় ॥ 

অযোগ্য মুঞ্ি নিবেদন করিতে করি ভয়। 

মোরে চৈতন্ত দেহ গোপাঞ্ঞ হইয়া সদর ॥% 
চৈ; চ৫-- 


নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথের মন্তকে শ্রীপাদপন্ন অর্পণ করিয়। 
'আশীর্ধাদ করিলেন যে, '“অচিরে তোখার শ্রীকুঞ্ণ চৈতন্য চরণ 
লাভ হইবে ।” 

এই পানীহাটি গ্রামে নিতানন্দ প্রন রণুনাথের ব্যয়ে বহু 
সংখ্যক বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ করিয়া অতিশয় সমারোহের সহিত 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৪০৯ 


(৯ 


চিড় ৮ মহোৎসব করিয়াছিলেন । অদ্যাপি প্রতি বৎসর 
আধাঢ় মাসের শুক্লা ত্রয়োদনীতে চিড়া মহোৎসব হইয়া থাঁকে। 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ পাঁনীহাটা শুভাগমন করিলে রঘুনাথের তথায় 
আপিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। এই বিলম্ব জন্ত প্রভূ ভীহার 
প্রতি প্রেমদণ্ড বিধান করেন । চিড়া মহোৎ্সব এ দণ্ড স্বরূপ । 
এই জন্ শ্রীবৈষ্কবগণ উহাকে দাস গোস্বামীর দণওমহোতৎসবও 
কহিয়া থাকেন | 

' গৌড় ভক্তগণের পুনরায় নীলাঁচলে গমন সময় উপস্থিত 
হইলে রঘুনাথ একদ্িবস বাত্রিশেষে স্থযোগক্রমে পলায়ন 
করিলেন। রঘুনাথের পিত1 তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্ত 
দশ জন লোক প্রেরণ করিলেন; কিন্তু এইবার কেহই রঘুনাথের 
অনুসন্ধান পাইল না। 


“ইন্্রসম এ্ঘ্য স্ত্রী অগ্মারা সম | 

এ সব বান্ধিতে নারিলেক যাঁর মন॥ 

দড়ির বন্ধনে তারে রাথিবে কেমতে। 

জন্মদাতা পিতা নারে প্রারদ্ধ খগ্ডাতে ॥ 

চৈতন্ত চন্দ্রের কৃপা হৈয়াছে ইহারে। 

চৈতগ্ত প্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে ॥% 
শ্রীচৈঃ চ$-- 


রঘুনাথ দান গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অবিশ্রাম গমনে বার 
দিনে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। এই স্থুদীর্ঘ পথ 
গমন কালে রঘুনাথ তিন দিবস মাত্র অন্নভোজন করিয়াছিলেন। 


৩৫ 


৪১০ যুগাবতাঁর | 





রঘুনাথ মমীপস্থ হইলে মহাপ্রভু যারপর নাই প্রীত হুইয্না 
কহিলেন, : | 
যথা শ্রীচরিতামুতে ;-- 
“প্রভূ কহে আইস তিহৌ! ধরিল চরণ। 
উঠি প্রভূ কৃপায় তারে করিল আলিঙ্গন ॥ 
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিল। 
প্রভু কৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈল ॥ 
প্রভূ কহে কৃষ্ণ কৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে। 
তোমাকে কাঁড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত হৈতে।”। 
রঘুনাথ মহাপ্রভুর চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন, “প্রভো, 
তোমার পাদপদ্স ভিন্ন আমি আর কিছুই জানি না। তোমার 
রুপা দৃষ্টিতেই আমার বিষয় সম্পর্ক দূর হইল।” অনন্তর 
মহাপ্রহই রঘুনাথকে স্বরূপ দামোদরের অধীনে সমর্পণ করিয়া 
বলিলেন, “এই স্বরূপ গোস্বামী তোমাকে লমুদয় শিক্ষ। প্রধান 
করিবেন। আমার নিকটে তিনজন রঘুনাথ আছেন, অতএব 
আজ হইতে তোমার নাম 'ম্বরূপের রঘু' রহিল,” 
রঘুনাথের তীব্র বৈরাগ্য জগতে আদর্শ স্বরূপ হইয়াছে। 
রঘুনাথ নয় লক্ষ টাকা আয়ঘুক্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী 
হইয়াও সর্বস্ব পরিত্যাগ পূর্বক নীলাচলে ভিক্ষ। মাত্র উপলক্ষ 
করিয়। দিন যাপন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভিক্ষাও 
পরিত্যাগ করিয়া! জগন্নাথের পর্ধযধিত পরিত্যক্ত প্রসাদান্ন ধৌত 
করিয়া ভক্ষণ করিতে আর্ত করিলেন। এ সংবাদ গোবিন্দ 
মহাপ্রভুকে শ্রবণ করাইলে, তিনি অতিশয় আননিত হইয়। বলি- 
লেন, যথা চরিতামূতে 7-- 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 18১৯ 





শুনি তুষ্ট হঞ্া গ্রভূ কহিতে লাগিলা। 
ভাল কৈল বৈরাগীর ধরি আচরিল! ॥ 
বৈরাগী করিবে সদা নাম সংকীর্তন। 
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ । 
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা । 
কার্ধা সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥ 
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালন । 
পরমার্থ যায় আর হয় রদের বশ॥ 
বৈরাগীর কৃত্য সদ! নাম সংকীর্তন। 
শাক পত্র ফল মুল উদর ভরণ ॥ 
জিহ্বার লালসে সেই ইতি উতি ধায়। 
শিশ্সোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়” 


রঘুনাথ স্বয়ং মহাপ্রভূকে কোন কথা জিজ্ঞানা করিতেন 
না। একদিবস স্বরূপ গোন্বামী দ্বারা মহাপ্রভুকে অবগত 
করাইলেন যে, "কিরূপ কাঁধ্য করা আমার কর্তব্য, ইহা৷ যদি 
প্রভু একবার ইমুখে উপদেশ করেন, তাহা হইলে আমি 
কৃতার্থ হই 1” 

মহা প্রভূ রঘুনাথের প্রার্থনান্থসারে তাহাকে নিকটে আহবান 
করিয়া বলিলেন “রঘুনাথ, তোমার যাহা কিছু জানিবার 
প্রয়োজন হইবে, তুমি ততসমুদয় স্বরূপের নিকট জানিতে 
পারিবে। সাধ্য সাধন তত্ব স্বরূপ যাহা জানেন, আমি তাদৃশ 
জানি না। তথাপি আমি তোমার সন্তোষের জন্ত কিছু উপদেশ 
দিতেছি শ্রবণ কর। 


৪১২, যুগাবতার। 


গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্য বার্তা না কহিবে। , 

ভাল ন| খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥ 

অমানি মাঁনদ কৃষ্ণ নাম সদ] লবে। 

ত্রজে রাধ! কুষ্জ সেবা মানসে করিবে ॥ 

এইত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ। 

্বরূপের ঠাঁঞ্ি ইহার পাবে সবিশেষ ॥1? 

শ্রীচৈঃ চ2-- 
পদ্যাবল্যাং বিংশাঙ্ক ধূতং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত 
চন্্রোক্ত পদ্যং ৷ 

“তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষুণ্না । 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদাহরি ॥% 


তৃণ হইতে নীচ, তরু হইতে সহিষ্ণু, নিরভিমান এব* মানদ 
ব্যক্তিই হরিকীর্তনের অধিকারী । 

মহাপ্রভু তক্তগণ সমভিব্যাহারে সংকীর্ভনানন্দে বিভোর 
হইয়া নীলাচলে বাঁদ করিতেছেন; ইতি মধ্যে এক দ্রিবস হরিদাস 
ঠাকুর মহাপ্রভৃকে বলিলেন, “প্রভো, আদার একটি বান! 
পূর্ণ করিতে হইবে। তাহাকে অন্ুস্থের স্তার দর্শন করিয়া 
মহাপ্রভু বলিলেন, “হরিদাস, তোমার শারীরিক কুশল ত? 
তোমাকে অদ্য বিষণ দেখিতেছি কেন ?” 

হরিদাস ঠাকুর বলিংলন, '“প্রভো, আমার শারীরিক কোন 
অন্থথ নাই, কিন্ধু বিষম মানসিক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। শরীর 
জরাগ্রস্ত হওয়ায় অদ্য তিনলক্ষ জপ সংখ্যা পূর্ণ করিতে পারি 
নাই। এতদ্বতীত অপর একটি বিষম তরক্ষ উঠিয়া আমার 
হৃদয় আকুল করিতেছে । আমি অন্ধমান করিতেছি, তুমি 
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অত্তি সত্বরেই স্বধামে গমন করিবে, অতএব এ ঘটনার পূর্ব্বেই 
আমি দেহপাত করিতে ইচ্ছা করি। তোমার অন্তর্ধান আমি 
জীবন থাকিতে দর্শন করিতে পারিব না।% এই বলিয়। 
হরিদাস মহাপ্রভুর চরণযুগল ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন । 
মহাপ্রভু হরিদাসকে সাম্বন। করিয়া বলিলেন, “কৃষ্ণ অব- 
শ্তই তোমার মনোবাহ্। পূর্ণ করিবেন, কিন্তু আমি কিরূপে 
তোমার বিচ্ছেদ সহা করিব?” 
“প্রভূ কহে হরিদাস যে তুমি মাগিবে। 
কুষ্ক কৃপাময় তাহ! অবশ্ঠ করিবে ॥ 
কিন্ত আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা। 
তোমার যোগ্য নহে যাবে আমারে ছাড়িয়া |” 
শ্রীচেঃ চঃ- 
হুরিদান কহিলেন, “'প্রভো, আর আমাকে মমতা বদ্ধ করিও 
না। আমি নিশ্চয় করিয়াছি যে, তুমি অতি শীপ্রই লীলা! সম্বরণ 
করিবে এবং তজ্জন্ত আমার চিত্তে কিছুমাত্রও স্বথবোধ হইতেছে 
না। প্রভো, অতঃপর এই অধীন দাদের গতি প্রসন্ন হও । 
আমার মনের বাসনা এই যে, তোমার শ্রীচরণ যুগল হৃদয়ে 
ধারণ পূর্বক, তোমার চন্দ্র বদন নিরীক্ষণ করিয়া, তোমার 
জগন্মঙ্গল শ্রীক্ষ্চ-চৈতন্ত নাম জিহ্বাঁয় উচ্চারণ করিতে করিতে 
দেহত্যাগ করিব ।” 
'ভকত বসল প্রভূ মুঞ্জি ভক্তাভাস। 
অবগ্ত পুরিবে প্রভু মোর এই আশ ।”' 
উ্ীচৈঃ চ$-- 


৪১৪ যুগাবতাঁর। 


পপ পপ শাপলা পপ 





পরদিন প্রাতঃকালে মহাগ্রভূ ভক্তমণ্তলী সমভিব্যানারে 
হরিদাসকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। হরিদীস ছুই দ্রিবস 
কিছুমাত্র আহার করেন নাই, কেবল মহাপ্রভুর কপ! প্রতীক্ষা 
করিয়। তাহারই অভয় চরণ ধ্যান করিতেছিলেন, এক্ষণে আপ. 
নার অভীষ্ট দেবকে নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণ সঙ্গে সম্মুখে উপস্থিত 
দেখিয়া আনন্দাশ্রপাত করিতে লাগিলেন । 
মহাপ্রভুর আদেশানুনারে ভক্তগণ হরিদাসকে বেষ্টন করিয়া 
হরিনাম সংকীর্ভন করিতে আরম্ভ করিলেন। রায় রামানন্দ, 
সার্দতৌম, স্বরূপদামোদর এবং গদাধরাদি প্রধান প্রধান 
ভক্তবুন্দ হরিদাসের প্রতি মহাগ্রভূর অসামান্য রুপা দশন 
করিয়৷ বিম্মিত হইয়া রহিলেন । 
“হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভরে বসাইল। 
নিজ নেত্র ছুই ভূঙ্গ মুখ পদ্মে দিল ॥ 
স্বদয়ে আনি ধরি প্রভূর চরণ। 
সর্ব ভক্ত পদরেণু মস্তক ভূষণ ॥ 
শ্রীকুষ্ণচৈতন্য প্রভূ বলে বার বার । 
গভু মুখ মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার ॥ 
শ্ীরুঞ্চ চৈতন্ত শব করিতে উচ্চারণ। 
নামের সহিত প্রাণ করিল উতক্রামণ ॥' 
শ্রীচেঃ চ-- 
তীশ্মের ন্যায় হরিদানকে ইচ্ছা মৃত্যুর অধীন হইতে দেখিয়া 
তক্তগণ উচ্চৈংস্বরে হরিধবনি করিতে লাগিলেন । মহাপ্রভু 
হরিদাসের ত্যক্ত কলেবর অঙ্কে ধারণ পূর্বক প্রেমানন্দে বিহ্বল 
হইয়া! নৃত্য করিতে লাগিলেন। 





ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ | ৪১৫ 
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»তদনস্তর মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত সংকীর্ভন করিতে 
করিতে সমুদ্র তীরে গমন করিলেন, এবং হরিদাসের কলেবর 
সমুদ্র জলে স্নান করাইয়া মহাননদ বালুকা-অভ্যস্তরে সমাধিস্থ 
করিলেন । 

হরিদাসকে সমাধিস্থ করিয়া প্রভু ভক্তগণের..সহিত সমুদ্রে 
অবগাহন করিলেন, তৎপরে পুরীর অভ্যগ্তরে আগমন করিয়া 
মহাগ্রসাদ ভিক্ষা করত হরিদাসের মহোৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন 
করিলেন। 

“চৈতন্ত চরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু। 
কর্ণ মন তৃপ্ত করে যার এক বিন্দু॥ 
ভবসিম্কু তরিবারে আছে যার চিন্ত। 
শ্রদ্ধা করি শুনে সেই চৈতন্য চরিত্র ॥৮ 


“আ্রয়তাৎ আঁয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা। 
চিন্ত্যতাং টিন্ত্যতাং ভক্তশ্চৈতন্য চরিতীমৃতং ॥” 
| শ্রীচেঃ চ£--- 


মহাপ্রভু ১৪০৭ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ২৪ বৎসর নবদ্বীপ 
বিহার করেন । তংপরে সন্তান গ্রহণ করিয়। ১৮ ধত্নর নীল।- 
টলে বান করেন, এবং ৬ বৎসর তীর্থ ভ্রমণে অতিবাহিত হয়, 
১৮৫৫ শকে *৮ বৎসর বয়+ক্রম কালে মহাগ্রভূ অপ্রকট হয়েন। 
শেষ কএক বত্মর রাত্রি দিন কেবল ভাবাবেশে মগ্র থাকিতেন। 
স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ অহরহ; প্রভুর সন্নিকটে থাকিতেন 
এবং সময়োচিত শ্লোক পাঠ করিয়া তাহার চিত্ত বিনোদন 
করিতেন। | 


৪১৬ যুগাবতার। 


পপি 








সপ 


এক দিবস মহাপ্রভু বাত্রিষোগে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়! 
জগন্নাথের সিংহদ্বার সমীপে পতিত রহিয়াছেন, স্বরূপ দামো- 
দরাদি ভক্তগণ অনেক অনুসন্ধানের পর তাহাকে এ স্থানে 
প্রাপ্ত হইলেন। 

সকলে দেখিলেন প্রভূর দেহ নিষ্পন্দ, নাসিকাঁয় শ্বাস বহি- 
তেছে না, হস্ত পদ সমুদয় গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া দীর্ঘাকার হই- 
য়াছে, কেবল চন্মাচ্ছাদিত রহিয়াছে মাত্র। প্রভুর এইরূপ দশা 
দর্শন করিয়া তক্তগণ হাহাকার করিয়। উঠিলেন। 


“স্বরূপ গোসাঞ্জি তবে উচ্চ করিয়া । 
প্রভৃর কাণে কুষ্চনাম কহে ভক্তগণ লঞ্চা ॥ 
বভক্ষণে কুঞ্চনাম হৃদয়ে পশিল। । 

হরিবোল বলি প্রভূ গর্জিয়৷ উঠিলা ॥” 


শ্রীচেঃ চ£_- 


অপর এক দিবস মহাগ্রভূ ভাবাবেশে পতিত রহিয়াছেন, 
ভক্তগণ যাইয়া দেখিলেন, তাহার হস্ত পদ সমুদয় দেহাভান্তরে 
প্রবেশ করিয়াছে । প্রকাণ্ড দেহ, একটি কুগ্মাণ্ডের আকার 
ধারণ করিয়াছে। অনন্তর সকলে উচ্চরবে হরিনাম কীর্তন 
করিতে থাঁকিলে অনেকক্ষণ পর প্রভু চৈতন্ত লাভ করিলেন । 

এক দিবস মহাপ্রভু যমুনা ভ্রাগে সমুদ্দের প্রতি ধাবমান 
হইয়া! সিন্ধু জলে ঝাপ দিয়া পড়িলেন। ভক্তগণ প্রতৃকে 
দেখিতে না পাইয়া চতুদ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু কোথাও তাহার মংবাদ পাইলেন না। অবশেষে নকলে 
বিষগভাবে সমুদ্রের তীরে যাইয়া দেখেন, একজন ধীবর হরি 
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হরি*বলিয়! নৃত্য করিতেছে। স্বরূপ দামোদর জিজ্ঞাপা করি- 
লেন, “ওহে ধীবর, তোমার এরূপ দশ! কেন হইল? জেলিয়! 
উত্তর করিল, “গোসাঞ্চি, অদ্য আমার জালে এক মুত দেহ 
উঠিয়াছে, খ দেহ স্পর্শ করিয়া অবধি আমার এইরূপ ভাব 
হইয়াছে ।”, 

তক্তগণ আনন্দ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন, অনন্তর জেলি- 
যার মঙ্গে যাইয়া! দেখিলেন, প্রভু শবাঁকারে পতিত রহিপ্নাছেন। 


“জালিয়। কহে প্রভূকে দেখিয়াছে বাঁর বার। 
তিহৌ নহে এই অতি বিকৃতি আকার ॥ 
স্বরূপ কহে তার হয় প্রেমের বিকার। 
অস্থি সন্ধি ছাড়ে হয় অতি দীর্ঘাকার ॥ 
শুনি সেই জালিয়া আনন্দিত হৈল। 
সবা লঞ] গেলা মহা প্রভূ দেখাইল ॥ 
ভূমেতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ শবকায়। 
জলে শ্বেত তন্ন বালু লাগিয়াছে গায় ॥ 
অতি দীর্ঘ শিথিল তন্তু চর্ম লটকায়। 
দূর পথ উঠাইয়া আনন না যায়। 

আর্্র কৌগীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া। 

: বহিব্বাসে শোয়াইল বালুকা ছাড়াইয়] ॥ 
সবে মেলি উচ্চ করি করে সংকীর্তনে। 
উচ্চ করি কঞ্চনাম কহে প্রভূর কাণে। 
কতক্ষণে প্রভূকাণে শব্দ পরশিল। 
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল ॥ 


৪১৮ যুগাবতার। 





উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজ স্থানে । 
অদ্ধ বাহ ইতি উতি করে দরশনে ॥!। 


শ্রীচৈঃ চঃ-- 


উপর্যুপরি কএক বার প্রভুর প্রেমবিকার জনিতা এইরূপ 
দশা দশন করির। ভক্তগণ অতিশয় চিন্তিত হইলেন, কিরূপে 
গ্রভুকে রক্ষা করিবেন, তাহ। স্থির করিতে পারিলেন না। 
সকলে অহ্রহঃ সতকভাবে থাকিলেও প্রভূ যে কি প্রকারে 
পলায়ন করেন, কেহই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না1। 

মহাপ্রভু রাত্রি দিন ভাবাবিষ্ট হইয়। থাকেন। যখন যেরূপ 
তরঙ্গ উখিত হয়, স্বরূপ এবং রামানন্দ তদন্থুূপ শ্লোক পাঠ 
করিয়া প্রভূুকে আননিত করেন। এক দিবস মহাপ্রভু, 
স্বরূপ এবং রামানন্দকে বলিলেন, “কুচ কলি জীবের প্রতি 
কিরূপ রুপা প্রকাশ করিয়াছেন দেখ! অন্তান্ত যুগের স্থার 
কলিতে কিছুমাত্র শ্রম বাহুল্য নাই, কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম কীর্তন 
দ্বারাই জীব কৃষ্ণাশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। কলি-সম্ভৃত মন্ুষোর 
সব্ব ধন্ম পরিত্যাগ করিয়া অনন্তভাবে একমাত্র নামের শরণা- 
গত হওয়াই কর্তব্য কম” 

তদনস্তর মহাপ্রভু স্বরূপ এবং রামানন্দকে আটটি শ্লোক 
উপদেশ করিলেন, উহ? জগতে “শিক্ষাষ্টক” নামে চিরবিখ্যাত 
হইয়াছে । যথা ;-- 


১। “চেতোদর্পণ মাজ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ববাপণং 
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনং। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । র ৪১৯ 


সপ পপ পাপ প৯ ০ পাপা? শশা পপপপপাসশাশিপিশ০০ ০০০০ 
পালা শশী পপি শশী 


আনন্দা ্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পর্ণামৃতাস্বাদ নত 
সর্ববাত্ম্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃঞ্ সংকীর্তনং 
“সংকীর্ভন হৈতে পাপ সংসার নাশন। 
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্কি সাধন উদগম। 
কৃষ্ণপ্রেমোদগম প্রেমামৃত আস্বাদন । 
কুষ্ণপ্রাপ্তি সেবামূত সমুদ্রে মজ্জন ॥৮ 
শ্রীচে১ চঃ__ 
২। “নান্নীমকারি ব্ধা নিজ সর্ববশস্তি' 
স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। 
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি। 
দুর্দেবমীদৃশ মিহাজনিতানুরাগঃ ॥” 
“অনেক লোকের বাঞ্জা অনেক প্রকার। 
কুপাতে কহিল অনেক নামের প্রচার ॥ 
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। 
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব দিদ্ধি হয় ॥ 
সব্বশক্তি নামে দিল করিয়৷ বিভাগ । 
আমার ছুদ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥৮? 
শ্রীচৈঃ চঃ_ 
৩। “তৃণাদপি স্থুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুন।। 
অমানিন। মানদেন কীত্তনীয়ঃ সদা হরিও॥৮ 


“উত্তম হঞ। আপনাকে মানে তৃণ[ধম । 
ছুই প্রকারে মহিষুতা করে বৃক্ষ সম॥ 


৪২৪ 


৪ | 


যুগাবতার। 


বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। 
শুকাইয়৷ মৈলে কারে পানী না মাগয় | 
যেই যে মাগয়ে তারে দেই আপন ধন। 
ঘন বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥ 
উত্তম হঞ| বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। 
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥ 
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়। 
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয় 
জ্রীচৈঃ চঃ-- 
“ন ধনং ন জনং ন স্বন্দরীং, 
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মণি জন্মনীশ্বরে, 
ভবতান্তক্তিরহৈতুকী স্বর়ি ॥৮ 
“ধন জন নাহি মাগে। কবিতা সুন্দরী । 
শুদ্ধতক্তি দেহ মোরে কু কৃপা করি ॥ 
অতি দৈন্তে পুনঃ মাগে। দাস্ত ভক্তি দান। 
আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান ॥” 
শ্রীচৈঃ ৮: 
“অধি নন্দতনুজ কিন্করং 
পতিতং মাৎ বিষমে ভবান্তুধ । 
কপয়া তব পাদপঙ্কজ 
স্থিত ধূলীসদৃশং বিচিন্তর় ॥৮ 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৪১১ 


টিটি রা নিত প্র 
সীশিশিপিিিপিিশপিশীপিশিশিিশি শিপীিশাপিপপশীশীশীশটিলিশাশপীশাশীশীশীশিপীশিপিপীসপিপ পিপিপি 


“তোমা নিতাদাস মুখ তোমা পাসরিয়া । 

পড়িয়াছে? ভবার্ণবে মাঁয়াবদ্ধ হএ্ঠা ॥ 

কুপা করি কর মোরে পদধূলী সম। 

তোমার সেবক করে দাও তোমার সেবন ॥" 
শ্রীচৈঃ চ£_ 


৬। “নয়নং গলদশ্রুধারয়! বদনং গদগদকদ্ধয়া গিরা | 
পুলকৈ নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি | 


“'প্রেমধন বিন। ব্যর্থ দরিদ্র জীবন । 
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥৮ 
প্রীচৈঃ চঃ-- 
৭। ““ঘুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষষা প্রাবুষায়িতৎ | 
শৃন্যায়িতং জগৎ সর্ববং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥৮ 


'উদ্বেগ দিবস না যায় ক্ষণ হেল যুগ স্ম। 
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন ॥ 
গোবিন্দ বিরহে শুন্ত হইল ত্রিভূবন। 
তুষানলে পোড়ে বেন না যায় জীবন ॥” 
শ্রীচৈঃ চঃ-- 


৬। “আশ্রিষা বা পাদরতাং পিনষ্ট,মা 
মদর্শনান্মন্্হতাঁ করোতু বা। 
যথা তথ! বা বিদধাতু লম্পটো 
মণ্প্রাণনাথস্ত ম এব নাপরঃ ৮ 

৩৬ 


পপ +৭৯-৯কজপ০১১)কল পে িপাপীপিপীপাপিপিপা পেশা পিপি? 


৪২২ যুগাবতার | 





ব্রজেন্ত্রনন্দন কৃষঃ, হইলেও অতি ধৃষ্ট) 
তথাপি আমার গ্রাণনাথ। 

করিতে না পারি রোষ, থাকিলেও শত দোঁষ, 
বাগ! মনে রহি তার সাথ॥ 

দিয়] নানা মনঃ পীড়া, করে যদি সদা ক্রীড়া, 
সেই শঠ লম্পট প্রধান । 

সথি শুন বলি তোকে, চিত চায় সদা তাকে, 
শ্তাম মোর জীবন আধান ॥ 

শুন শুন সহচরী, আম! ছাড়ি পরনারী, 
রুষ্ণ যদি করে আলাপন । 

মোর তাছে নহে ছুঃখঃ কষ হখে মোর স্তথ, 
কঞ্ঝ তুষ্টে মোর তুষ্ট মন॥ 


"ন] গণি আপন দুখ, সবে বাঞ্চি তাঁর সখ, 
তার স্থথে মম তাতপর্যয। 

যদ্দি মোরে দিলে দ্বখ, হয় তাঁর মৃহাম্থখ, 
সেই ছখ মম সুখবর্ধ্য ॥'? 

কঝ কৃষ্ণ ভক্ত দাঁস, করি এই অভিলাষ, 
কর যুড়ি চাহে পদীশ্রয়। 

ভকত পদ মহিমা, কভু নাহি হয় সীমা, 


কৃষ্ণ ভক্তি যাহে লাভ হয় ॥ 


এক দ্দিবস মহাপ্রভূ ভাবাবিষ্ট হইয়া গৃহ হইতে বহির্গ 
হইলে ভক্তগণ কাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলেন। মহাপ্রভু 
দ্রুত গদনে জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তক্তগণ 


উ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৪২৩ 


পদ 





স্পা 





ছার সমীপে যাইবামাত্র আপনা হইতে দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। 
বাটার অভ্যন্তরে ভোগমনির প্রস্তুতি স্থানে জগন্নাথের মেবকগণ 
উপস্থিত ছিলেন, তাহার! মহা গ্রভুকে মন্দিরাভ্যন্তবে প্রবেশ 
করিতে দেখিয়া এবং বাহিরে তক্তগণের কোলাহল শ্রবণ কৰিয়া 
সত্বরে আমিয়। দ্বার মোচন করিয়| দিলেন; কিন্তু মন্দির মধ্যে 
প্রবেশ করিয়৷ আর কেহই প্রভূকে দেখিতে পাইলেন ন।। 

জগন্নাথের একজন দেবক বলিলেন, “আমি দেখিলাম 
মহাপ্রভু মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া জগন্মোহনকে আলিঙ্গন 
করিলেন; তৎপরেই বাহিরে কোলাহল শুনিতে পাইয়া ছুটির! 
আসিলাম; কিন্তু প্রভৃকে আর দেখিতে পাইলাম না) 

মহাপ্রভূর অন্তর্ান বুঝিতে পারিয়া ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে 
কাদিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত মধ্যে শ্রীমন্দির জনতাপূর্ণ হইয়! 
উঠিল; চারি দিকে শোকানল প্রজলিত হইতে লাগিল। অসহ্য 
প্র বিচ্ছেদে কাতর হইয়! স্বরূপ এবং রামানন্দাদি ভক্তব্গ 
মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। : 

গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর বিচ্ছেদে কাতর হইয়া 
গোগীনাথের মন্দিরে শববৎ পড়িয়া রহিলেন। শ্রীরুঞ্ণ ব্রজধাম 
পরিত্যাগ করিয়া মথুরা গমন করিলে শ্রীমতীর যে দশা 
হইয়াছিল, মহীপ্রভূর অন্তধ্ণানে পণ্ডিত গোস্বামীরও অবিকল 
তাদৃশী অবস্থা হইল । 

গদাধর নিত্য কর্ম সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া! শোকাকুল চিন্তে 
গোপীনাথের মন্দিরে ভূমিশয্যায় দিনধামিনী অতিবাহিত 
করিতে লাগিলেন। 

এই ঘটন[র এক বংসর পরে মহাপ্রভু এক দিব গদাধরকে 


৪১৪ | গাব তার। 
দশন দিয়! চ'কতের স্তায় গোপীনাথের দেহে প্রবেশ করিলেন । 
গৌর-গোপীনাথ মিলন হইলে গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে একটি 
স্বর্ণের বেখ। পড়িল 

জগন্নাথ এবং গোপীনাঁথকে দর্শন করিলে অদ্যাপি গৌর- 
তক্তবান্দের হৃদয়ে গৌর-প্রেমের উচ্ছাস হইয়া থাকে। 


শ্রীনরোভিম ঠাকুর কৃত প্রার্থনা পদ |. 


“যে আনিলা প্রেমধন করুণা প্রচুর। 
হেন প্রভু কোথ! গেলা আচার্য ঠাকুর ॥ 
কাহা মোর স্ববূপ রূপর্কাহ সনাতন । 
কাহা দাস রঘুণাথ পতিতপাবন ॥ 

কীহা মোর ভট্টযুগ কাহ। কবিরাজ । 
এক কালে কীহা গেলা গৌর নটরাজ ॥ 
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব । 
গৌরাঙ্গ সুখের নিধি কোথা গেলে পাব ॥ 
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে ধে কৈল বিলাস। 

সে সঙ্গ না পায়ে কাদে নরোত্তম দাস | 


“ভ্রীগৌরাঙ্গের ছুটিপদ, বার ধন সম্পদ, 
সেজানে ভকতি রন সার। 

গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা 
হৃদয় নির্মল ভেল তার ॥ 


পাবা পাপন পা 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


যে গৌরাঙ্গের নাম লয়। . তার হয় প্রেমোদয়, 
তারে মুগ যাই বলিহারি | 

গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝরে, নিত্যলীলা তারে নুরে, 
সেজন ভকতি অধিকারী | 

গৌরাঙ্গের সঙ্গী গণে,. নিত্য দিদ্ধ করি মনে, 
সে যায় ব্রজেন্রনুত গাশ। 

শ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি, ঘেবা জানে চিন্তামধি, 
তার হয় ব্রজ ভূমে বাপ॥ 

গৌর প্রেম রসার্ণবে।.. সেতরঙ্গে যেঝা ডুবে, 
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ । 

গৃহে বা বনেতে থাকে। হা গোরাঙ্গ বলে ডাকে। 
নরোত্তম মাগে তার মগ |? 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপন । 
সমাপুমিতি সন ১৪০৪। ১লা বৈশাখ । 
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গ্রন্থকার “ঘুগাবতারের"” পাতুলিপি প্রণয়ন কালে আমাকে 
ছুইটী অনুরোধ করেন। পাগুলিপির ভাষা ও বিষয়গত 
ংশোধন প্রথম অনুরোধ, এবং পাগুলিপির যেখানে যে ন্যুনতা, 
ও অসম্পূর্ণতা থাকিবে, তৎপরিহারার্থ গ্রস্থের শেষভাগে একটা 
পরিশিষ্ট প্রদান, ইহাই দ্বিতীয় অন্ুরোধ। আমি এই উভয়- 
বিধ অনুরোধ রক্ষায় সম্যক অসমর্থ হইলেও গৌরভক্ত গ্রন্থ 
কারের সস্তোষার্থ এ অনুরোধ অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। গ্র্থ- 
কার পাঞুলিপি লিখিয়া খণ্ডশঃ আমার হস্তে অপণ করিতে 
লাগিলেন, আমিও সংশোধন আরস্ত করিলাম । ইতিমপো, 
এই জাহীয় গ্রন্থের প্রণয়ন, গ্রন্থকারের আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, 
বান্ধবের মধ্য গ্রচারিত হওয়ায় তাহারা সত্বর মুদ্রিত পুস্তক 
পাইবাঁর জন্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এই 
আগ্রহবশে পাঞুলিপি সত্বরই যন্বস্থ করিতে হইয়াছিল। অগনা 
আমিও সংশোধনের বথেষ্ট অবসর পাই নাই। স্থতরাং গ্রন্থের 
বেস্থল, যেরূপ করিবার ইচ্ছা! ছিল, কার্যাতঃ তাহা ঘটিয়া 
উঠে নাই । এরূপ অবস্থায় স্থল বিশেষে কিঞ্চিৎ ভ্রম প্রমাদ 
থাকাও অসন্তব নহে। তবে ভরসা এই, তাহাতে গৌরভক্ত- 
বুন্দের কোন কণ্ঠ হুইবে না, কারণ তাহারা গৌরচরিত্রের 
মাধু্যে মুগ্ধ হইয়া গ্রন্থের দোষ ধরিবার অবসর পাইবেন না । 

“যুগাবতারের”' পাঙুলিপিতে বিষয়গত যেরূপ ন্যুনতা ও 
অসম্পূর্ণত। রহিয়া বাইবার শঙ্কা করিয়াছিলাম, আদ্ঘোপাস্ত 
পাঠ করিরা দ্রেখির়াছি, আমাদিগের সৌভাগ্য বশতঃ সেরূপ 


পরিশিষ্ট । ৪২৭ 





ঘটন! হয় নাই। শ্রীচৈতন্ত চরিতা-মৃতের সকল অংশই ইহাতে 
সথলরূপে ও সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে; স্বতরাঁং পরিশিষ্টে 
কিছুই লিখিবার নাই। তবে দৈনিক জম! খরচের স্টায় কল 
বিষয়েরই “থতিয়ান্”” বা সার সংগ্রহ আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভূ,-- 
শ্রীবাস্থুদেব সার্বভৌম, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়, 
শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রী্প গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, 
 শ্রীপ্রকাশানন্দ সরহ্ব তী ঠাকুর গ্রতৃতি মহামহোপাধ্যায় দিখিজয়ী 
পণ্ডিতগণের সহিত যে মতবাদের আলোচন। করিফ্াছিলেন,__ 
শ্রীশ্্রীমদ্বৈতবংশাবতংদ গোস্বামীকুল-গ্রদ্দীপ অশেষ শীস্তাধ্যাপক 
ভক্কতিরসামূতসিদ্ধুর পারঙ্গম মদীশ্বর শ্রীশ্রীমন্মদনগোপাল 
গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে এত হইয়াছে যে, সেই মতেরও 
“্থন্িয়ান” আছে। এই পরিশিষ্টে আমি কেবল সেই খতি 
যান্টুকু প্রদান করিলাম । যথা,-. 


“আরাধ্যো ভগবান্‌ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবন, 
রম্য কাচিছুপাসন৷ ব্রজবধূবর্ণেন যা কল্পিত । 

শান্্ৎ ভাগবত প্রগাণ মমলং প্রেম। পুমর্থোমহান,, 
শী চৈতন্যমহা প্রাভোম তমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ1” 


এই শ্লোকটা, স্ৃবিখ্যান্ত কবিকর্ণপুরের পিতা, শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রহর চরণলাঞ্ছিত শ্রীমহা প্রভুর প্রিয়পার্ধদ শ্রীসেন শিবানন্দ 
ঠাকুরের দীক্ষাপ্তর উশ্রীনাথ চক্রবন্তী ঠাকুরের স্বরচিত ক 
মণিহার। কাটড়া পাড়ার বিখ্যাত শ্রীরুষ্জ রায়জীর সেবা এই 
শ্লীনাথ ঠাকুরের নামে প্রতিষ্টিতা হইয়াছিলেন। এ গ্নোকটা, 
শ্ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী প্রণীত “ভজনতত্ব” নামক গ্রন্থে বত 


৪২৮ পরিশিষ্ট । 


স্-দাপিা পাশ? 


হইয়াছে। খ্রগ্রস্থে শ্লোকের সংস্কৃত টাকা নাই। বোধ হয়, 
শ্লোকার্থ অতি বিশদ বলিয়াই গোস্বামী জী তাহার টাকা করেন 
নাই। মহাজনের টীকা ব্যতিরেকে আধুনিক টীকা সঙ্কলনের 
কোন প্রয়োজন দেখা যায় নাঁ। উপাঁসকগণের পক্ষে উহার 
বাঙ্গালার্থই পর্যাপ্ত হইবে। 

শ্ীবৃন্দাবন বিলাসী, শ্রীনন্দনন্দন শ্রীরুষ্ণই আমাদের আরাধ্য 
তগবান্; শ্রীন্রজবধৃবর্গ কর্তৃক ঠাহার যে কোন উপাসনা কন্িত, 
হইয়াছে, তাহাই পরম রমণীয়া। ভাগবত শীক্সই সেই উপা 
সনার অমল প্রমাণ এবং পঞ্চম পুরুষার্থ স্বরূপ কৃষ্খপ্রেমই সেই 
উপাননার মহান্‌ ফল। ইহাই শ্রীকষ্চৈতন্ত মহাপ্রভূর মত 
এবং এই মতেই আমাদিগের পরমাদর বিদ্যমান রহিয়াছে। 

শ্রীচক্রবত্তাঁ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রোকস্থ “মত” শব দ্বারা 
অনেকের মনে এইরূপ একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, 
শীরুষ্চচৈতন্য মহাপ্রভু কি এ শ্লোক প্রতিপাদ্য উপাসনাভত্ত 
বাতিরেকে আর কিছুই শিক্ষা দেন নাই? এ শ্রোকে “মত 
শবের পরিবর্তে উপাসনাত্মক অন্য কোন শব থাকিলে, বোধ 
হয়, ধরপ প্রশ্ন আদৌ উপস্থিত হইত না। যাহা হউক, এ 
প্রশ্নের উত্তরে এস্থলে কিছু বল! অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জন, 
শ্রুতি এইরূপ ঘে, ছয় গোস্বামী ও সমসাগয়িক অন্ান্ত মহাজন 
প্রণীত গ্রন্থের সখ্য লক্ষাধিক। সে মকলই মহাপ্রভুর শিক্ষা- 
মূলক। এ সংখ্যা কাহার অগন্তব বোধ হইলেও এরূপ 
্ীসনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীর যট্সন্দর্ভ, ভক্তিরসামুতসিদ্ু 
হরিভক্তিবিলাস, উজ্জ্লনীলমণি) ভাগবতামূত, প্রভৃতি স্ববিখাত 
ও সুবৃহৎ গ্রন্থনিচয় যে, মহা প্রভুর পাক্ষাৎ শিক্ষামূলক, তাহাতে 
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অণুন্লাত্র সংশয় নাই। মহাপ্রভু ধাহাকে যে শিক্ষা প্রদান 
করিয়াছেন, তাহার বিষয় তিনটা মাত্র। মন্বদ্ধ। অভিধেয় ও 
প্রয়োজন । এক সম্বন্ধ লইয়া জীব গোস্বামীর যটদন্দর্ডের 
জীবতত্ব, কুষ্ণতত্ব ও শক্কিতত্ব এই তিন বিষয়ে তিনথানি বৃহৎ 
সন্দডের সৃষ্টি হইয়াছে। অভিধেয় ও প্রয়োজন লইয়া ভক্তি- 
সন্দভভ, গ্রেমসন্দর্ভাদি নামক আরও তিনটি সন্দর্ভের সৃষ্টি 
হইয়াছে । ধাহাঁরা এই মকল গ্রন্থের অনুশীলন করেন, তাহারাই 
জানেন ধে'মহাপ্রভ্ জগংকে কত প্রকারের কত শিক্ষা দিয়াছেন। 
উপরিউক্ত শ্লোকে কেবল তীহার নিজ ভন্তগণের জন্ত উপাসনা 
বিষয়ক “মত” ঘঙ্কলিত হইয়াছে। অন্ভের জন্য, অগ্ত শিক্ষার 
সমুদ্র, 'ঈ শ্লোকার্থের বাহিরে পড়িয়া আছে। 

উপরি উক্ত থতিয়ানের মধ্যে উপাস্য, উপামনা, রূপ, 
রল, ধাম, বয়ঃ সকলই আছে? কিন্তু অতি প্রচ্ছন্নভাবে,-_মতি 
গুঢ়ভাবে আছে। শ্রীরঘূপতি উপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথন 
কালে মহাপ্রভৃর শ্রীমুখ হইতে যে গ্লোকটা বিনির্গত হইয়াছিল, 
এস্থলে মেই শ্লোকটা উদ্ধৃত করিলে প্রাগুক্ত বিষয়গুলি বিশদ, 
ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। উপাধ্যায় মুখে আপন প্রশ্নের মনোমত 
উত্তরাঁবলী শ্রবণে ;-- 

“প্রভূ কহে ভাল তত্ব শিখাইলে মোরে । 
এত বলি শ্লোক পাড় গদ গদ স্বরে ।' 

এই শ্লৌকটা, মাধুধ্য উপামকগণের আদিগুর শ্রীমাধবেন্ত 
পুবীরচিত | শ্রীমাধবেন্ত্রপুরী মহাপ্রভূর পরম গুরু । কোন 
মহাজন বলিয়! গিয়াছেন,_ 


“মাধবেন্ত্র পূরী হন প্রেমের অঙ্কুর । 
নে প্রেমের ফল আমার চৈতন্য ঠাকুর ॥৮ 


৪৩০ পরিশিষ্ট | 


এই মাধবেন্ত্রের শ্লোক মহাপ্রতুর মুখ হইতে প্রেম গারগদ 
শ্বরে নির্গত হইল। যথা :__ 


“শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা । 
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয় মাদ্য এব পরোরসঃ॥% 


শ্তামরূপ, মধুপুরী, কৈশোর বয়স এবং আদ্যরম এই তত্ব 
চতু্য় উপাসনার সারভূত। 

টাকা; ্তানং নবীননীলমেঘবর্ণং পরং সর্ধোংকর্ষরূপ- 
মেব বর্ততে ইতি । পুরীণাং দ্বারকাগোলাকাদীনাং মধ্যে 
মধুপুরী মথুরামগুলব্রজপুরী বর! প্রধান! ভবতি। বয়সাঁং বাল্য- 
পোগগ্ডাদীনাং মধো কৈশোরকং আদ্যযোড়শপর্যন্তং সর্ব, 
শ্রে্ঠং ভবেৎ। বীরকরুণারৌদ্রাদীনাং মধ্যে আদ্য এব শৃঙ্গাররসঃ 
পরঃ সর্বোত্তমোভবেদিতি | 

উপরি উক্ত প্লোকের অর্থ পর্যযালোচন! করিলেও “আরাধ্যো- 
ভগবান্‌”, ইত্যাদির প্রণালী পথে ঝুঁজ্ঝটিকাবরণ রহিয়া যায়। 
এই আবরণ দূরীকরণ মানেই যেন ভঙজনানন্দী ভক্ত মহারাজ 
শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সাধক মন্মুখে স্বরচিত প্রেমভদ্কি' 
চন্ত্রিকায় নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় রূপ স্র্য্যাংওর বিকাশ করিয়া- 
ছেন। উহার প্রথম শ্লোকটা শ্রীবগগোস্বামি-পাদের ভক্তি 
রসামৃত সিন্ধু হইতে এবং দ্বিতীয়টী গৌরপার্ষদা গ্রগণয শ্রীনর- 
হরি ঠাকুর মহাশয়ের “ভজনামৃত” গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। 
যথা ;- 

“কৃষ্ণ, স্মরন জনব্াাস্ত প্রেষ্ঠ: নিজসমীহিতং। 

তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্ধ্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥” 


পরিশিষ্ট । ৪৩১ 


'সাধক, পরম প্রিয়তম কৃষ্জ এবং নিজাভীষ্ট কৃষ্জজনের 
স্মরণ পূর্বক রাধাগোবিন্দের লীল! কথায় রত হইয়! সর্বদা ব্রজ- 
ধামে বাঁ করিবেন। ব্রজবান দ্বিবিধ । সমর্থের শারীরিক 
বাঁ এবং অসমর্থের মানসিক বান বিহিত। 

টাকা_-কৃষ্ণং স্মরন্সিতি। স্মরণস্যাত্র ব্রাগান্ুগায়াং মুখাত্বং 
াঁগস্য মনসি বিশ্ৃতত্বাৎ। শ্রেষ্ঠং নিজভাবোচিতলীলাবিল'- 

,লিনং কৃষ্তং বৃন্দাবনাধীশ্বরং । অস! কৃষচদ্য জনঞ্চ কীদৃশং নিজ- 
৷ সমীহিতং স্বাভিলফণীয়ং শ্ীবৃন্দাবনেশ্বরীললিতা-বিশাখারূপমর্জর্যা- 
দিকং কৃষ্ণসাাপি নিজনমীহিতত্বেপি তজ্ঈনস্য উজ্জ্রলভাবৈক. 
নিষ্টত্বাৎ নিজসনীহিতত্বাধিক্যং। ব্রজে বাঁসমিতি। সাঁমর্ঘ্যে সতি 
শরীমননন্দব্রজাবাসস্থানে শ্রীবুন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুর্ধ্যাৎ। 
তদভাবে মনসাপীত্ার্থ; ৷ মনপা দিদ্ধদেহেন বাসন উত্তর 
গ্লোকাথতঃ প্রাপ্তব্য এব । | 


দ্বিতীয় শ্লোক যথা; 


“মথীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীং। 
আজ্ঞামেবাপরাং তত্তদ্রপাঁলঙ্কারভূষিতাং ॥ ” 


এই শ্নোকটী শ্রীল নরহরি ঠাকুরের স্বরচিত বলিয়াই 
প্রসিদ্ধ। 'সাধক, সাধন কালে, আপনাকে, শ্রীললিতা, শ্রীরূপ- 
মঞ্জধ্যাদি সঘীগণের সঙ্গিনী, তীহাদিগের আজ্ঞাগ্ুসারে রাঁধা 
গোবিন্দের সেবাপরা, শ্রীকৃষ্ণের মনোহারী রূপে ও শ্রীরাধিকার 
নিশ্মাল্য অলঙ্কারে ভূষিতা এবং অষ্টকালীন সেব৷ ব্ষিয়িণী 
বাসনাময়ী ভাবে ধান করিবেন । 

টাকা; -_নধীনাং শ্রীণলিতা শ্রীরূপমত্র্ধ্যাদীনাং সগ্গিনী- 


৪৩২ পরিশি টি | 


রূপাং আত্মানং ধ্যায়েদিতিশেষঃ কিস্তৃতাং আজ্ঞাসেবাঁপরাং 
আজ্ঞয়া তামামনুমত্যা সেবাপরাং রাধামাধবয়ো রিতিশেষঃ । 
পুনঃ কিন্ভুতাং তত্তদ্রপালঙ্কারভূষিতাং_স্থুপ্রসিদ্ধত্ীকৃষ্চ মনোহর- 
ন্ধপেণ শ্রীরাধিকানির্মাল্যালঙ্কারেণচ ভূষিতাং। ( নির্্ালা- 
মালাবসনাভরণান্ত দাদা ইত্যুক্তেঃ)। পুনঃ কিন্তৃতাং বাদনা- 
ময়ীং রাধাগোবিন্নয়োরষ্টকালীনসেবাবিষয়িণীচিস্তাময়ীং ঈক্ষেত। 
(চিন্তাময়মেতমীশ্বরমিত্যাদিবৎ। ) 

এই সেবা দ্বিবিধ। ।যথা;-_ 

“সেবাসাধকরূপেণ সিদ্ধ রূপেণ চাত্র হি। 
তদ্ভাবলিপ্ন,না কাধ্য। ব্রজলোকানুসারতঃ ॥৮ 

ব্রজভাব লিগ্গ, সাধক, নিজাভীই যে কোন ব্রজবাসীর 
ভাবান্তগতি আশ্রয় পূর্বক ভাবময় সিদ্ধদেহে মানসী সেবা, 
এবং বাহ্যে সাধক দেহে শ্রবণকীপ্ঠনাদিলক্ষণা দৈহিকসেবা 
করিবেন। ভাবময় সিদ্ধ দেহের মানসী সেব। পূর্ব শ্লোকে 
বিনুত হইয়াছে । এই শোকের টাকা নিয়ে ধৃত হইল। 

টাকা ;--সেবাপাধকরূপেণ যথাঙ্থিতদেহেন। সিক্ধরূপেণ 
অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টততৎসেবোপযোগিদেহেনচ কার্ধা ইতি শেষঃ। 
উভয়বিধসাধকেন কিস্তৃতেন তৎ তন্ত ত্রজস্থম্ত নিজাভীট্টন্ 
)কৃষ্ঞপ্রে্টপ্য যোভাবোরতিবিশেষস্তলিগ্গনা। ত্রজলোকাস্বত্র 
কৃষ্চপ্রেন্জনান্তদন্ুগতান্চ তদনুলারতঃ | 

উ্মন্মহাগ্রভ যে উপাদনাতত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে 
নৈদিক ভারতের অধিকারভেদপ্রথা সম্ক্রূপে অন্ুশ্যাত 
আছে । ব্রজবাপিনী গোপীগণের ভাব আশ্রয় পূর্বক ব্রঙ্গ- 
গোগালের উপামনা করা যেমন তেমন সাধকের নাধ্য নহে। 


পরিশিফ। ৪৩৩ 


ঘিনি সর্বত্যাগী হইয়া শরণাগতি সাধনে মর্জতো্ডাবে সমর্থ 
' হইয়াছেন, তিনিই এ উপাঁপনার অধিকারী। আত্মনিবেদনের 
বিন্দুমীত্র অবশেষ থাকিতে--স্বৃদয়ে অন্যকামনা কিংজ্ঞানকর্দাদির 
গন্ধমাত্র থাকিতে এ উপামনার অধিকার হয়না। মহাপ্রভূ 
ইহাও দেখাইয়াছেন যে,__ 

“তৃণাদপি স্বনীচেন তরোরপি সহিষ্ণনা । 

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ 


এই শ্লোক মহাগ্রভূর শিক্ষাষ্টকেরই অন্যতম। তৃণ হইতে 
নীচ, তরু হইতে সহিষ্ণু, সনত্রজ্ঞানবিহীন ও' পরসন্মীনকারী 
ব্যক্তিমাত্রেই হরিকীর্তনের অধিকারীবটে; কিন্তু এই ভাবে 
চরিত্র গঠিত করিয়! নাম কীর্ভন করা ষে কিরূপ ছুবহ ব্যাপার, 
তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। যথা; 
“প্রীকৃঞ্চ তজনে মনে ছিল বড় সাঁধ। 
তৃণাদপি শ্লোকেতে গড়ে গেল বাঁধ ॥% 
বাঁহা হউক, যে সকল ভাগ্যশালী সাধক এই ভাবে নাম 
লইতে পারেন, ক্রমশঃ তাহার্দিগের ই উচ্চ অধিকার প্রাপ্তি 
বটে। কিন্তু এইরূপে নাম কীর্ডনের সঙ্গে সঙ্গে শরণাগতি সীধন্‌ 
আবশ্তক হয়। মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারে শ্রীনাতন গোম্বামি- 
পাদ উ'শরণাঁগতি সাধনের বিধান করিয়াছেন। তিনি হরি- 
তক্তি বিলাসে পদ্মপুরাণীয় বৈষ্ণব তন্ত্র হইতে নিয়লিখিত শ্লোক 
উদ্ৃত করিয়াছেন । বর্থী;__ 
“আনুকুলাস্য দংকল্সঃ প্রাতিকুল্যবিবর্জভবনং । 
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোগুত্বে বরণং তথা ॥ 
“আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়েতে শরণাগতিঃ ॥ 


৪৩৪ পরিশিষ্ট। 
বা পাঠাস্তর-- 
“তৎ প্রেঙ্াত্ববিনিক্ষেপঃ ষ়িধা শরণাগতিঃ | 


“শরণ লঞ] করে কষে আত্মসমর্পণ | 
কৃষ্ণ তারে করে ততৎকালে আত্মম ॥৮ 


শরণাগতিই পরমা সিদ্ধি। (১) ভক্তির অনুকুল আচরণ, 
(২) প্রাতিকৃল্য বিবজ্জন, (৩) কৃষ্ঝ আমার রক্ষিতা, (৪) কৃ 
আমার পালয়িতা এই বিশ্বীস, (৫) কৃষ্ণ আত্ম-নিক্ষেপ এবং 
(৬) দৈন্ত আশ্রয়। এই ষড়্িয় শরণাগতির লক্ষণ। 

টাকা; আত্মসমর্পণং ষড্ধমাহ। আন্ুকুল্যস্যেতি আল্গু- 
কুলাস্য কৃষ্ণানকুলাসবনস্য গ্রন্ছণং। প্রাতিকুল্যবিবর্জনং 
শত্রত্বাভিমানবর্জজনং। মাং রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ। গোগ্ুত্তে 
বরণং পালনার্থে আত্মসমর্পণং তথা । তৎ প্রেস্াত্বনিক্ষেপঃ। 
কার্পণ্যং দৈন্তমঙ্গীকারঃ।| এতে ষটু শরণাগতিঃ শ্রীরুষ্ণতজনে 
আগতিধিনিষ্টমতিঃ। 

ইতি যুগাঁবতারপরিশিষ্টঃ। 


গৌরগণানুগতদাঁস 
ভ্রীকালীময় ঘটক । 


